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ভূমিকা 


বি. এ ও বি. কম শ্রেণীর পাঠ্য 'ভারতের অর্থনীতি--উন্নয়নের গতি 
ও প্রকৃতি" প্রকাশিত হইল। সরল বাঙল! ভাবায়, যথাসম্ভব সহজ 
করিয়া পাঠ্য তালিকার বিষরগুলি এই পুস্তকে আলোচন! করার চেষ্টা কর! 
হইয়াছে। আশা! করি লেখকের “আধুনিক ধনবিজ্ঞান'-এর ন্যায় এই পুণ্তকটিও 
স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য করিতে পারিবে এবং তাহাদের অপরিহার্য 
সঙ্গীরূপে গণ্য হইবে। 

তারতবর্ষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগমন আজ এক যুগসদ্ধিক্ষণে 
উপস্থিত হইয়াছে। বহু শতাব্দীর অচলায়তন তাঙিয়া এক নুতন সমাজ 
গড়িয়া তোলার জন্য তারতবর্ষের স্বাধীন রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক 
পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে । আশা! করা যাইতেছেএই পরিকল্পনার মাধ্যমে 
ভারতবর্ষের" বু কোটি জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি পাইবে ও জীবনযাত্রার মান 
উন্নীত হইবে | পুরাতন অর্থ নৈতিক কাঠামো রূপান্তরিত হইতেছে নৃতনতর অর্থ 
নৈতিক সংগঠনে । এই পরিবর্তনের মুখে অর্থ নৈতিক সমস্যাগুলির আলোচনার 
ধরণধারণ ও পঠন পাঠনের রীতিনীতি নৃত্তনধারায় রূপ পরিগ্রহ করিতেছে । 


সামাজিক ও অর্থ নৈতিক পরিবতর্নের আর এক বিশেষ যুগে ক্লাসিকাল 
অর্থনৈতিক তত্বের আলোচনার উদ্ভব হয়। তৎকালীন ধনবিজ্ঞানের 
আলোচ্য বিষয় ছিল দীর্ঘকালীন উন্নয়নের ধারক ও বাহক শক্তিসমূছের 
পর্যালোচনা । আজ এক নবতর পরিবতণের যুগে উপস্থিত হুইয়! উন্নয়নকামী 
দেশগুলিতে অর্থনৈতিক কর্মযজ্ঞে সাফল্যের উদ্দেন্টে সেই ক্লাসিকাল যুগের 
সমাজব্যবস্থার উৎপত্তিকালীন পরিবেশ ও গতিধর্মের কথা ম্মরণ করা 
হইতেছে । বিভিন্ন কালে বিভিন্ন জাতি কি ভাবে লক্মীলাত করিয়াছে ? কেন 
তাহা ঘটিয়াছে? এই সকল প্রশ্ন আজিকার দিনের অর্থনৈতিক তত্ত 
আলোচনায়, বিশেষতঃ অপূর্ণোন্নত দেশগুলিতে, গুরুত্বপূর্ণ হইয়া! উঠিয়াছে। 

জাতীর অর্থ নৈতিক ক্রযোন্নতির তত্ব ছাড়াও বিতিন্ন দেশের অর্থ নৈতিক 
ইতিহাস হইতে বিপুল পরিমাণ তথ্য আজ ধনবিজ্ঞানীদের জ্ঞানতাণ্ডার পূর্ণ 
করিতেছে । খুব অল্প সময়ের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার 


সাহায্যে অপুর্ণোশ্রত রুশিয়া ও চীন দেশ অতি দরিদ্র অবস্থ! হইতে নিজ নিজ 
দেশের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিয়া! তুলিতেছে | ভারতের 
দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময়কাল শেষ হইতেছে। তৃতীয় পরিকল্পনা রচনার 
কাজ সুরু হইয়াছে । এই দুইটি পরিকল্পনা হইতেও ভারতীয় অর্থনীতির 
ছাত্রের প্রভূত তথ্য ও শিক্ষা পাইতেছেন। এই সকল নৃতন তত্ব ও তথ্যের 
সাহায্যে বিভিন্ন জাতির উত্রয়নের পদ্ধত ও ধারার তুলনামূলক আলোচনার 
পরিপ্রেক্ষিতে নুতন দৃষ্টিতে তারতীয় অর্থ নৈতিক সমস্যাগুলি বিচার করার 
দিন আসিম্বাছে। আংশিকতাবে হইলেও এই পুস্তকে সেই প্রচেষ্ট! করা 
হইয়াছে। 


এই পুস্তকে কোন বিশেষ দৃষ্টিতংগী প্রধান হইয়! উঠিয়াছে,'এরূপ অনেকেই 
বলিতে পারেন। এই বিষয়ে লেখকের বক্তব্য স্পট জানাইয়। রাখা! আবশ্তক 1 
কিছুদিন পুর্বেও যখন তারতে অর্থনীতি সম্পর্কে কোন গ্রন্থ রচনা! হইত, 
তখন, এত স্প্ট না হইলেও এক ধরণের দৃষ্টিতংগী স্বীকৃত ছিল। তখন 
ভারতের সামাজিক ও অর্থ,নৈতিক কাঠামোতে এত দ্রুত রূপাস্তরণ ঘটে, 
নাই; বৃটিশ বিরোধী সাধারণ জাতীয়বাদী দৃষ্টিতংগী সকল লেখার মধ্যেই 
পরিলক্ষিত হইত। আজ সমাজের মৌলিক পরিবত'নের অবস্থার সম্মুখে 
দাড়াইয়৷ নুতন সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তরে উত্তরণের রূপ ও পন্থা 
বিশ্লেষখের কার্য অবশ্থভাবী হইয়! পড়িয়াছে। তারতের প্রায় সকল চিন্তাশীল 
ব্যক্তি ও রাজনৈতিক দলগুলি সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের শ্রীবৃদ্ধি 
করার নীতি ঘোষণ! করিয়াছেন। তাহারা মনে করেন যে ধনতান্ত্রিক 
উন্নপ্নন-পদ্ধতি অপেক্ষা! সমাজতান্ত্রিক উন্নয়ন-পদ্ধতি অধিকতর গ্রহণযোগ্য । 
খুঁটিনাটি বিষয়ে মতপার্থক্য সত্বেও সকলেই আজ সমাজতান্ত্রিক মতবাদের কথ! 
ঘোষণা করিয়৷ থাকেন। 


ন্বতরাং দৃষ্টিতংগ্রীর অতাব বা মতবাদহীনতা কোথাও পরিদৃ্ হয়, না। 
কথাটি ব্যাপকতর অর্থেও সত্য। অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে জাতিসংঘের 
রিপোর্টগুলিও কি বিশেষ দৃষ্টিতংগ্ীর পরিচায়ক নহে ঃ পাশ্চাত্য পণ্ডিতের! 
যখন বলেন যে অপুর্ণোশ্নত দেশে মুনাফামুখিতা, বাজারের ভঠানামার সহিত 
ব্যক্তিমানস আন্দোলিত হওয়া, অর্থভিত্তিক দ্রব্যের বাজার এবং অর্থের নিজের 
বাজার প্রসারিত হওয়! দরকার-_তখন কি বিশেষ এক দৃষ্টিতংগী প্রকাশিত 
হয় ন1? যে-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ব্যবসায় নাই বা স্থাপিত হওয়ার সভাবনা নাই» 
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একমাত্র সে-ক্ষেত্রেই রাষ্রীয় ব্যবসায় স্থাপিত হওয়া উচিত; অথবা "ব্যক্তিগত 
ব্যবসায়ীদের ব্যয় সংকোচের জুবিধাগুলি গড়িয়া দেওয়াই রাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক 
পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেন্ত-_এই সকল বক্তব্য এক ধরণের গুরুত্বপুর্ণ মতবাদ ব 
বিশেষ দৃষ্টিতংগী প্রচার করে তাহ। কি অস্বীকার কর! চলে ? ম্বুতরাং তারতের 
অর্থনীতি আলোচনায় কোনরূপ মতবাদ দেখা দিবে না, “বিশ্ুদ্ধ' বৈজ্ঞানিক 
দিতে আলোচন! চলিবে, এইব্বপ মতবাদহীনতার দৃষ্টিতে সমস্যাগুলি বিচার 
কর! চলে বলিয়! মনে হয় না। 


বি, এ ও বি, কম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্ত নির্দিষ্ট পাঠ্য স্থচীর সকল বিষ 
এই পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে । উপরস্ত পাঠ্যস্থচী বহিভূত কতকগুলি 
অপরিহার্য বিষয়ও আলোচনার অন্তর্ুক্ত করা হইয়াছে। যাহার! প্রথমবার 
পুস্তকটি পাঠ করিবেন অথব! শ্বল্প সময়ের মধ্যে পাঠ সম্পন্ন করিতে যত্রবান 
হইবেন, তাহারা পুস্তকের প্রথম খণ্ডটি (অপূর্ণোন্রতি ও ক্রমোনতি) বাদ দিতে 


পারেন। অহ্সাদ্ধতসু ছাত্র-ছাত্রী অবসর সময়ে ইহ! পাঠে মনোনিবেশ করিতে 
পারেন। 


এই পুস্তকটি রচন] করিতে গিয়। নুতন-পুরাতন, দেশী-বিদেশী বহু গ্রন্থের 
সাহায্য পাইয়াছি। পৃথকতাবে তাহাদের সকলের নামোল্লেখ সম্ভব হয় নাই। 
প্রথম খণ্ড রচনায় সর্বাধিক উপকৃত হইয়াছি 790]. 4১৮ 7818) বিরচিত 
“1106 10111109] 12009100105 ০1 (৮1:0%/110+ পুস্তকটির দ্বার । এতঘ্যতীত 
সদ্য প্রকাশিত প্রায় সকল সরকারী রিপোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়-অস্থমোদিত পাঠ) 
পুস্তক এবং সর্বাধুনিক পুস্তক ও পাত্রকাসমূহ হইতে প্রয়োজনমত তথ্যাদি গ্রহণ 
করা হইয়াছে। আর পুস্তকটিকে কেবলমাত্র খুঁটিনাটি তথ্যে ভারাক্রান্ত 
কর! হয় নাই। শুধুমাত্র কতকগুলি তথ্যের সন্গিবেশ করিলে অর্থনীতির 
পুস্তক অনেকট! বর্ষপঞ্জীতে পর্যবসিত হয়। এই পুস্তকে তথ্যকে 
ব্যবহার কর! হইয়াছে অর্থনৈতিক বিবর্তন ও গতিধারাকে নুষ্ঠঃভাবে 
আলোচনার নিমিত্ত। 


প্রকাশক শ্রদ্ধীভাজন অধ্যাপক শ্রীসত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় এইব্ূপ কাগজের 
ছুপ্রাপ্যতার দিনে এত ভরত বইথানি প্রকাশনের ব্যবস্থা করিয়! এবং প্রয়োজন- 
মত উপদেশ দিয়! কৃতজ্ঞতাতাজন হইয়াছেন। কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজের 
অর্থনীতির অধ্যাপক শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সহিত আলাপ 
আলোচনায় বহু উপকৃত হইয়াছি। বর্ধমান রাজকলেজের বাঙ্ল! বিতাগের 


17৬ 


প্রধান অধ্যাপক শ্রীঅবস্তীকুমার সান্তাল, আশুতোষ কলেজের অধ্যাপক 
শ্রীনির্মাল্য আচার্য, অধ্যাপক শ্রীকালীপদ সিংহ, পদার্থ বিজ্ঞানের প্রধান 
অধ্যাপকণশ্রীকুলদা প্রসাদ চৌধুরী-_ইছারা সকলেই আমাকে উৎসাহ ও উপদেশ 
দিয় সাহায্য করিয়াছেন। অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক শ্রীজগঞ্বন্ধু রায় ও 
শ্রীস্থত্রত চক্রবতা সর্বদা আমাকে উৎসাহ দিয়াছেন। ইহাদের সকলকে 
আমার শ্রদ্ধা অর্পণ করিতেছি । 


লেখকের আধুনিক ধনবিজ্ঞানের ন্যায় এই পুস্তকটিও যদি বাঙলা দেশের 
ছাত্র-ছাত্রীগণ ও শিক্ষক সমাজ সাদরে গ্রহণ করেন তবে সুখী হইব। দোষ, 
ক্রটি ও অসম্পূর্ণতা কিছু থাকিবেই__এই অপরাধ স্বীকার করিয়া লইতেছি। 
উহা! দূরীকরণার্থে যে-কেহ, যে-কোন সাহায্য করিলে কৃতজ্ঞ থাকিব। ইতি__ 


বধমান রাজ কলেজ 
| হরশংকর ভষ্রাচাধ্য 
৭ই আগ, ১৯৪৯ 


বিষয়-সৃচী 


প্রথম খণ্ড 
অপূর্ণোন্নতি ও ভ্রমোন্নতি 
প্রথম পরিচ্ছেদ : অপুর্ণোন্সতি ও ভারতবর্ষ-_ 
অপূর্ণোরত-দেশ কাহাদের বলে?__পৃথিবীতে কিরূপে অনুস্তত 
দেশের উদ্ভব হইয়াছে--ভারত কিরূপে অপুর্ণোন্নত দেশে পরিণত 
হইল--অপুৃর্ণোন্রত দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ও গতিধারার 
বিশ্লেষণ__পরিশিষ্ট (১) জাপানের অর্থ নৈতিক উত্য়ন সম্পর্কে 
সংক্ষিপ্ত আলোচনা পরিশিষ্ট (২) ভারতে ব্রিটিশ লুট ও 
ব্রিটেনে ধনতস্ত্রের বিকাশ *** 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : উন্নয়নের তর্ব_ 
অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতি বা উন্নয়ন কাহাকে বলে-__অর্থ নৈতিক 
ক্রমবৃদ্ধির তত্ব--অর্থ নৈতিক উদ্বত্ত বিশ্লেষণ ও ইহার বিভিন্ন 
রূপ ৩৪৬ জিত ধার 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ: অপরিকল্পিত ধনতান্ত্রিক উন্নয়ন , 
ধনতান্ত্রিক উন্নয়নের প্রন্কৃতি ও উন্নয়নের হার 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ : পরিকল্পিত সমাজতান্ত্রক উন্নয়ন_ 
সমাজতান্ত্রিক উন্নয়নের প্রকৃতি ও উন্নয়নের হার.-উদ্ব ত্তের 
নিয়োগ বিহ্তাস__শিল্পের উন্নতি বা কৃষির উন্নতি--ভোগ্য দ্রব্যের 
শিল্প বা উৎপাদক দ্রব্যের শিল্প-_মুলধন-প্রগাঢ বা শ্রম-প্রগাঢ 
উৎপাদন পদ্ধতি 5৪৪ ০৪৬ ৪৪৪ 


১০২৭ 


&৮---৩ ৩ 
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৩০৪১. ৮৫ ০ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ : আধা পরি কল্পিত মিশ্র অর্থ নৈতিক উন্নয়ন 


মিশ্র অর্থনীতি সম্পর্কে ধারণা-মিশ্র অর্থনীতির ক্ষেত্রসমূহ 
বিশ্লেষণ--বিভিন্ন ক্ষেত্রের উদ্বত্ত স্থষ্টির ক্ষমত।--বিভিন্ন ক্ষেত্র 
হইতে উদ্বত্ত সংগ্রহের অন্থবিধা উদ্বৃত্ত ব্যবহারের গতি প্রন্কাতি 
_মিশ্রকাঠামোতে কিন্ধপে ধনতন্ত্রের প্রসার ঘটে--সনাজ- 
তান্ত্রিক পরিকল্পিত অর্থ নৈতিক কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা ... 


৬ ১-৭ ৪ 


দ্বিতীয় থণ্ড 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনার তত্ব ও প্রয়োগ 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার রঃ কৌশল-__ 
ব্যালাহ্গ গঠন-_উপাদান উৎপন্নের বিশ্লেষণ-_অর্থ নৈতিক 
ক্রমবৃদ্ধির ছার-_-ব্যালান্দ সহ অথব| ব্যালান্স বিচ্যুত 
ক্রমবৃদ্ধি মূলধন গঠনের সমস্থ/-ভোগ্য-দ্রব্যের গুণক-_ 
উদ্বত্তের বিনিয়োগনীতি 
নপ্তম পরিচ্ছেদ : ভারতের প্রথম পঞ্চব।ধষিকী পরি কক্পুন। 
প্রথম পরিকল্পনার সংক্ষিপ্তদার-_প্রথম পঞ্চবার্ধিক পরিকল্পন! 
ও কৃষি-__ প্রথম পরিকল্পনা ও শিল্প প্রবষ পরিকল্পনার 
অর্থসংগ্রহ--প্রথম পরিকল্ার ফলাফল--প্রথম পরিকল্পনার 


৭4০. ৯+ 


বিচার ৬৩৩ ৪৪৬ ৪৬৩ ৯7-79০2৮ 


মষ্টুম পরিচ্ছেদ ঃ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরি কল্পন1__ 
ছিতীয় পরিকপ্পনার ব্ূপ ও সংক্ষিপ্তার-__বিনিয়োগের ?ধরণ 
ও লক্ষ্য-সমূহ সম্পর্কে অধিকতর বিশ্রেষণ-দ্বিতীয় পরিকল্পন! ও 
কুষি--দ্িতীর পরিকল্পন! ও শিল্প__দ্বিতীয় পরিকল্পনার অগ্রগতি 
দ্বিতীয় পরিকল্পনার সংশোধন-দ্বিতীয় পরিকল্পনার কয়েকটি 
দিক সম্পর্কে সালোচনা-_ প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার তুলনা-_ 
ভবতীয়্ পরিকল্পনার অর্থপংগ্রহ-_(পরিশিষ্ট) ঘাটতি ব্যয় সম্পকে 


সংক্ষিপ্ত আলোচন। রন ০০৪ ১০৯-_:১৪৬ 


নবম পরিচ্ছেদ : তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্না_ 


তৃতীয় পরিকল্পনার রূপ ও খস্ডা--দ্বিতীয় খণ্ডের অন্ধশীলনী ১৪১-_-১৬৭ 


তৃতীয় থণ্ড 
উপকরণ ও জাতীয় আয় 
দশম পরিচ্ছেদ: প্রকৃতিদত্ত উপকরণ ও উহার ব্যবহার-__ 
প্রাকৃতিক সম্পদ ও অর্থ নৈতিক উন্নয়ন--ভারতের আয়তন ও 
প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য--ভারতের মুত্তিকা__হিমালয়ের পার্বত্য 
অঞ্চল-_সিদ্ধু গাঙে সমভূমি-_দাক্ষিণত্যের মালভূমি__ভারতের 
মুত্তিক।__কৃষ্ মুত্তিকা_গৈরিক মুত্তিকাঁ-প্রস্তরীভূত মৃত্তিকা_ 
জলবামু--কষি সম্পদ--ধনিজ সম্পদ ধাতব খনিজ সম্পদ-_ 


সরফারী খনিজ নীতি--বনজ সম্পৰ ও.বননীতি »০ ১৪৮--১৬৭ 
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একাদশ পরিচ্ছেদ 2 
জন সম্পদ ও সামাজিক শক্তিসমুহ__জনদংখ্যার পরিমাণ 
ও বুগ্ধি-_জনঘনত্ব- জনসংখ্যার 'জীবিকা নির্বাহের ধরণ-- 
জনসংখ্যা ও অর্থ নৈতিক উন্নয়নের সম্পর্ক-_অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
সমাজতত্ত নি 2 নিন *৩৩ ১৬৮৮১৮%, 
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ঃ 
জাতীয় আয় ও দুরপ্রসারী পরিকল্পন1-তারতে জাতীয় 
বিভিন্ন আয়ের পরিমাপ-_জাতীয় আয় কমিটির হিসাব--তারতে 
জাতীয় আয়-পরিমাপের পদ্ধতি ও অস্বিধা__দূরপ্রসারী পরি- 
কল্পনাও তারতের জাতীয় আয়েরুবৃদ্ধি_-ভারতের মূলধন উৎপন্নের 


অনুপাত ও জাতীয় আয় সম্পর্কে আলোচনা *** ,.০ ১৮৬-২০০ 
চতুর্থ থণ্ড 
ভারতীয় কৃষি উৎপাদনের কাঠামে। 
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 2 
কৃষর গুরুত্ব ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামো গ্রাম্য 
অর্থনৈতিক কাঠামে। মের ০৬ 5০৪ ২০১---২০৩ 


চতুদশ পরিচ্ছেদ 2 
জমি ও জল: জলসেচের অর্থনীতি -জলসেচ-_বিতিন্নপ্রকার 
সেচ ব্যবস্থা--তারতের অর্থ নৈতিক পরিকল্পনায় জলসেচের 
প্রসার-_-জলসেচের অর্থ নৈতিক প্রভাব ও জলকরের সমস্যা ২০৪--২১১ 
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 2 
জমি ও চাষী : মালিকান। সত্ব--সামস্ত ভূমিব্যবস্থা কাহাকে 
বলে--তারতের বিভিন্ন ভূমিসত্বব্যবস্থা__চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-_ 
অস্থায়ী ভূমিরাজত্ব বন্দোবস্ত ব্যবস্থা রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত 
মহালওয়ারি বন্দোবস্ত-_-মালগুজারী বন্দোবস্ত--চিরস্থাী 
বন্দোবস্তের সুবিধা--চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দোষ-_বর্তমান কৃবিসত্ব 


কাঠাযে! এবং উহার প্ররুতি-_-কৃষি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা 

ভূমি সংস্কারের কার্ধ-স্থচীও অগ্রগতি--মধ্যন্বত্ব ভোগীদের বিলোপ 

সাধন- প্রজান্বত্ব সংস্কার--বিতিন্নর ও থণ্ডীকৃত জমিগুলির 
একত্রীকরণ--ভারতের ভূমিসংস্কারের সমালোচনা-জোতের . 
উর্ধসীমা নির্ধারণ-_ভূদান যজ্ঞের অর্থনীতি -** ২১২--২৩৮ 


1%৩ 


ষোড়শ পরিচ্ছেদ 2 জমি ও চাষী-_-জোতের আয়তন-_ 

আধিকজোত-- প্রতিকারের চেষ্টা--সমবায় চাষ কাহাকে 

বলে--তারতের সমবায় চাষ প্রথ! প্রবর্তনের প্রস্তাব--সমবায় 

চাষ সম্পর্কে চীন প্রত্যাগত ভারতীয় ডেলিগেশনের বিবরণ-_ 

সর্বোন্তত পারিবারিক জোত অথবা সর্বোন্নত সমবায়ী জোত-_ 

কৃষি, উত্পাদন পদ্ধতির যস্ত্রীকরণা : *** ০৮০ ২৩৯--২৬২ 
সগুদশ পরিচ্ছেদ__চাঁষী ও মুলধন-__ 

চাষী ও খণ--ঞণকারী এবং কৃষিখণের শ্রেণী বিভাগ-_ 

কৃবিধণ-_কৃষিঞণের প্রধান কারণগুলি--অবলম্িত ব্যবস্থা- 

সমূহ-অল্লস্রদে থণের ব্যবস্থা-চাধীর খণের উৎস-_অবস্থ। 
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পৃথিবীর সকল দেশগুলির দিকে সামগ্রিক দৃষ্টিতে তাকাইলে স্পষ্টভাবে 
দেখা যায়, সকল দেশ অর্থনৈতিক দিক হইতে সমান স্তরে উন্নত নয়। 
কোনো দেশ বিশেষ উন্নত, আবার অনেক দেশ খুবই অন্ুন্রত। ভারতবর্ষ 
একটি অন্ন্নত ( [0009910109৭ ) ব1'অপৃর্ণোন্নত (1000999৮9101)90 ) 
দেশ, পৃথিবীর অগ্ঠান্য অন্থন্নত ও অপূর্ণোক্নত দেশের মত তাহার এই 
বিষয়ে কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখ! যায়। এই সকল 
বিভিন্ন দেশের পার্থক্য প্রত্যেকটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, কাঠামো ও 
তা রা বৈশিষ্ট্যগত অনেক পার্থক্য আছে ঠিকই, কিন্ত সাধারণ 
তব গৃহীত হইয়াছে ভাবে কতকগুলি দিক আছে যাহারা সর্বত্র মোটামুটি 
সমান। নাইজিরিয়া ও গ্রীস, ব্রেজিল ও থাইল্যাণ্, 
মিশর ও স্পেন, ভারত ও পাকিস্তান প্রত্যেকের অর্থনৈতিক অবস্থা পৃথক 
হইলেও ইহাদের মধ্যে নকলের ক্ষেত্রে প্রকাশমান এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য 
টুঁজিয়া বাহির করা যায়»। ইহাদের লইয়াই অপূর্ণোন্নতির তত্বসমূহ 
(111)907199 01 [00097 % 9101)711 ) গড়িয়া উঠিয়াছে এবং সেই তত্বের 
ভিত্তিতেই ভারতীয় অপুর্ণোন্নতি আলোচন। করা সম্ভবপর । 
অপুর্ণোস্নত দেশ কাহাদের বলে? (ছ.০ 22০ 009 [1009:09৮৫- 
0060 000110:198 ? ) 
সাধারণ আলোচনার সময়ে অনেক ক্ষেত্রে বলা হয় যে, জমির তুলনায় 
লোকসংখ্যার অন্থপাত কম বলিয়া একটি দেশ অপূর্ণোন্নত। দেশে প্রচুর 
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৪ ভারতের অর্থনীতি 


জমি পতিত রহিয়াছে, লোকসংখ্যা কম বলিয়৷ উহাদের পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব 
হইতেছে না, এইরূপ অবস্থায় দেশটিকে অপুর্ণোন্নত বলা 
7 হইয়া থাকে । এই আলোচনার সময়ে বিচার করা 
কম থাকিলে দরকার যে জমি চাষের বা অন্ত অর্থনৈতিক কাজে 
ব্যবহারের যোগ্য কি না। লোকসংখ্যার তুলনায় ব্যব- 
হারের অনুপযুক্ত জমি বেশী থাকিলেই তাহাকে অপুণ্োন্ধত দেশ বলাচলে না। 
কোনে! দেশে স্থদের হার বেশি থাকিলে অনেকে বলেন উহা অন্ন্নত বা 
অপূর্ণোন্নত দেশ, কারণ ইহার দ্বারা বোঝণ যায় সেই 
কেহ বলেন হদের দেশের মূলধন কম। মূলধনের স্বল্লত। অপূর্ণোন্নতির লক্ষণ 
হার বেশি থাকাটাই _ 
অনুন্নতির লক্ষণ (এবং কারণ ) তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু বেশি স্থদের 
হার থাকিলেই মূলধনের স্বল্পতা প্রকাশ পাইতেছে 
এমন কিছু বলা চলে না, মূলধনের স্বপ্নুত। ছাড়াও বহু বিভিন্ন কারণে দেশে 
সুদের হার বেশি থাকিতে পারে। 
কেহ কেহ বলেন, উন্নত ও অপৃর্ণোন্নত দেশগুলির মধ্যে শ্রেণী বিভাগ 
করার মানদণ্ড হইল দেশের মোট উত্পাদনের মধ্যে শিল্পজাত উৎপাদনের 
অনুপাত অথবা মোট জনসংখ্যার মধ্যে শিল্পে নিষুক্ত শ্রমিক সংখ্যার 
অন্থপাত। দেশ যত বেশি উন্নত হইতে থাকে, ততই 
কেহ বলেন মোট মোট উৎপাদনের মধ্যে শিল্পজাত উত্পাদনের অনুপাত 
*উৎপাদনের মধ্যে | রী টির চিঠি 
শিল্পজাত উৎপাদনের বাড়িতে থাকে এবং মোট জনসংখ্যার মধ্যে শিল্পে নিযুক্ত 
অনুপাত কম থাক! শ্রমিক সংখ্যার অন্গপাত বৃদ্ধি পায়। এই লক্ষণের 
উপযুক্ততা অস্বীকার করা চলে না, এবং ইহার সাহায্যে 
সহজেই দেশে ক্রমোন্নতির বেগ (917১98৭. ০1 £::০৮৮) ) ও অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের হার (7289 ০£ 9০097.07010 09৮10019616) পরিমাপ করিতে 
পারা যায়, সন্দেহ নাই । তবে অনেক সময় মোট উৎপাদনের মধ্যে শিল্পজাত 
উৎপাদনের অংশ কম হইলেও দেশটি উন্নত হইতে পারে, এবং অধিবাসীদের 
জীবনযাত্রার মান উন্নত থাকিতে পারে, তাই এই মানদণ্ড ব্যবহার না করাই 
ভাল (যেমন,-__অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, আওয়া, নাব্রাস্কা প্রভৃতি)। 
আমরা তাই অপূর্ণোন্নত দেশের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে এবং দেশের 
উন্নতির স্তর পরিমাপ করার সমনে প্রধানতঃ একটি 
মানদণ্ড গ্রহণ করিব; ইহা হইল জনসাধারণের মাথা 
পিছু আয় (129 020865 [78009209 )। দেশের অধিবাসীদের মাথাপিছু 


অধিবাসীদের গড় আয় 


অপৃর্ণোন্নতি ও ভারতবর্ষ € 


আয় যত কম হইবে, সেই দেশকে তত বেশি অপূর্ণোন্নত বলিয়া ধরা হইবে২। 
এই লক্ষণ অঙ্থসারে বিচার করিলে আমাদের ভারতবর্ষকে নিশ্চয় অপূর্ণোন্নত 
দেশ বলিয়া মনে করা চলে। 


নীচের তালিকার দিকে লক্ষ্য করিলে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির তুলনায় 
অপূৃর্ণোন্নত দেশগুলির অবস্থা স্পষ্ট বুঝ! যাইবে ঃ 


১৯৪৯ সালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে আয়ের বণ্টন ৪ 


পৃথিবীর মোট পৃথিবীর মোট মাথাপিছু 
আয়ের % জনসংখ্যার % আয় 


উচ্চ আগ্রবিশিষ্ট দেশগুলি ৬৭ ১৮ ৯১৫ ডলার 
নাঝারি আয়বিশিষ্ট দেশগুলি ১৮ ১৫ ৩১০ ১, 
অল্প আয়বিশি্ই দেশগুলি ১৫ ৬৭ ৫৪ 


এই তালিকা হইতে দেখা যায়, মানবজাতির ছুই তৃতীয়াংশ লোকের 
মাথাপিছু গড় আয় বৎসরে ৫০ হইতে ৬০ ডলার । ইহা হইতেই 
ইহাদের জীবনযাত্রার মান কত নীচুতে তাহা স্পষ্ট বোঝা যায়। মনে রাখা 
দরকার ইহা গড়ের হিসাব, আয় টবষম্য থাকায় এই সকল দেশে 
প্রকৃতপক্ষে জীবনযাত্রার মান অধিকাংশ লোকের ক্ষেত্রে আরও অনেক 
নীচৃতে। শিল্প-বিপ্রবের পর হইতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে এই আয় বৈষম্য 
ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে৪। 


২ টি শী শাাটিট শি্টট  ৩ স্পট সপ শা শি 


২ অবশ্য গড় মাথাপিছু আনন বাড়িলেই দেশের দমকল অবিবাপীর গড় জীবনযাত্রার মান 
বাড়িতেছে, এমন কথা বল! যায় ন।। যদি দেশের ক্রমবধ মান আয়ের অধিকাংশ ক্রমাগত কম- 
সংখ্যক ব্যক্তির হাতে জমিতে থাকে, তবে অঙ্কের হিসাবে মাথাপিছু আয় ব। গড় আধিক আয় 
বাড়ে ঠিকই, কিন্তু গড় প্রকৃত আয় বা জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাইতে পারে না। এমন অবস্থা 
অনেক দেশে নিশ্চয় দেখ! দিতে পারে । কিন্তু তাহাতে দেশের অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধি বা উন্নয়ন 
ঘটিতেছে না, এমন কথ! বল! চলে ন|। 
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অপূৃর্ণোন্নতি ও ভারতবর্ষ শ 


অন্থান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষের স্থান কোথায় তাহ বিচার করিলে 
আমাদের অপৃর্ণোন্নতির স্তর আরও স্পষ্টভাবে অন্ুধারন করিতে পারা 
যাইবে। নীচের তালিকাটিতে ইহা দেখান হইল! 


বিভিন্ন দেশের জ।ত। আর ও মাথাপিছু আয় 


দেশ বত্মর জনসংখ্যা জাতীয় আয় মাথাপিছু আদ 
( কোটি হিঃ) ( কোটি টা. হিঃ) (টাকা হিঃ) 
আমেরিকা ১৯৫৫ ১৬৫২ ১৫৩১৯০০ ৯১৩১২ 
কানাডা ১৯৫৫ ১৫৬ ৯১৭৫৪ ৬১২৫২ 
সুইডেন ১৯৫৫ "৭২ ৩১৮২৯ ৫১২৫৭ 
স্থইজারল্যাণ্ড ১৯৫৫ ”*৪৯ ২১৫৫৯ ৫১১৩৯ 
অ্টরেলিয়া ১৯৫৫ "৯২ ৪১৬২৩ ৫১০২৫ 
ইংলগ্ ১৯৫৫ ৫০৯ ২০১৩০১ ৩১৯৮৩ 
ফ্রান্স ১৯৫৫ ৪৩২ ১৬১,৯২৫ ৩১৯১১ 
নরওয়ে ১৯৫৫ ৩৩ ১১৩০৯ ৩১৮১৬ 
ডেনমার্ক ১৯৫৫ ৪৪ ১৬৩৯ ৩,৬৯১ 
ইতালী ১৯৫৫ ৪৮৬ ৮১০৯২ ১,৬৮৫ 
জাপান ১৯৫৫ ৮*৯১ ৮১৪৯৪ ৯৫৩ 
সিংহল ১৯৫৫ ৮৩ ৪৭৫ ৫৬৭ 
ভারতবর্ষ ১৯৫৫-৫৬ ৩৮৩৩ ১০১৪২ ২৭২ 
পাকিস্তান ১৯৫৩-৫৪ ৭৯৩ ১১৯২১ ২৪৩ 
এগ দেশ ১৯৫ ৫ ১৯৪ ৪০৯ ২১০ 


পৃথিবীতে কিরূপে অনুন্নত দেশের উত্তব হইয়াছে (7০ ৮১৬ 
110670555107950 0০০777155 1960851775 85 €1)59 215 ০095 ) 

পৃথিবীতে অপুর্ণোন্নত দেশগুলি কেন পৃর্ণো্নত হইতে পারে নাই, তাহা 
আলোচন। না করিলে উহাদের উন্নয়নের পথ নির্দেশ করিতে পারা যায় না। 


উন্নয়নের বাধা কি 


কয়েক দেশে শিল্পবিপ্রবের 


ফলে সামন্ততশ্ত্র ভাডিয়। 


জানিতে হইলে অর্থনৈতিক অচলাবস্থা (9%92086100) দূর হইল, সেই 
অন্থ্রতির ইতিহাস সকল দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধনতান্ত্রিক কাঠামোর 
জানা দরকার 


৫ 1717701660 11268015 2197670% 2201972 07 8:005568, ০8,00875, 1967, 


মধ্যে দ্রুত হারে অগ্রসর হইল। কিস্তু আফ্রিকা ও 


৮ ভারতের অর্থনীতি 


এশিয়ার এই দেশগুলিতে কেন সামস্ততান্ত্রিক ও কৃষি-প্রধান অর্থ নৈতিক 
কাঠামো ভাঙিয়া অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ উন্মুক্ত হইল না তাহা বিশেষ- 
ভাবে বিচার করা দরকার। পৃথিবীতে ধনতন্ত্রের বিসম অগ্রগতির (80৫৫7 
৫9101006106 01 98086811810) কারণ বিশ্লেষণ না করিলে অনুন্নতি ব। 
অপৃর্ণোন্নতির মূল কারণ উদ্ঘাটিত হইতে পারে না। 

এই বিশ্লেষণের জন্য আমাদের প্রাক্ধনতান্ত্রিক যুগের অর্থনৈতিক 
কাঠামে। এবং তাহার চরিত্র আলোচনা করা প্রয়োজন । গ্রাক-ধনতান্ত্রিক 
যুগের অর্থনৈতিক কাঠামোর নাম হইল সামস্ততন্ত্র (798051180)। এই - 
সামন্ততাগ্রিক কাঠামোর সাধারণ রূপ সকল দেশেই সমান ছিল, কিন্তু বিশেষ 

বিশেষ দেশে ইহার রূপ ছিল বিশেষ রকমের। চীনের 

সামন্ততন্ত্র ভাঙিয়াই 

উন্নয়নের হুক. সমাজ, স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম-ভিত্তিক ভাঁরতীয় সমাজ, দাস- 

প্রথার ভিত্তিতে গঠিত ইউরোপীয় সমাজ--এই সকল 

সমাজের সামন্ততত্ত্রের রূপ নিশ্চয় সমান হইতে পারে না। তবে সকল 
দেশেই প্রাক্ধনতান্ত্রিক কোনে! এক বিশেষ ধরণের সামস্ততন্ত্র ভাঙিয়াই 
ধনতত্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে, এই বিষয়ে অর্থনৈতিক এঁতিহাসিকগণ সকলেই 
একমতঙ | এই ভাঙনের গতিপথের তিনটি লক্ষণ বা ধার] মনে রাখ! দরকার । 
প্রথমতঃ, কৃষকদের উপর শোষণ বৃদ্ধি, জমি হইতে চাষীদের বিতাড়ন ব। 
অগ্ঠান্য কারণে একদল ভূমিহীন চাষীর উদ্ভব যাহারাই দেশে সম্ভাব্য 
শ্রমিক শ্রেণী (7199 ০1 00966700619] 17001786715] 1910007)7$ দ্বিতীয়তঃ, 
অমবিভাগের প্রসার, বণিকৃ্‌ (0097:01)2768) ও দক্ষ শিল্পীশ্রেণী (2:078908 ) 
এবং নগরের প্রসার ( ৪2)01886107)3 তৃতীয়তঃ, বণিক ও ধনী সামন্ত 
প্রহ্থদের হাতে প্রভূত পরিমাণে মূলধন কেন্দ্রীভূত হওয়া। এইসকল ধারার 
মিলিত আোতই ধনতন্ত্রের উদ্তবের পূর্বসর্ত। ইহারা অন্থপস্থিত থাকিলে 
সামন্ততন্ত্র ভাঙিয়! অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ উন্মুক্ত হইতে পারে না৭। 

পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলিতে বণিকী সঞ্চয়ের (8০0800186100. 0? 
0)01:011506 0%101621) পরিমাণ ছিল বেশি এবং কেন্দ্রীভূত । ইহার দুইটি 
প্রধান কারণ ছিল £ (ক) ভৌগোলিক দিক হইতে বিচ্ছিন্ন থাকায় প্রথম 





৬ ভাঙনের সময়, পবিমাণ ও রূপ সকল দেশে সমান ছিল না। 


৭7788 01080195 70001095 98111) 60 109002009 0810368] 19 00. 0109 009 17200. 163 
309061206 161) 2796 70719795119 89002201169 21766170£ 16) 60811 2799 8৪120 
£18010 10£ 8910. 10009970801 50009196977085 77786911918 ০৮০,7৮272-72-02580005 
01 00151091 £5002010, 


অপুর্ণোন্নতি ও ভারতবর্ষ ৯ 


হইতেই নৌবহরের উন্নতি, সামুদ্রিক বাণিজ্য ও লুটপাটের প্রসার । (খ) পশ্চিম 
ইউরোপীয় দেশগুলি ছিল প্রাকৃতিক সম্পদের দিক 

কেন পশ্চিম ইউরোপীয় 
দেশগুলিতেই শিল্প” হইতে দরিস্রতর এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক হইতে 
বিপ্লব দেখা দিয়াছিল নিম্নস্তরের। এই দুইটি কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি 
দুর্বার হইয় উঠিয়াছিল; প্রথমে প্রাচ্যের মশলাপাতি, ক্রমশঃ বিলাসসামগ্রী 
এবং সর্বশেষে মুল্যবান ধাতু ও প্রস্তর সংগ্রহ লইয়া কাড়াকাড় সরু 
হইয়াছিল। এইরূপ দূরবাপিজ্য, সামুদ্রিক ডাকাতি ও লুটপাট, দাসব্যবসায় 
এবং ত্বর্ণের আবিষ্কার -এই সকল মিলিয়া পশ্চিম ইউরোপীয় বণিকদের হাতে 
বিপুল অর্থ কেন্দ্রীভূত হইয়াছিণ। 

সেই বিপুল কেন্দ্রীভূত অর্থ নিজ্জের অগ্রগতির পথ নিজেই খুঁজিয়া বাহির 
করিয়া সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন কাঠামো ভাঙিরা ধনতন্ত্র গড়িয়া তুলিয়াছিল। 
জাহাঁজ নির্মাণ, বাণিজ্যের উপযোগী ভ্রব্য উৎপাদন, 
অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদন, এই সকলের উপযোগী কলকারখানা, 
নগর, পথঘাট সকল কিছুর অবশ্যন্তাবী ফল হইল ক্রমবর্ধমান হারে অর্থনৈতিক 
উন্নয়ন (%209198660. 7569 01 06 9101)2007)6 )। রাষ্ট্রগুলির পরিচালন- 
ক্ষমতা ক্রমশঃ বণিক ও ধনিকশ্রেণীর হাতে আনিয়া পড়িল, রাষ্ট্রশক্তির 
সাহায্যে সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ ও ধনতস্ত্রের প্রসারের গতি আরও বাঙিম়া 
গেল। এইনকল দেশের নিজন্ব ক্রমবৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত হইয়া গেল। 

পশ্চিমী ধনত্রান্ত্রিক বণিকের! ঘে নকল দেশে প্রবেশ করিল সেই সকল 
দেশের অবস্থ। সমন ছিল না, তাই সকল দেশে উহাদের ফলও একরূপ হয় 
নাই। প্রভূত জমি ও প্রার্কৃতিক সম্পদশালী উন্মুক্ত আমেরিক1 ও অষ্ট্রেলিয়ায় 
দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ধণতস্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইল। কিন্তু যে সকল দেশে 
প্রাচীন সভ্যতা ও সামস্ততান্ত্রিক সমাজ বর্তমান ছিল 
মেখানে লুটপাট ও যুদ্ধবি গ্রহের লাহায্যে তাহার! সাম্রাজ্য 
বাদী উপনিবেশ গড়িয়! তুলিল। লুষ্ঠিত সম্পদ ও অন্যায় বাণিজ্যের সাহায্যে 
প্রাপ্ত মুনাফা! মুলধনে রূপান্তরিত হইল৮। 

পশ্চিমী বণিকদের এই লুঠ একদিকে ওপনিবেশিক দেশগুপির উদ্বৃত্ত 
অপহরণ করিয়া! সেইসকল দেশের স্বাভাবিক উন্নয়নের পথ রুদ্ধ করিল এবং 


মূলধনের জয়যাত্র! 


উপনিবেশ সৃষ্টি 


চে শ্্পপপাপলি দি শশী শাশি পাপ সস সপ 


৮ 5]10)9 0:0885193 08060790. 00:09100 80:09 ১5 01001801৭60. 1090961108) 08190 
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১৩ ভারতের অর্থনীতি 


অপরদিকে লুনকারী দেশে ধনতাস্ত্রিক অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির হার অভূতপূর্ব 
পরিমাণে বাড়াইয়া দ্িল। বহু পুরাতন প্রাচীন ও জীর্ণ সমাজগুলিতে ভাঙন 
ধরাইল বটে, কিন্তু সমাজের যে উদ্বৃত্ত যূলধনরূপে দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন 
ঘটায় তাহ না থাকায় সামন্ততন্ত্রের সেই ভাঙন নিজস্ব গতিতে নৃতন 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো! গড়িতে পারিল না। এই সকল দেশের 
স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম্য অর্থনীতি ভাঙিয়া গেল, পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থা চাপিয়া 
বসিল, কিন্তু নিজন্ব গতিবেগে ধনতন্ত্রের উত্তব হইল না। হুম্তচালিত শিল্প, 
কৃষিক্ষেত্র সকল কিছুর অবনতির মধ্য দিয়া একদল ভূমিহীন মজুরের স্থষ্টি 
হুইল, ধনতান্ত্রিক আইনকান্থন ও সম্পত্তির সম্পর্ক দেখা দ্রিল; উহার 
উপযোগী শাসনতান্ত্রিক কাঠামো স্থাপিত হুইল । এই- 
উদবৃত্তেব অপহরণই 
অনুন্নতির কারণ রূপ কিছু কিছু সংস্কারমূলক কাজকর্মের দ্বারা বিদেশী 
মূলধনের অবাধ চলাচলের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হইল; 
কিন্ত তাহারা অপুর্ণোন্নত দেশে পরিণত হইল। পৃথিবীতে ধনতন্ত্রের বিসম 
প্রসারের ইহাই অতি পরিচিত ইতিহাস, পৃথিবীতে একদল অপূৃর্ণোন্ধত 
দেশ উদ্তবের সকরুণ বিবরণ। 
ভারত কিনূপে অপুর্ণোন্নত দেশে পরিণত হইল (73০৬7 17597 
[05027785 27 02058055101 ০01215 ) 
সপ্রাচীনকাল হুইতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের অর্থনৈতিক কাঠামে। 
কখনই এক রকমের ছিল না, কিন্তু অধিকাংশ অঞ্চলের কাঠামোকেই এক 
বিশেষ ধরণের সামস্ততন্ত্র বল! চলিত। ইউরোপীয় সামস্ততন্ত্বের সহিত ইহার 
বহুক্ষেত্রে প্রভেদ ছিল, প্রধানতঃ স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অথনৈতিক কাঠামোর 
ভিত্তিতে ভারতীয় সামন্ততন্ত্র দীড়াইয়াছিল। গ্রামে বংশগত বৃত্তি-বিভাগ ছিল, 
আয়, ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ মোটামুটি গ্রামের মধ্যেই ঘটিতঃ জনসংখ্যা 
বিশেষ বৃদ্ধি পাইত না, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও নৃতন গ্রাম স্থাপিত হইয়া 
উহা! সমাজের মধ্যেই গৃহীত হইয়া যাইত,কোনরূপ গতিশীল শক্তি (8097710 
107০9 ) হিসাবে ইহ1 পরবর্তী স্তরে সমাজের উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করিতে 
পারিত না। গ্রামের উৎপাদন গ্রামেই বিনিময় হইত, স্থিতিশীল সমাজের 
ভিজ ও বিনিয়োগ, মূলধন ও সঞ্চয় গ্রামীণ অর্থনৈতিক 
তারতের অনৈতিক কাঠামোকে উপচাইয়৷ মুলধন-গঠনের বিপুল গতিবেগ 
স্িতিশীলতা স্থষ্টি করিতে পারিত ন1। রাষ্ট্রনৈতিক ভাঙাগড়ার 
অন্তরালে ব্্ণাশ্রম ধর্শের বন্ধনে আবদ্ধ এইরূপ অর্থনৈতিক অচলাবস্থা 


অপূর্ণোঙ্নতি ও ভারতবধ ১১ 


(8680810) ও স্থিতিশীলতা ইহাই সামস্ততন্ত্রের এক বিশেষ ভারতীয় 
রূপ ।৯ 

চতুর্দশ শতাব্দী হইতেই ভারতের সমাজজীবনে গুরুতর পরিবর্তন 
আসিতেছিল। দেশীয় ও €বদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি 
পাইতেছিল এবং তদানীন্তন মুঘল সম্াটগণও ব্যবসামীদের সাহাষ্যার্থে বু 
উন্নততর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন! ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে 

ভারতে বণিকী পুঁজির কোনো অভাব ছিল ন। এবং মুঘল 
মুঘল আমলে ব্যবসা সাম্রাজ্যের শেষভাগে প্রধানতঃ রাজনৈতিক বিশৃংখলার 
বাণিজ্যের প্রসার ও 
শিল্প-বিপ্রবের সম্ভাবনা দরুণই ভারতে শিল্প-বিপ্রব সম্ভব হইল না। কিন্তু ভারতে 
প্রভূত বণিকী-পুঁজির সঞ্চয় ছিল, এবং নিজেদের শ্রেণীগত 

প্রয়োজনেই বণিকেরা নিশ্চয় এই শিল্প-বিপ্লব ও উপযুক্ত রাষ্টরবিপ্রব ঘটাইত। 
রাণী এলিজাবেথ এবং তাহার পরবতী রাজাদের মত ভারতের রাজারাঁও 
ব্যবসার বিষয়ে বিশেষ সচেতন ছিলেন,৯০ সামস্ততত্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যবসায়ীদের 
তাহারা যথেষ্ট সাহাব্য করিতেন। 

পশ্চিম ইউরোপের মতই ভারতীয় সমাজও অগ্রসর হই তেছিল, বরং 
তাহাদের তুলনায় ব্যবসা-বাণিজ্যের অনেক উন্নত স্তরেই ভারতের সমাজ- 
বিবর্তন সম্ভব হইত। নবজাগ্রত বণিকী পুঁজি রাজা ও নবাবদের আশয়ে পুষ্ট 
হইতেছিল, স্থানীয় বাজার ছাপাইয়! দেশেবিদেশে বিক্রয়ের জন্য উৎপাদন 
বহুদর প্রসার লাভ করিয়াছিল। দেশের রাজনৈতিক বিশৃংখলা, বণিক শ্রেণীর 
অসম্বদ্ধতা এবং কোনে নিজন্ব সামরিক জাহাজ ন1 থাকা-_এই সকল মিলিয়া 
ধনতন্ত্রে নী উত্তরণের পথে বাধ! স্থট্টি করিতেছিল। এইরূপ অবস্থাতেই ব্রিটিশ 


৯ «সবল ডৎপাদন সংগঠন লইয়া গঠিত এই সব স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমাজগুলি-যাহাঁর। অবিগত 
ঠিক সেই একই রূপে নিজোদর পুনরুৎপন্ন কগ্রিয়! চলিত, দৈবাৎ ধ্বংস হইলে ঠিক একই স্থানে 
একই নামে আবার মাথ] তুলিত--উৎপাদন সংগঠনের সেই সানঝ্ল)ই প্রাচ্যসমাজব্যবস্থার অপরি- 
ব্তনশীলতার রহস্তের চাবিকাঠি_-এই অপরিবত্ণিশীলতার বিরোধী চিত্র হিসাবে আমরা দেখিতে 
পাই প্রাচ্যবাষ্ট্রসমূহের অবিরাম ধ্বংদ ও পুনঃ প্রতিষ্টা এবং বিভিন্ন রাজবংশের বিরামহীন 
পরিবতন্ন। রাজনৈতিক আকাশের ঝাঞ্চাবাত্যা সমাজের অথনৈতিক উপাদানগুলির কাঠামে! 
স্পর্শ কগিতে পারিত না।” 


৮৮1৫2705 0801121 50] 79 010 2015, 990$1070 4. 
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১২ ভারতের অর্থনীতি 


বণিকী পুঁজি ও বণিকী রাষ্ট্রের প্রতিভূ ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী ভারতে প্রবেশ 
করিয়াছিল । 

ভারতে ইষ্ট ইঙ্ডয়া কোম্পানীর প্রবেশের পর হইতে কিরূপে ধীরে ধীরে 
ভারত লুষ্ঠিত হইদ্াছে, সেই ইতিহাস আমাদের অতি স্থপরিচিত। করুণা 
করিয়! অপুর্ণো্লত দেশ বলিয়া মূলধন খণ দেওয়া উচিত কি উচিত নয়,_ 

আজকালকার এইরূপ বিতর্কের দিনে ভারতের অর্থটনতিক 

ইতিমধ্যে হক হইল ৫ 4 ৮. 

ব্রিটিশ লুঠন. উন্নয়নের স্বাভাবিক বিবর্তন কিরূপে ইহারাই রুদ্ধ করিয়াছে 

তাহার পযালোচন। অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে হইবে না। 

ব্রিটিশ রাজত্বের প্রথম হইতে অপেক্ষারুত উন্নত জাতি এই ভারতবর্ষকে 
মামরিক শক্তির সাহায্যে ক্রমাগত লুণ্ঠন করিয়া আজ ইংলগু পৃর্ণোন্নত 
দেশে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে কোনে। সন্দেহ নাই। 

শ্রীমতী ভের। আন্ষ্টে লিখিতেছেন,৯৯ “অষ্টাদশ শতাব্দী পযন্ত ভারতের 
অর্থনৈতিক অবস্থা! তুলনামূলকভাবে উন্নতই ছিল এবং ভারতের উৎ্পাদন- 
পদ্ধতি এবং শিল্প ও বাণিজ্যের সংগঠন পদ্ধতি পৃথিবীর যে কোন অংশের 
সহিত তুলনায় অগ্রসর ছিল-*যখন ব্রিটিশ জাতির পূর্ব-পুরুষেরা নিতান্ত আদিম 
জীবনযাপন করিত তখন যে দেশ হুক্মতম মসলিন ও অন্যান্ত বিলাসসামগ্রী 
উত্পাদন ও রপ্তানি করিত, সেই দেশ ওই আদিমবর্বরদের বংশধরদের দ্বার। 
অ]নীন অর্থনৈতিক বিপ্রবে অংশ গ্রহণ করিতে সক্ষম হইল ন11” ্‌ 

যে বিপুল পরিমাণ অর্থ এবং যে নিষ্টর উপায়ে ভারত হইতে তাহা 
সংগৃহীত হইয়াছিল তাহাতে ১৮৭৫ সালে তদানীন্তন সেক্রেটারী অব ষ্টেট, 
স্টালিস্বেরীর মাকুইস্‌ বলির়াছিলেন, “ভারতকে যখন রক্তশৃন্ত করিতেই 
হইবে তখন বিচক্ষণতার সহিতই তাহা করা ভাল" (448 10012 00096 109 
0199, 109 10199901776 ৪1010 199 06709 10019101181” )। পলাশীর 
যুদ্ধ এবং ওর়াটারলুর যুদ্ধের মধ্যবততা সময়ে ৫০*,০০০১০০০ গাউগ্ড হইতে 
১০০০১০০০১০০০ পাউও্ড অথ ভারত হইতে লুস্ঠিত হইয়াছিল৯২। 

বিংশ শতাব্দীর গ্রথম যুগে ভারতের বাধিক স্থুল জাতীয় আয়ের ১০% 
প্রতি ব্সর ইংলগ্ডে প্রেরিত হইত১৩। গরীব ও অন্ুন্ধত দেশের 


৯০:767547967/--4 116 9০0202010 06910101527 01 10915, 2 ৮, 

১২:172157 7027, “02০57099952 82210515915) 0, আহা, সেই সময়ে 
টাকার মূল্য কত বেশি এবং লোকের জীবনবাত্র/র মান কত নীঢুতে, তাহার পরিপ্রেক্ষিতেই এই 
অর্থে গুরুত্ব বিচার করিতে হইবে। 


১৩ 13, 75017706194. ও ০ এজড১ 0, 89. 


অপৃর্ণোননতি ও ভারতবর্ষ ১৩ 


অর্থনৈতিক উদ্ধত্ত হইতে এই পরিমাণ অপন্থত হইলে অপৃর্ণোন্ধত না হইয় 
উহার আর কোনো উপায় থাকিতে পারে না। 

ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর ব্রিটেনের এইরূপ প্রাথমিক মূলধন- 
সঞ্চয়ের কি ফল হইয়াছিল তাহা আমরা রমেশচন্দ্র দত্তের “ভারতের অর্থ- 
নৈতিক ইতিহাস” নামক স্থবিখ্যাত গ্রন্থে দেখিতে পাই৯৪। “অর্থনীতির থে 
নিয়ম ভারতে কার্ধকরী হয় তাহ পৃথিবীর অন্ত সকল 
দেশের নিয়মের সমান; যে কারণে পৃথিবীর অন্য সকল 
দেশের সম্পদবুদ্ধি হয় সেই কারণে ভারতের সম্পদও 
বাড়ে; যে কারণে অন্যান্ত দেশ গরীব হয় তাহাতে ভারতও গরীব হুইয়া 
পড়ে...... ৃঁ 
“দুর্ভাগ্যবশত, ইহাই সত্য ঘটন] যে, ইংরাজশাসনে ভারতবর্ষের জাতীয় 
সম্পদের উতৎসগুলিকে নানা উপায়ে সংকুচিত করা হইয়াছে; অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে ভারতবর্ষ যেমন বিরাট কৃষি-প্রধান, তেমনই বিরাট শিল্প-প্রধান 
দেশ ছিল। ভারতীয় তাতশিল্পজাত দ্রব্যাদি এশিয়া ও ইউরোপের বাজারে 
রথ্থানি করা হইত। দুর্ভাগ্যবশত, ইহাই সত্য যে, একশ" বছর আগেকার 
স্বার্ঘপর বাণিজ্যনীতি অন্থুলরণ করিয়া ইস্ট ইওিয়া কোম্পানী ও ব্রিটিশ 
পালশামেণ্ট ইংলগ্ডের উঠ.তি কারিগরদের উৎসাহ দিবার জন্য ইংরাজ- 
রাজত্বের প্রথম দিকেই ভারতীয় কারিগরদের নিরুৎসাহ করিতে থাকেন। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপারদদে এবং উনবিংশ শতাব্ধীর প্রথমপাদে তাহাদের 
অন্ুন্থত স্থির অনড় নীতিই ছিল ভারতবর্ষকে বুটেনের শিল্পের অন্থগত করিয়' 
তোলা, এবং বৃুটেনের তাত ও কলকারখানায় যোগান দিবার জন্য ভারতীয় 
জনসাধারণকে কেবলমাত্র কাচা মাল উতপন্ন করিতে বাধ্য করা। অনড় অটল 
ভাবে এই নীতি অন্থসরণ কর হইত এবং তাহার সাফল্যও মারাত্মক রকমের 
হইয়াছিল; কোম্পানীর কারখানায় ভারতীয় কারিগরদের কাজ করিতে বাধ্য 
করিবার নির্দেশ পাঠানো হইত; গ্রা্বাসী ও তাতি-সম্প্রদায়ের উপরে 
প্রয়োগের জন্ত বাণিজ্য প্রতিনিধিদের হাতে ব্যাপক আইনগত ক্ষমতা দেওয়া 
হইত * প্রতিরোধক শুক্ক দ্বার ভারতীয় রেশম ও কার্পাসজাত দ্রব্য গুলি ইংলগু 
হইতে দূরে রাখা হইত; বিন! শুক্কে অথবা নামমাত্র শুকে বৃটেনের শিল্পব্ধ্য 
ভারতবর্ষে আনা হইত *****ইউরোপে বাম্প-চযালত তাত আবিষ্কারে ভারতীয় 


পাপা পত্র 


লুখনের অর্থনৈতিক 
ফল 
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দি 


টি ভারতের অর্থনীতি 


শিল্পের অবনতি-পর্ব সম্পূর্ণ হইয়াছে; আর, সাম্প্রতিককালে ভারতবর্ষে 
যখন বাম্প-চালিত তাত বসানে। হইয়াছে, তখন ইংলগ আর একবার 
ভারতবর্ষের প্রতি তাহার গুচিত্যহীন ঈর্ধার পরিচয় দিয়াছে। * ভারতবর্ষের 
তুলা কারখানাগুলির উপরে যে এক শুন্ক ধার্য করা হইয়াছে, তাহাতে 
ভারতবর্ষের নৃতন বাম্পচালিত কারখানাগুলির শ্বাসরোধ করা হইতেছে । 
কষিই এখন ভারতবর্ষের জাতীয় সম্পদের কাধত একমাত্র অবশিষ্ট উৎস 
...০কিন্ত ইংরেজ সরকার " "বর্তমানে ভূমি-কর হিসাবে যাহা আদায় 
করেন কোনো কোনো সময়ে তাহ] পুরাপুরি বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক খাজনার 
সমান হইয়া ঈাড়ায়......ইহাতে-*কৃষি পঙ্গু হইয়া পড়ে, সঞ্চয়ে বাধা ঘটে, 
যাহারা জমি চাষ করে তাহাদিগকে দারিদ্রা ও খণগ্রস্ত করিয়া রাখে *****, 
ভারতবধে রাষ্টই কার্ধত ভূমি-জাত সম্পদ-সঞ্চয়ে হস্তক্ষেপ করে, চাষীর আয় 
লাভে বাধা সষ্টি করে...ফলে চাষীরা চির-দরিদ্রই থাকিয়া! যায়...ভারতবর্ষে 
রাষ্ট্র কোনে। নৃতন শিল্পকে পোষণ করে নাই, জনসাধারণের জন্য পুরাতন 
শিল্পকেও পুনরুজ্জীবিত করে নাই "*"” যেভাবেই হউক অতিমাত্রার ধাধ 
করের সাহায্যে ভারতবর্ষে যাহা কিছুই তোল সম্ভব হইয়াছে, এক বৃভূক্ষু- 
শাসনব্যবস্থার ক্ষুধা মিটাইবার পর, তাহাই ইউরোপে প্রবাহিত হইয়াছে। 
বাস্তবিকপক্ষে, ভারতবর্ষের বৃষ্টিপ্রস্থু মৌ্বমী ঘমেঘই অন্ত দেশগুলিকে 
আশীর্বাদপৃত ও উর্বর করিয়৷ তুলিয়াছে।” 

সমাজের অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত এইরূপে অপহৃত হইবার পথে যে অবর্ণনীয় 
দুঃখ-কষ্ট ও বেদনার মধ্য দিয়া পার হইতে হয়, ভারতের ক্ষেত্রেও তাহার 
অন্যথা] হয় নাই১৫ | 

নিরন্ন, বন্ত্রহীন, আবাপহীন দরিদ্র নরনারীর প্রভৃত পরিশ্রমজাত এই 
উদ্বৃত্ত যদি দেশের বাহিরে চলিয়া না গিয়া দেশেই বিনিয়োগ হইতে পারিত 
তবে ভারতের অর্থনৈতিক অপূর্ণোন্নতি আজিকার স্তরে 
থাকিতে পারিত না, তাহার অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির গতি 
দ্রুততর হইতে পারিত। পুরাণে! ভারতীয় সমাজের ভিত্তি নাড়াইয়া 
দিয়াছে বটে, কিন্তু এই ব্রিটিশ সরকারা বণিকনীতি নৃতন সমাজের কাঠামো 
গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। মাক্স বলিয়াছেন,১৬ 


১৫ 515619 19 700 6100. ০৫ %10191009 900 701870091: 17101) 19 1405 9 7371 6181, 
019 8) 00019---7/9756% (1908) 
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ইহারই ফলে অনুন্নতি 








অপৃর্ণোন্সতি ও ভারতবর্ষ ১৫ 


“সকল প্রকার গৃহযুদ্ধ, বিদেশী আক্রমণ, বিপ্লব, রাজ্যজয়, আশ্চর্য জটিল যত ছুরিক্ষ একের 
পর এক দ্রুতগতিতে হিন্দৃস্তানকে ধ্বংস করিয়াছে বলিয়া! ঘতই মনে হউক না কেন, ইহার! 
মমাজের নিছক বরঙ্গে ই পরিবর্তন ঘটাইয়াছে, কোনরূপ গভীরে প্রবেশ করিতে পারে নাই। 
ইংলগু ভারতীয় সমাজের সমগ্র কাঠামে। ভাঙিয়! দিয়াছে, অথচ নৃতন কিছু গড়িয়৷ উঠার লক্ষণ 
এখনও দেখ দেয় নাই। পুরাণে! দুনিয়ার অপহরণ, অথচ নৃতন পুথিবী না৷ পাওয়া-ইহাই 
হিন্দুদের বর্তমান দুঃখের মধ্যে এক বিশেষ ধরণের বিষাদ আনিয়! দিয়াছে এবং ব্রিটিশ-শাগিত 
হিন্দস্তানকে উহার সকল প্রাচীন এতিহা ও প্রাচীন ভারতের সমগ্র ইতিহাস হইতে পৃথক করিয়| 
ফেলিয়াছে।” 


ব্রিটিশের ভূমি ও করনীতি গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙিয়া পরভোজী 
জমিদার ও মহাজনশ্রেণীর স্থষ্টি করিয়াছে । ইহাদের বাণিজ্যনীতি ভারতীয় 
শিল্পার অন্ন কাড়িয়৷ লক্ষ লক্ষ অনাহারা অর্থাহারী নরনারী অধ্যুষিত ভারতীয় 
সহর গড়িয়া তুলিয়াছে। ইহাদের অর্থনৈতিক নীতি ভারতের নিজন্ব শ্বাভা- 
বিক অর্থনৈতিক বিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়া ফাট্কাবাজ দালালশ্রেণীর একদল 
মতলববাজ শোষণকারা ব্যবসাদার গজাইয়। তুলিয়াছে। শ্রীনেহরু ঠিকই 
বলিপ্াছেন যে, আধুনিক ভারতের সকল সমস্যাই মূলতঃ ইংরাজ শাসনের 
ফল; আমাদের সকল অন্ুম্নতির মূল কারণই হইল ইংরাজ কর্তৃক ভারতের 
অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত অপহৃরণ।৯৭ 


অপ্ুর্ণোন্নত দেশের অর্থনৈতিক কাঠামে। ও গতিধারার বিশ্লেষণ, 
কেন অপুর্ণোন্নভ থাকির। যাইতেছে ও উন্নতি হইতেছে না (40551555 
০0£6 0195 5০078077080 52056075 2270 হ0৮ 12782156012 018061- 
৫05৬510০060 2০07/01777, 1) 10180571055 510107785776 00278826158 
20 90105655155 £০ ৫5৬ 61019128578%, ) 

অপৃর্ণোন্নত দেশগুলির উন্নতির পথে অন্যতম প্রধান বাধা হইল তাহাদের 
আধাধনতান্ত্রিক সামাজিক ও রাক্জ্রীয় কাঠামো। পশ্চিমী ইউরোপীয় 
দেঁশগুলিতে নিজস্ব গতিতে সামন্ততত্ত্রের বিরুদ্ধে ধনতন্ত্রকে জোরালো- 
ভাবে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল, তাই দেশগুলির অর্থনৈতিক রূপান্তরণ ও 
অগ্রগতির বেগ ছিল তীব্র। কিন্তু ভারতে বা অপৃর্ণোন্নত দেশগুলিতে 
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০ 21677%4 1929095520 ০1 10752, 


১৬ ভারতের অর্থনীতি 


বিদেশী মূলধন ও পরিচালনার আওতায় গঠিত আধা-ধনতাস্ত্রিক কাঠামো 
টিনার প্রায় সর্বদাই দেশের সর্বাপেক্ষ। অনুননতিকাষী জরাজীর্ণ 
রাষ্ট্রের ও সমাজের সামাজিক শক্কিগুলিকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছে 
নুতন রূপ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধ স্থাষ্টি করিয়াছে । 
পুরাণো সামাজিক সন্বন্ধগুলি ভাঙে নাই, নৃতন সামাজিক 
সম্বন্ধ গড়িয়া তোলে নাই; সামস্ততান্ত্রিক অচলাবস্থা সম্পূর্ণ দূর করে 
নাই, ধনতান্ত্রিক অগ্রগতির বেগ স্থষ্টি করে নাই। তাহার উপরে 
“সমাজতন্ত্রের নামে এইরূপ মঞ্রিত কাঠামোর মধ্যে রাস্ট্রীয় ধনতস্ত্রের 
(96866 02108651181) উদ্ভব হইতেছে । পৃর্ণোন্নত দেশে ধনতন্ত্রের গতি 
রুদ্ধ হইলে যদি সমাজতন্ত্রে উত্তরণ না ঘটে তবে রাষ্ট্রের নেতৃত্বে এক 
হাতার সামরিক অথনৈতিক কাঠামে। গাড়য়া উঠে, যাহাকে 
হারাইলে তাহাকে কেহ কেহ ফ্যাসিবাদ, বলেন। সেইরূপ অপুর্ণোন্নত 
78 দেশ পূর্ণ সমাজতন্ত্র বা পূর্ণ ধনতস্ত্রের পথে অগ্রসর 
না হইলে এইরূপ রাস্ত্রীয় ধনতত্্ব গড়িয়া উঠে। ইতিহাস 
কখনই একই স্থানে স্থিতিশীল ভারসাম্য” রক্ষা করে না, মাটির তলা 
হইতে বাহির হইতেছে এইবূপ ফোয়ারার একটি ছিদ্রপথ আঙুল দিয়া 
চাঁপিয়৷ রাখিলে উহা অপর কোনে! নিজন্ব কুটিল পথে অগ্রসর হইতে 
বাধ্য হয়। 
পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির যে ক্লাসিকাল্‌ বূপ 
ছিল, তাহার নিখু'ত ও সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি এই সকল দেশে আর কখনই দেখা 
যাইতে পারে না। থেমন, পূব ইউরোগীয় দেশগুলি এবং 
এশিয়ার অন্ঠান্ত দেশগুলির অগ্রগতির পথের সহিত 
ভারতের বাস্তব অবস্থার মিল থাকিতে পারে, কারণ সকলেই অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের প্রায় সমান সরে রহিয়াছে (217009% ৪8203 86866 ০ ৫0018010010 
3৩619759265 কিন্তু ভারতীয় সমাজের নিজন্ব গতিবেগ কৃষ্টি হইয়া 
গিয়াছে, উহ্‌! রাষ্্ীয় ধনতন্ত্রের দিকে অগ্রসরমান। 
ক্লাসিকাল যুগ সম্থন করিলে আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়নের তিনটি 
মৌলিক সর্ত দেখিতে পাই £ (ক) উপযুক্ত পরিমাণ উদ্বৃত্ত 
ক্াসিকাল ্রমবৃদ্ধির হট্টি হওয়া, (59256256107 ০0£ ৪001৪), (খ) তেই 
তিনটি মীলিক সত রি / রর 
উদ্বৃত্ত ভোগ ও বিনিয়োগের মধ্যে উপযুক্তভাবে ভাগ 
হইয়া যাওয়। (81100861010, 91 880109 ); এবং (গ) সেই উদ্‌বৃত্তের 


রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র দেখা দেক় 


অপূৃর্শোননতি ও ভারতবর্ষ ১৭ 
উপযুক্ত পথে ( অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বাড়াইবার জন্য ) ব্যবহার হওয়া 


(06111855101 01 6155 ৪০0188)১৮ । 
উদ্ধত্ত স্থির দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে, অগুর্ণোক্নত 
দেশগুলিতে মোট অর্থনৈতিক উদ্বত্বের পরিমাণ খুবই কম। মনে রাখ 
দরকার, ইহার মোট পরিমাণ কম হইলেও জাতীয় আয়ের অঙ্গপাতে ইহার 
ংশ মোটেই কম নছে। দেশের সকল উপাদান ও সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার 
হয় না বলিয়া জাতীয় আয় কম, স্ৃতত্নাং উদ্ব-স্তও কম, 
উদ্‌তৃত হি হয, কিন্তু জাতীয় আয়ের তুলনায় বিচার করিলে এই উদ্ত্তকে 
ভোগের স্তর নীচুতেই 
থাকে, কিন্ত উদ্বৃত্র কম বল! চলে না। জনসাধারণের ভোগের মাত্রা 
ব্যবহার উন্নয়ন ঘটায় (৪0819 ০0 00088100 ) খুবহ নীচু, কোনমতে 
& কায়ক্লেশে জীবনধারণের পক্ষে যতটুকু দরকার সমাজের 
অধিকাংশ লোকেরা তাহার বেশি আয় করে না। উপকরণগ্তলির পুর্ণ 
ব্যাবহার হইলে আরও উদ্ত্ত ক্ষ্টি হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার জন্য 
বর্তমানের উদ্ত্রকে উপযুক্ত উপায়ে খাটান দরকার ; এবং অহুন্নত দেশের 
বৈশিষ্ট্যই এমন যে, এই উদ্বৃত্ত উপযুক্তভাবে ব্যবহৃত হুইয়া ( 86111890 ) 
দ্রুত মূলধনে রূপান্তরিত হইয়া অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করিতে 
পারে না। 
(ক) অপুর্ণোক্নত দেশের কষি-কাঠামো। £ 
অপূৃর্ণোন্নত দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর অন্থতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, 
শ্রমশক্তির অধিকাংশ কৃষিকার্ষে নিযুক্ত থাকে এবং কৃষিক্ষেত্র হইতে মোট 
জাতীয় আয়ের বৃহৎ অংশ উৎপন্ন হয়। জীবনযাপনের জন্ত কৃষিকাধ 
(৪7381869700 £97:70870 ) চলিতে থাকে, চাষীর হাতে জমির পরিমাণ খুব 
কম থাঁকে, শ্রমিক-প্রতি ও একর-প্রতি উৎপাদনীশক্তি 
জীবনযাপনের কৃবিকায, (00000615263 7997 0090. 0৮ 09: ৪০০ ) খুব কম। 
ডৎপাঙগনক্ষমত। কন, এ 
প্রচ্ছন্ন বেকারি-তাই যে সকল দেশে জনসংখ্যার মোট পরিমাণ ও বৃদ্ধির হার 
উদ্বৃত্ত হুষ্টি কম বেশি (29801969 ০10106 900 969 0£ 1007:9859 ), 
সেখাণ্ন কৃষকদের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা (259758709] 
[0:000.0615165 01 18000 10 01) 801)81568008 ৪০98০ ) নাই 








১৮ এই তিনটির পদ্ধতিতে পরিবভ্নই (0108:0£95 10 20099 ০: £6091561010) 8110086102 
8708. 06111256102. 04 621৪ 900:702010 ৪0:9108) একটি দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোতে 
পরিবত্ন আনে। 

৮ 


১৮ ভায়তের ভ্থদীতি 


বলিলেই চলে অর্থাৎ কিছু পরিমাণ লোককে উৎপাদন হইতে সরাইয়া 
আনিলেও মোট উৎপন্ন কমে না। এইরূপ প্রচ্ছন্ন যেকারির পরিমাণ 
( 91809 ০£ 018001890 017910105709736 ) খুবই বেশি থাঁকে। 
অপূর্ণোক্তত দেশগুলিতে জীবনধারণের স্তরের কৃষিকার্য হইতে উদ্ভূত 
অর্থনৈতিক উদ্ধত্ব যত কমই হউফ না ফেন, তাহা উৎপাদনকারী চাষীর 
হাতে থাকে না। খাজনা ও মহাজনী স্থদে উৎপাদনের বৃহৎ অংশ অপরের 
হাতে চলিয়া যায়। তাহা ছাড়া, অপৃর্ণোন্নত দেশে 
চাষীর হাতে সেই খপ চাষীকে সর্বদাই অন্থান্ত ভ্রব্যের তুলনায় প্রতিকূল 
দ্বৃত্তটুকুও থাকে না 
ণজ্যহারের ( 20195009019 697108 01 6250৩ ) 
মধ্য দিয় উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিতে হয়। বিক্রয় ব্যবস্থা অতিশয় ত্রুটিপূর্ণ, 
নিজের ভ্রব্যের জন্য যৎসামান্ত দাম পাইয়! বেশি দামে তাহাকে শিল্পজাত 
জব্যাদি ক্রয় করিতে হয়। এইবরূপে ক্কষিক্ষেত্রে চাষীদের হাত হইতে 
অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত সরিয়া আলিয়া জমিদার, মহাজন, জোতদার (ধনী চাষী ও 
স্থদখোর মহাজনের এফ মিশ্রিত রূপ), অসাধু বণিক এবং কিছুটা পরিমাণে 
রাষ্ট্রের হাতে চলিয়া আসে ।১৯ 
এই উদ্ত্ত যাহাদের হাতে পৌছায়, তাহারা ইহাকে কিরূপে ব্যবহার 
করে, সেই পদ্ধতি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক হইতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
অহাতে সন্দেহ নাই। একথা সকলেই জানেন যে, এই অপহৃত উদ্ৃত্তের 
অধিকাংশ উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও অন্যান্ত স্থবিধা বাড়াইবার কাজে নিযুক্ত 
হয় না। অপন্যত এই উদ্বৃত্বের অধিকাংশই ব্যয় হয় 
যাহার! সেই উদ্বৃত্ত অতিভোগের (9508988৪ 001708800062020 ) উদ্দেশ্টে। 
5: স্থবৃহৎ প্রাসাদ ও অট্টালিকা» দাঁসদাসী, সামাজিক 
কেন উহা! বিনিপ্োগ  পদ-মর্ধাদা ও সম্মান বাড়াইবার জন্য মূল্যবান ধাতু ও 
যি ্রস্তরাদি, বিলাসব্যসন--এই সকল কাজেই সেই উন্ত্ত 
নিযুক্ত হুইতে থাকে । উৎপাদক বিনিয়োগে ইহা 
(09:03506159 17059867876 ) নিযুক্ত ন৷ হওয়ার প্রধানতঃ চারিটি কারণ 
থাকে £ কে) আমদানী কর! যন্ত্রপাতির দাম বেশি, কিন্তু কম দামে প্রচুর 
১৯ দেশ যত অপূর্ণোন্নত থাকে দেশে মোট উদ্বৃত্তের মধ্যে কৃষিক্ষেত্র হইতে উদ্বৃত্তের অংশ 
তত বেশি থাকে । অপূর্ণোন্নতি যত কমিতে থাকে, অন্যান্থ ক্ষেত্র হইতে অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ের 
পরিমীণ ও অনুপাত তত বৃদ্ধি পায়। 


অপূর্ো্মীতি ও ভারতবর্ষ ১৯ 


পরিমাণে কৃষি-মজুর খাটান সম্ভবপর, (খ) জমিতে খাটাইলে উহা হইতে 
প্রতিদান (7580) আসে অনেক দেরিতে, তাহার তুলনায় সুদে খাইলে 
বেশি ও দ্রুত প্রতিদান পাওয়া যায়। (গ) কষিজাত দ্রব্য-সামগ্রার দামে 
খন ঘন ও তীত্র উঠানাম! হয় বলিয়! কৃষিতে বিনিয়োগের ঝুঁকি ইহারা বহন 
করিতে চাহে না। (ঘ) কৃষিক্ষেত্রগুলি চাষীদের হাতে ছোট ছোট ক্ষেতের 
আকারে ছড়াইয়া থাকে তাই উহাদের একত্র না করিলে বৃহদায়তন কৃষিকার্ধ 
(18726 ৪০819 1271011)% ) সম্ভবপর নয়। খাজনার হার এমন বেশি ও 
চাষীদের ভোগের স্তর এমন নীচু যে, জমি হইতে খাজন। আর বেশি বাড়ানো 
সম্ভব হইবে না ইহাও উৎপাদক বিনিয়োগ না হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ কারণ । 
এই সকল কারণে অন্তিভোগে নিয়োগের পরে অবশিষ্ট 
উর পধাহণৎ £ উদ্ৃত্ত ব্যয় হয় মহাজনী কারবারে এবং ক্রমনিঃম্ব 
উদ্বৃত্তে উঠি চাষীদের হাত হইতে আরও বেশি জমি ক্রয়ের উদ্দেস্টে। 
এই সকল অন্থৎপাদক ব্যয়ের মধ্যেই সমাজের সম্ভাব্য 
উদ্ধত (99$970818] ৪0188 ) নিহিত আছে; অতিভোগ ও সকল প্রকার 
অন্থৎপাদক ব্যয় বন্ধ করিতে পারিলেই এই উদ্বত্তকে উৎপাদন বাড়াইবার 
কাজে খাটান সম্ভব হইতে পারে ।২০ 
ছোটখাট কৃষি-সংক্কারের সাহায্যে এই সকল দেশে কৃষির উদ্নতি করার 
যে সকল প্রচেষ্টা হইতেছে তাহাদের ফলাফল সম্বন্ধেও কোন আশাবাদী 
মোহ না রাখা উচিত। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করিয়া 
চাষীর হাতে জমি তুলিয়া! দেওয়ার নামে যে ধরণের 
প্রচেষ্টা স্থরু হইয়াছে, তাহাতে ভূমিহীন চাষীর একাংশ 
কিছু পরিমাণ জমি পাইলেও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ কিছুমাত্র প্রশত্ত হইতে 
পারে না। (ক) ছোট ছোট জমি-খগ্ড হইতে আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি 
পাইবেই, এমন কোন নিশ্চয়তা ইহাতে নাই। উপরস্ত, খাজনার পরিমাণ 
বাদ দিলে চাষীর হাতে বিনিয়োগের উপযুক্ত উদ্বত্ত থাকিতে পারে না।২১ 
(থ) আয় অল্প কিছুট। বাড়িলেও তাহ খুবই ক্ষণস্থায়ী, জনসংখ্যার বৃদ্ধির 


তথাকথিত কৃষি- 
নংস্কারের ফলাফল 





পপ 


২০ মার্কসে প্রমুখ লেখকগণ কেবলমাত্র গরীব প্রচ্ছন্ন বেকারদের মধ্যেই সম্ভাব্য উদ্বৃত্ত 
থু'জিয়া বাহির করেন। বিত্ত সম্ভাব্য উদ বৃ টানিয়] বাহির করিবার জন্য পরিশ্রমজীবি এই 
শ্রেণীকে সম্পূর্ণ অপসারণ করার কথ! বলেন ন1। 

২১ভারতে চিরস্থায়ী এল[কার জমিদারী উচ্ছেদের পর খাজনার হার বাড়িয্লাই গিঁ়।ছে, অন্যান 
এলক।তেও উন্নতি-কর (১০০০০কযতলজাবেশ্রি ুরিমাণে চাপা হটুতেছে, যেমন পাঞ্জাব । 


২০ ভারতের অর্থনীতি 


ফলে চাষীর হাতে জমির পরিমাণ আবার কমিয়া যাইতে থাকে। (গ) 
জমি চাষীদের মধ্যে বিভক্ত হওয়ায় বৃহৎ মাত্রায় কৃষিকার্ম অনভ্ভব হইয়। 
উঠে। (খ) চাষীদের খাগ্যশশ্য ভোগের পরিমাণ কিছুট? বৃদ্ধি পায়, ফলে 
খাস্তাভাব ও দামবৃদ্ধির দরুণ দ্রুত শিল্পোন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টি হয়। এইব্পে 
স্পষ্টই দেখ! যায় যে, সাধারণ অঙ্গুন্নতির অবস্থায় ছোটখাট কৃষিসংস্কার 
অর্থনৈতিক অগ্রগমনের পথ সংকুচিত করে। ধনতান্ত্রিক দেশে কৃষিতে 
ধনতন্ত্রের বিকাশের মধ্য দ্দিয়াই কৃষি ক্ষেত্রের উন্নতি হয়! (ক) ধনতাস্ত্রিক 
পদ্ধতিতে বড় বড় কৃষি ফার্মে কম মজুর ও মুলধন-প্রধান যন্ত্রপাতির সাহায্যে 
উত্পাদন সরু হয়, কৃষিক্ষেত্রে ধনতন্ত্র প্রবেশ করে। (খ) জমি জমা উৎসন্ন 
দিয়া নিঃস্ব চাষীর দল কারখানার মজুর হইবার উদ্দেশ্তে সহরে প্রবেশ করে, 
শিল্পে নিয়োগোপযোগী মুত পৈন্যল (17705567191 2980758 8205) 
গড়িয়া উঠে। (গ) শিল্প ও কলকারথান। প্রতিষিত হওয়ায় 
কুষিতে ধনতন্ত্ের 

উপযুক্তবিকাশ সহরে কাচামাল ও খাছ্যের চাহিদা বাড়িয়া যায়--উহা 
ঘটে না বিক্রয় করিয়া! কারখানাজাত যন্ত্রপাতির সাহায্যে কষি- 
পু'জিপতি তাহার জমির উৎপাদক ক্ষমতা বাড়াইতে পারে । দ্রুত শিল্পায়নই 
( ধনতান্ত্রিক শিল্পবিপ্রব বা সমাজতান্ত্রক শিল্পবিপ্লবই যাহাই হউক ন। কেন) 
একমাত্র কষিতে রূপান্তর আঁনিতে পারে, এবং অপরপক্ষে কৃষিতে রূপান্তর 
না আনিলে শিল্প সম্প্রনারণ কোনমতেই সম্ভবপর নহে। এইরূপে অপৃর্ণোন্থত 
দেশে কৃষির অন্ুম্নতি ও শিল্পের অন্ুন্নতি পরম্পরকে ভর করিয়া দ্রাড়াইয়া 

থাকে 1২২ 
খ) অপ্ুর্ণো্নত দেশের শিল্পের কাঠামো- পূর্ণ ধনতান্ত্রিক উন্নয়নের 
যুগে নিজন্ব গতিবেগেই শিল্প সম্প্রসারিত হইতে থাকে এবং অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের ধার! প্রবাহিত হয়।২৩ সামস্ততান্ত্রিক সমাজেব অচলাবস্থা! দূর 


সস 


২২ এইদকল দেশে কৃষিসংক্কাবেব যল ভাল হইবে কি মন্দ হইবে তাহা বৈজ্ঞ/নিক দৃষ্টিতে 
বিচার ন। করিয়া বলা! চলে না, কি অবস্থায় এবং কোন্‌ শ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষিসংশ্বার ঘটিতেছে 
সেই এতিহাপিক স্তব ও পরিবেশের উপরই.তথাকথিত কুষিসংশ্বাবেব ফলাধল নির্ভর করে। 
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অপূৃর্ণোন্নভি ও ভারতবর্ষ ২১ 


করিয়া মূলধন নিজেই ক্রমে নিজের বাজার হ্টি করে। ভারতের ম্যায় 
অপুর্োন্ধত দেশগুলিতেও সামন্ততন্তর অনেকখানি ভাডিয়। গিয়াছে, শ্বয়ংসম্পূর্ণ 
ক্ুষিকাধের পরিবর্তে বাজার-মুখী কৃষিকার্য স্থুরু হইয়াছে, গ্রাম্যশিল্পজাত 
দ্রব্যের পরিবর্তে কারখানাজাত দ্রব্যের বিনিময় কিয়দংশে আসিয়া 
পড়িয়াছে। কিন্ত তাহাতে দেশীয় শিল্লের প্রসার হইতে পারে নাই, 
দেশগুলি শিল্লোন্নত ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের উপনিবেশে পরিণত হইয়াছে। 
নর ইহার ফলে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির আভ্যন্তরীণ অর্থ- 
নির্ভর করে শ্রম. টনতিক ক্রমবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পাইয়াছে ঠিকই, কিন্ত 
সিল অপুর্ণোক্নত দেশগুলির নিজস্ব শিল্লোন্নয়নের পথ সংকুচিত 
হইয়াছে । অপূর্ণোন্নত দেশের অধিবাসীদের আয় কম, 
স্থতরাং দ্রব্যসামগ্রী কিনিবার ক্ষমতা কম, শিল্পে বিনিয়োগের উপযোগী 
বাজার নাই বলিয়া এইরূপ বিনিয়োগ ঘটিতে পারে নাই। মূলধনের চাহিদা 
কম কারণ বাজার নাই, এবং বাজার নাই কারণ মূলধনের চাহিদা কম; 
মূলধনের যোগান কম কারণ সঞ্চয় ব1 উদ্বৃত্ত নাই, এবং 
উদ্বৃত্ত নাই কারণ মূলধনের যোগান কম--চাহিদ ও 
যোগান উভয় দিকেই এইরূপ ছুষ্টচক্র (ড10108৪ ০12016) অপূর্ণোন্নতির 
কাঠামোকে একই সঞ্চারপথে আবন্তিত করাইতেছে।২৪ বিনিয়োগ যেরূপ 
নিজেই নিজের চালকশক্তি, বিনিয়োগের অভাবও সেইরূপ নিজেই নিজের 
অবস্থার ধারক ও বাহক । 

এই সকল দেশে অনেক সময় বিদেশীরা শিল্প স্থাপন করে এবং দেশের 
অধিবালীদের মধ্য হইতে কাচামাল ও দক্ষশ্রমিক সংগ্রহ করিয়া! উৎপাদন 
স্বর করে । নিজদেশে উৎপাদন না করিয়া তাহারা উপনিবেশেই কলকারখান! 
স্থাপন করে। কিন্তু এইবূপ বিদেশী বিনিয়োগের কোনো 

বিদেশী বিনিয়োগে রর 
দেশের অভ্যন্তরে ন্বয়ং-চালিত গতি (891£-070)061110% 1000 920676) 
শিলোনরয়নের গতি সৃষ্টি হইতে পারে না। কারণ সেই বিনিয়োগের যন্ত্রপাতি 
রি বা কলকব্জা তাহারা নিজ দেশ হইতে লইয়া আসে । শুধু 
তাহাই নহে। একবার বৃহত্মাত্রায় কোনো শিল্প স্থাপিত হইলে আভ্যন্তরীণ 
বাজার সংকুচিত থাকায় অপর কোনে! ফার্ম সেই শিল্পে বিনিয়োগ করিতে 
অগ্রসর হয় না, সেই শিল্পে গ্রভূত পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগের ঝুঁকিও অপর 
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হুষ্টচক্রের আপন.গতি 


২ ভারতের অর্থনীতি 


কেহ সহসা লইতে পারে না। সংরক্ষণী শুল্ক প্রভৃতির সাহায্যে অপর কোনো 
বিদেশী বিনিয়োগের সম্ভাবনা সংকুচিত করে। অপুর্ণোননত দেশের সংকুচিত 
হর একট! বাজারে একধরণের একচেটিয়া ধনতন্ত্র (110100015 
ধনতন্ত্রের উত্তব হয়. 09016911918) গড়িয়া উঠে এবং একচেটিয়া ধনতন্ত্রের 
নিজন্ব গতির নিয়ম অন্ুযায়ীই সে শিল্লোন্নয়নের পথে 
অধিকতর বাধা সৃষ্টি করিতে থাকে 1২৫ 

এই সকল কারণে অপুর্ণোন্নত দেশগুলির ধনতত্ত্রের প্রকৃতি এইবূপ 
অকালপনক্ক এবং আরুতি এত জটিল। জন্মক্ষণের বেদন৷ ও বাল্যের অভাব- 
বোধ পাইয়াছে,কিন্ত যৌবনের প্রাবল্য ও মত্ততা উপলব্ধি করে নাই,তৎক্ষণাৎ 
বার্ধক্যের জরা ও শক্তিহীনতা ইহার উপর চাপিয়া বসিয়াছে। এই সকল 
দেশের ধনতন্ত্র বণিকযুগ (00670৮20% 02)98০) হইতে শিল্পযুগে (1000560191 
01:98) পৌছায় নাই, শ্রম ও মূলধন জিনিস কেনাবেচার স্তর হইতে (£0ছ 
801,629 01 0110016800 ) শিল্পোৎপাদনে বিনিয়োগ হওয়ার স্তরে (৮০ 
ওরাল 8101019 রি 17701086112] 10200006105) পৌছাইতে 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের পারে নাই । কৃষির জন্য বাজার হৃষ্টি করিতে পারে নাই, 
তর “উদ্বৃত্ত"্কযিশ্রমিকের শিল্পে নিযুক্ত হইবার পথ উন্মুক্ত হয় 
নাই,কৃষিকে স্বয়ং সম্পূর্ণ অনড় ও অচল করিয়া রাখিয়াছে,কাঠামোগত বেকারি 
(৬৮50657:8]  1)9201)105770106) হি করিয়াছে, কুটিরশিক্ন ও মহাজনী- 

মনোবৃত্তিসম্পন্ন একদল ক্ষুদ্র অথচ ধনী ব্যবসায়ী শ্রেণী €য়ারী করিয়াছে। 
অপূৃর্ণোন্ধত দেশের একচেটিয়া ধনতান্ত্রিক শ্রেণী যে প্রভূত মুনাফা করে, 
সেই উদ্বৃত্ত কিন্তু মূলধনে রূপান্তরিত হয় নী। (সই শিল্প বা অপর শিল্প 
_ মম্প্রসারণের উদ্দেশ্তে উহার বিনিয়োগ হয় না। কিছুটা 
০৮৯০ বিদেশের শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশরূপে বিদেশে 
অপূর্োন্নতি ঘুচাইতে চলিয়া যায়। বাকীটা ঠিক পুরানে! জমিদারদের 
5 অনুৎ্পাদক ব্যয়েরই অনুরূপ কাজকর্মে ব্যয় হইয়া যায়। 
প্রাসাদোপম শীততাপনিয়ন্ত্রিত অক্টালিকা» গাড়ী» দাসদাপী, আমোদ প্রমোদে 


০ 


২৫শিল্পোননত দেশগুলিতে পুর্ণ প্রতিযোগিতা অনেকদিন ধরিয়া চলিয়াছিল, সমাজদেহে প্রতি- 
যেগিতার তাগিদে ধনতন্ত্রের বিকাশ ও অথনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হইয়াছিল । পরবততী- 
কালে প্রতিযোগিতার নিঃম অনুনারেই প্রাতিবেগিতা লুপ্ত হইরা একচেটিয়ার উত্তব হুইয়াছে এবং 
অর্থনৈতিক অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু অপুর্ণোন্নত দেশগুলিতে প্রথম হইতে একচেটিয়া 
স্থাপিত হওয়ায় ধনতস্ত্রের প্রগতিশীল যুগের হফলগুলি পাওয়া যায় নাই। এই অবস্বারই স্বাভাবিক 
গতিতে বতর্মানে এই সধল দেশে রাষ্ত্রও কতিপয় পুরাতন ব্যক্তিগত ব্যবসাদারদের মিলিত 
নেতৃত্বে এক ধরণের মিশ্র একচেটিয়া! ধনতন্্ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে ( ভারতের শিল্পনীতি ভ্রষটব্য )। 





অপুর্ণোন্নতি ও ভারতবর্ষ ২৩ 


কুকুরের দৌড় ও ঘোড়দৌড়ে উহার ব্যয় হয়; অপূর্ণো্নত দেশটি স্বাধীন 
হইলে “ম্বাধীন” রাজনৈতিক নেতাদের নিজন্বাথে নিয়োগের কাজে এবং 
উচ্চপদস্থ দেশীয় চাকুরিয়াশ্রেণী হুষ্টি করাঁর কাজে উহার কিছু অংশ ব্যয়িত 
হয়। যে অপৃর্ণোননত দেশের শ্রম ও প্রক্কৃতিদত্ত সম্পদ আহরণ করিয়া 
সেই উদ্বৃত্তের ্ষ্টি, সেই দেশ অপৃর্ণোন্নতই থাকে । 


পরিশি (১) 


জাপানের অর্থ নৈতিক উন্নয়ন জন্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা_& 
81107 1106 00. 0106 60017022010 06%6101)7016276 01 ৩909. 


ভারত কেমন করিয়া অপৃর্ণোন্নত দেশে পরিণত হইল উহার পাশাপাশি 
জাপানের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কেও কিছুটা আলোচনা! করা দরকার । 
এশিয়ার মধ্যে জাপানই এমন একটি প্রধান দেশ যাহার উপর সাম্রাজ্য- 
বাদী লুণ্ঠন হয় নাই। এশিয়ার অন্যান্ প্রায় সকল দেশই বিদেশের 
উপনিবেশে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু জাপানের অর্থ- 
এশিয়ার ইংলও 
ভর নৈতিক উন্নয়ন নিজন্ব বিশেষ ভঙ্গীতে ধনতান্ত্রিক 
ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হইতে পারিয়াছে। চীন সম্পর্কেও 
বল! যায় যে, টেদেশিক পু'জিপতিরা হস্তক্ষেপ না করিলে তাহার নিজন্ব 
গতিবেগে সামস্ততন্ত্র উৎখাত হইয়া নিশ্চয়ই ধনতান্ত্রিক বিপ্লব ও অর্থ- 
নৈতিক উন্নয়ন সম্ভবপর হইত ।২৬ 
পশ্চিমী ধনতন্ত্র যখন ভারতবর্য, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিক1 হইতে 
দেশের পূর্ব সঞ্চিত অর্থ এবং তৎকালীন উৎপাদনের একাংশ লুন করিতেছিল, 
তখন জাপানের অবস্থা এশিয়ার অপর কোন দেশ অপেক্ষা উন্নত ব। 
শিল্লোন্নয়নের উপযোগী ছিল না। জমিব্যবস্থায় সামস্ততান্ত্রিক সংগঠন এবং 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাষীর হাতে জমি ২৭-__এইরূপ অবস্থ! জাপানেরও ছিল। 


২৬ “2 809 00100000167 07001006102) 01060101775 218 6109 0910/108 ০৫% 0108710986 
16009] 8091667 81095 ৮7915 10598069106 81788%05 106 0796 1091107717088 01 09016211810, 
0208105 ০০]0 11855 $1)97:9£019 960 16০0৮ 628 100806 0£ 107680 98086518900 
£580081]57 06%810060 1170 5 98901681186 00010075” -- 2150056 718/005 ৯955009৫ 
0209 ০7, 2, ০14, 

২৭ “16 765 08115 29005] 07£202558100. ০1 120090 0:009:%5 800 369 06৮9. 
80090 82091] 08888126 90901700207 **--01:216, ঞ 


২৪ ভারতের অর্থনীতি 


শুধু তাহাই নহে, দেশের শাসনতন্ত্র যাহাদের হাতে ছিল তাহারা কেবঙ্গ 
যে সামস্ততস্ত্রের প্রতিভূ তাহাই নহে। তাহারা ছিল যে কোন পরিবর্তনের 
ঘোরতর বিরোধী। ব্যবসায়ী শ্রেণীদের প্রায় সমাজ- 
জাপানের অবস্থ হিভণ্ত রি হ্ই ছি উ 
ভারতের তুলনায় উন্নত বহিভূতি করিয়া রাখা হইয়াছিল, সমাজের উদ্বৃত্তের বৃহৎ 
ছিল না, কিস্তউহার অংশ দ্বারা সামরিক বাহিনীকে লালন পালন করা হইত। 
উদবৃত্ত লুট হয় নাউ চাহি রবরালাারে ৪ 
সামন্ততান্ত্রিক শাসনের এই জড়ত্বের মধ্যেই সহরে ও 
গ্রাম্য ব্যবসায়ী শ্রেণীর হাতে প্রভূত মূলধন কেন্দ্রীভূত হইরাছিল। সহমত 
বন্ধনে আবদ্ধ এই ব্যবসায়ী শেব্রীর শিল্পপু'জিপতিতে রূপান্তরিত হওয়ার পথে 
বহু বাধা নিষেধ আরোপিত ছিল। 


মেইজি বিপ্লবের (16111 798692861০7) অন্যতম প্রধান ফলই হইল 
জাপানে এমন একধরণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ স্থষ্টি কর! 
যাহাতে দেশে পু'ঁজিতন্ত্রের প্রসার হইতে পারে। সকল 
দেশেই ধনতাস্ত্রিক শক্তি নিজের প্রয়োজনমত রাষ্ট্রনংগঠন 
তৈয়ারী করিয়া! লয়; জাপানের মেইজি বিপ্লবের ফলেও 
যে রাষ্ট্র গঠিত হয় তাহাতে অন্যথা হয় নাই । বরং অন্যান্য দেশে রাষ্ট্র সরাসরি 
হস্তক্ষেপ না করিয়া পরোক্ষভাবে ধনতন্ত্র বিকাশের পরিবেশ স্থস্টি করিয়াছে, 
কিন্ত জাপানের মেইজি শাসন প্রত্যক্ষভাবে ধনতত্ত্রের বিকাশে প্রতিপদে 
সাহাযাঁ করিয়াছে । জাপানের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাষ্টের গুরুত্ব তাই অন্যান্য 
দেশের তুলনায় বেশি । 


ধনতান্ত্রিক বাষ্টেব 
উদ্ভব 


জাপানী ধনতন্ত্রের অগ্রগতির যুগে কৃষি সংস্কার করা হয় নাই, বরং কষিতে 
সামস্ততান্ত্রিক শোষণ বজায় রাখিয়া ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র দ্রুত গতিতে শিল্পাবকাশের 
পথে অগ্রসর হইয়াছে । জাপানী ধনতন্ত্রের প্রধান মূলধন- 
সঞ্চয়ের উত্স ছিল কৃষি; জাপানী গ্রামই জাপানী 
পুঁজির উপনিবেশ হিসাবে কাজ করিয়াছে । কৃষিতে 
শোষণ বাড়াইবার ফলে মজুরের সংখ)1 বাঁড়িয়! গিয়াছিল এবং মজুরির হার 
অত্যন্ত কম রাখা হইয়াছিল। তাহ? ছাড়া জমিদারী প্রথার উচ্ছেদে করিয়! 
সরব্শারী খণপত্রে যে দাম দেওয়া হইল তাহার ফলে মূলধনের পরিমাণ বাড়িয়া 
গেল এবং শিল্পমুখিত! বুদ্ধি পাইন্ব। সামন্ত প্রভুর সহিত জমির আর চাষীর 
সম্পক রহিল না, সরকারী অর্থপাওয়ায় সেই টাক! ব্যাঙ্ক, শেয়ার, শিল্প ও 
বড় বড় কৃষি ফার্মে খাটাইয়। সে শিল্পপ্রভৃতে রূপান্তরিত হইল, এই সকল অর্থ 
ব্যা্কের হাতে জমা হ্ইয়া দেশে বিপুল খণ প্রসারের সম্ভাবনা বাড়াইয়া 


রাষ্ট কিবপে সাহায্য 
করিয়াছে 


অপূর্ণো্গতি ও ভারতবর্ষ ২৫ 


ভুলিল। ব্যাঙ্সমূহের নিকট হইতে দেশের সরকার খণ পাইত, সরকারের 
নিকট হইতে ব্যাঙ্কসমূহ খণ পাইত, সরকারী কোষাগার ও ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে 
এইরূপে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হইল । 

জাপানে ধনতন্ত্র বিকাশের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কারণ হইল যে, জাপানী 
রাষ্ট্র নিজেই প্রত্যক্ষভাবে শিল্প-কলকারখান! স্থাপনে অগ্রসর হইয়াছিল । 
রেলপথ নির্মাণ জাহাজ তৈয়ারী, পথঘাট ঠৈয়ারী, মূল ও ভারী শিল্পের 
প্রতিষ্ঠা, যন্ত্রপাতি €তয়ারী--সকল কাজেই রা নিজে মূলধন নিয়োগ 
করিয়াছিল । কোনে শিল্পকে বল। হইল যে, ভবিষ্যতে বহু বৎসর ধরিয়। রাষ্ট্র 
তাহার মালপত্র কিনিবে, কোনো শিল্পে বিনিয়োগ করিলে রাষ্ট্রের তরফ 
হইতে গ্যারাট্টি দেওয়া হইল। সরকারী কণ্টাক্ট হইতে ইহারা প্রভূত অর্থ 
পাইল। কিছুদিন পরে অত্যন্ত কম দামে এই সকল রা্থ্ীয় শিল্প ওই সকল 
পুঁজিপতিদের নিকটই বিক্রয় করিয়! দেওয়া হইল। পশ্চিমী ধনতন্ত্রে 
বিকাশে যেমন ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগী সাহসী বীর 'বহু উদ্যোক্তা পুঁজিপতি 
দেখিতে পাওয়া যায়, জাপানে সেইরূপ ক্লাসিকাল উদ্যোক্তা পাওয়। যায় না, 
এখানে প্রধান" শিল্পনেতা হইল রাষ্ট্। 

এশিয়াতে শিল্পোন্নতি জাপানেই প্রথম দেখা দিল তাহার কয়েকটি 
এ্রতিহাসিক কারণ আছে। প্রথমতঃ, এশিয়াতে জাপানই দেশের পূর্বসঞ্চিত 
মূলধন ও উদ্বৃত্ত উপনিবেশিক লুষ্ঠনের হাত হইতে বাঁচাইতে পারিয়াছে। 

দ্বিতীয়তঃ, এশিয়াতে জাপানই একমাত্র দেশ যেখানে 
এশিয়ার মধ্যে কেন প্রাকৃতিক সম্পদ খুব কম এবং জনগণের দারিদ্র খুব 
০/9 বেশি। ইউরোপে যেমন ইংলগ্ দরিদ্র থাকায় ও 
প্রাকৃতিক সম্পদে গরীব থাকায় পু'জিতস্ত্রের বিকাশের 

উপযোগী মনের জোর সংগ্রহ করিয়াছে, জাপানের ক্ষেত্রেও তাই । তাহা 
ছাড়া দেশ গরীব হওয়ার ফলে সেই দেশ বিদেশী আক্রমণের লক্ষ্য হইয়াও 
উঠে নাই।২৮ 

তৃতীয়তঃ, উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পশ্চিমী ধনতত্ত্রের প্রবেশ 
এশিয়াতে প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে, পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির বিনিয়োগযোগ্য 
মূলধনের পরিমাণে ঘাটতি দেখ দিয়াছিল। চতুর্থতঃ, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
ধনতন্ত্র ততদিনে শক্তিশালী হইয় উঠায় আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী ভারসাম্য 


শশা শিস্পী শশী শা শশী শী পাটি শিপ | পাপ -প পপ 


২৮ শ্যামদেশও লুঠিত হয় নাই, কিন্তু জনসংখ্যার তুলনায় জঙ্গির পর্সিমাণ ও উর্বরত] বেশি 
হওয়ায় এইরূপ উন্নয়ন ঘটে নাই। 


২৬ ভারতের অর্থনীতি 


এমনভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল যাহাতে ব্রিটেন চীনকে ভারতের মত ব্সবস্থায় 
পরিণত করিতে পারে নাই এবং জাপানকে নিজের পথে বাধ্য হইয়া অগ্রসর 
হইতে দিয়াছিল। পঞ্চমতঃ, জাপান নিজে পরাধীন না হওয়ায় এখানে অন্যান্য 
দেশের মত বিদেশী শিক্ষ। ও যন্ত্রজ্ঞানের শিক্ষার প্রতি কোনে বিরূপ মনোভাব 
দেখা দিতে পারিল না। সর্বোপরি, বৈদেশিক আক্রমণ ন। হইয়া এইরূপ 
আক্রমণের সম্ভাবনা ও ঝুঁকি থাকায় জাপানের অর্থনৈতিক অগ্রগতির বেগ 
ক্রুততর হইয়া উঠিল। সংক্ষেপে বলিতে গেলে ইহারাই জাপানী অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের পরিবেশ । 


পরিশি (২) 


ভারতে ব্রিটিশ লুট ও ব্রিটেনে ধনতন্ত্রের বিকাশ-_8:591, 10৫ 
10 10019, 900. 3712505 08701651155 09৮91010066, 

ব্রিটেনের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর ভারত-লুটের প্রভাব কতখানি 
হইরাছিল, তাহার বর্ণনা করিতে গিয়া 0:001:9 48873 লিখিতেছেন ২৯ ও 

“ভারতের এশ্বষের অনুপ্রবেশ ব্বিটেনের নগদ পু'জির প্রভূত পরিমাণ বুদ্ধি 
ঘটাইয় জাতির শক্তিভাগ্ডারকে কেবলমাত্র বাড়ায় নাই, উহার গতির 
নমনীয়তা ও বেগও বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। পলাশীর যুদ্ধের পর অতি অল্প 
কালের মধ্যেই বাংলাদেশের লুটের মাল লগ্নে পৌছিতে খবর করিয়াছিল 
এবং উহার ফলও তৎক্ষণাৎ দেখ! দ্রিল; কারণ সকল বিশেষজ্ঞরাই স্বীকার 
করেন যে, শিল্প বিপ্লব-যে ঘটনা উনবিংশ শতাব্দীকে পূর্ববত্তাঁ সকল যুগ 
হইতে পৃথক করিয়া তুলিয়াছে_-তাহা ১৭৬* সাল হইতেই স্থরু হ্ইয়াছিল। 
বেইনেসের (73817)98) মতে ল্যাঙ্কাশাযারের তাতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ভারতের 
যায় প্রায় একই প্রকার সরল ধরণের ছিল ; আর জালানির প্রয়োজনে জঙ্গল 
উতৎ্থাত করার ফলে ১৭৫০ সালের দিকে ইংলগ্ের লৌহশিক্স সম্পূর্ণভাবে 
পতনোম্মুখ ছিল। ই সময়ে ব্রিটেনে ব্যবহৃত লৌহের £ ভাগই স্থইডেন 
হইতে আমিত। 

“পলাশীর যুদ্ধের ঘটন! ঘটে ১৭৫৭ সালে; এবং তাহার পরেই পরিবর্তনের 
যে ভ্রুতবেগ স্থপ্টি হয় সম্ভবতঃ আজ পর্যন্ত উহার সমান আর কিছু দেখা যায় 


সপ পাপা 





২৯119 159৮7 ০1 08113551002, 800. 0905৩) 22. 259,6০0 -:1370078 41৫15. 


অপৃর্ণোন্নতি ও ভারতবর্ষ ২৭ 


না। ১৭৬০ সালে ফ্লাইং শাটেলের (15108 91786819) আবির্ভীব ঘটিল, 
লৌহ গলাইবার প্রয়োজনে কয়লা কাঠের স্থান অধিকার করিল, ১৭৬৪ সালে 
হারগ্রীভস্‌ (নূ8:2099558) স্পিনিং জেনি (90801100192) আবিষ্কার 
করিলেন, ১৭৭৬ সালে ক্রম্পটন কাপড় তৈয়ারীর কাজে মিউল (2৪16) 
ব্যবহার সুরু করিলেন, ১৭৮৫ সালে কার্টরাইট শক্তিচালিত তাতযন্ত্রের 
ব্যক্তিগত স্বত্বের অধিকার লাভ করিলেন, এবং সর্বোপরি, ১৭৬৮ সালে ওয়াট 
(ডা৪$ বাণ্পায় এঞ্সিনকে পাকা করিয়৷ তুলিলেন-__-এই বাম্পীয় এগ্রিনই 
হইতেছে কেন্দ্রীভূত শক্তিকে বিভিন্রক্ষেত্রে ছড়াইয়! দ্রিবার সবচেয়ে ক্রটিহীন 
যন্ত্র। যদিও এই সকল যন্ত্রপাতি সেই যুগের ত্বরিত গতিবেগের বিভিন্ন 
উৎসমূখ খুলিয়া দ্রিতে সাহায্য করিয়াছিল, কিন্তু তাহারাই এই গতিবেগের 
কারণ নহে। কেবল আবিষারসমূহের দ্রিক হইতে বিচার করিলে উহার! 
নিক্ষিয়,উহাদের সবাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ গুলির মধ্যেও অনেকগুলি বহু শতাব্দী ধরিয়া 
চাপা পড়িয়াছিল,তাহাদের সন্র্রিয় করিয়া তোলার উপযুক্ত শক্তিভাগ্ডার সঞ্চিত 
হওয়ার অপেক্ষায় কাল কাটাইতেছিল। আর সেই শক্তিভাগ্তারকে অবশ্তই 
সর্বদা টাকার আকারে প্রকাশ পাওয়া চাই__আর উহা মজুত-রাখা টাকা 
হইলে চলিবে না,চলমান গতিশীল হইতে হইবে । ভারতের এশ্বর্ষের অনুপ্রবেশ 
এবং উহার ফলে খণের প্রসারের পুর্বে এই প্রয়োজন মিটাইবার উপধুক্ত 
কোনো শক্তির অস্তিত্ব ছিল না; ওয়াট যদি ৫* বৎসর পূর্বে জন্মাইতেন, 
তবে তিনি ও তাহার আবিষ্ার উভয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হুইয়া যাইত । 
ভারতে ব্রিটিশ লুট হইতে যে পরিমাণ এশ্বয আদায় হইয়াছে, পৃথিবীর স্থুরু 
হইতে এ পর্যন্ত এমন কোনো লগ্মী দেখা বায় নাই, যাহাতে লাভের হার উহা 
অপেক্ষা বেশি-_কারণ প্রায় ৫০ বছর ধরিয়া ইংলগ্ডের কোনে প্রতিযোগী 
ছিল না। ১৬৯৪ হইতে পলাশীর যুদ্ধ পযন্ত (১৭৫৭) উন্নয়নের গতি ছিল 
অপেক্ষাকৃত শ্থ ; ১৭৬০ হইতে ১৮১৫ সালের মধ্যব্তাকালে ইহা! ছিল অতি 
দ্রুত ও বিস্ময়কর ।” 


ছ্িতীক় পরিচ্ছেদ 
উন্নয়নের তত (01179০:5 ০£ 196৬ 10757775776) 


অর্থনৈতিক ক্রমোগ্নতি বা উন্নয়ন কাহাকে বলে » 0098:16002 ০£ 
00130201000, 02 00659107077916) 


কলিন্‌ ক্লার্কের মতে “অর্থনৈতিক অগ্রগতির সংজ্ঞা হইল অর্থনৈতিক 

কল্যাণ বুদ্ধি।” অর্থনৈতিক কল্যাণ বৃদ্ধি হইতেছে বলিলে বোঝা যায় (ক) 

অর্থের সহিত বিনিময়যোগ্য জ্রব্যসাম গ্রীর ও কাঙ্গকর্মের 

করনের দত: প্রা, থে) পরিশ্রম কমিয়া যাওয়া বা বিশ্রামের (04:80:01 

বৃদ্ধি পরিমাণ বুদ্ধি। অর্থাৎ অর্থনৈতিক অগ্রগতি বলিলে 

বোঝা যায় সবাপেক্ষা কম শ্রম ও অন্থান্ত উপকরণের 

(প্রকৃতিদত্ত ও শ্রম-ন্থষ্ট) সাহায্যে এ নকল কাজকর্মের ও ত্রব্যসামগ্রীর 
উৎপাদন ক্রমশঃ বাড়ান ।২ 

অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধি (বা উন্নয়ন ) বলিলে বোঝা হইবে কিছু পরিমাণ 


াশাশিশাশলা 


১7১22] 790707-:0110558] 6০০:০এ০ ০1 0:০1. 
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:০925935, ৮, 8, 

এই সংজ্ঞা গ্রহণ করার অনেক অসুবিধা আছে। (ক) কল্যাণের সহিত অর্থনৈতিক 
ক্রমবৃদ্ধিকে সমান করিয়া! ফেল! যায় না, কারণ দেশে মোট উৎপাদনের একটি বৃহৎ তংশ কল্যাণ 
বৃদ্ধি করে না, যেমন বর্তমানে তৈয়ারী মুূলধনী দ্রবা যাহা এখনই উৎপাদনে শিষুক্ত হইতেছে ন!ঃ 
অন্রশন্র ও সামরিক দ্রব্যাদি, আমদানী-রপ্তানীর হিসাবে নীট রপ্তানীর উদ্ত্ত প্রভৃতি । (খ) অর্থে 
সহিত বিনিময়যোগ্য নহে এইরূপ বন দ্রব্যাদি ও কাযাদি অর্থনৈতিক ত্রমবুদ্ধির দহিত জড়িত 
থাকিন্ছে পারে (স্কুল কলেজ, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট প্রভৃতি)॥ আবার অর্থের সহিত বিনিময়- 
যোগ্য অনেক দ্রব্য ব কার্য অর্থনৈতিক কল্যাণ বাড়ায় না! ( ঘেমন, বিলাসব্যসনের দ্রব্য, নেশীব 
জিনিসপত্র, আয়কর ফাকি দেওয়াইবার উপযুক্ত উকিলের কাজকর্ম )। (গ) সর্বোপরি, অর্থ- 
নৈতিক কল্যাণ পরিমাপের যোগ্য কোনে! নির্দিষ্ট মানদও নাই, কম ব্যয়ে বা কম পরিশ্রমে দ্রবা 
সামগ্রীর উৎপাদন বাড়িল কি না তাহা পরিমীপের বাসন কোনো মানদণ্ড এই দংজ্ঞ] হইতে 
পাওয়। বায় ন!। 


উদ্নয়নের তত্ব ২৯ 


সময়ের মধ্যে ( কোন দেশের অধিবাসীদের ) মাথাপিছু বস্তজাত দ্রব্যসামগ্রীর 
উত্পাদন বৃদ্ধি (100:9286 0৮৪7 (101৩ 40 109:0813165 
00006 ০৫ 786611%]  £0009)। এই সংজ্ঞারও 
কয়েকটি বান্তব ক্রটি আছে, তাহা! মনে রাখা দরকার । 
যেমন ছুইটি পৃথক সময়ের মধ্যে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ তুলনা করার অনেক 
রকম অসুবিধ! দেখা দিতে পারে ।৩ 

অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধি যখন ধীর ও গতির হার মন্দ তখন এই সকল সমস্যা 
ততটা অস্থবিধার স্যট্টি করে না। কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়নের বেগ বেশি 
থাকিলে উৎপন্নন্বব্যের সুচক (০৮66 108) তৈয়ারীকর] বিশেষ অন্থবিধা- 
জনক, কারণ কেবল যে ভ্রব্যসামগ্রীর পুরিমাণে পরিবর্তন হয় তাহা নহে, বহু 
নৃতন নৃতন দ্রব্য দেখা দেয় এবং বহু পুরানো দ্রব্যের অন্তশিহিত গুণেও ক্রুত 
পরিবর্তন আমিতে থাকে । অর্থের হিসাবে পরিমাপের বহু বাস্তব অস্থবিধা 
আছে, যেমন দামস্তরে বৃদ্ধি বা হাস মাথাপিছু আয়ের হিসাব বাড়াইতে ব 
কমাইতে পারে । ইহার মধ্যে “কাজকর্ম” (8:৮1998) হিসাব কর! উচিত নয়, 
বস্বজাত ভ্রব্যসামগ্রীই (81869:5] £০০88) গণনা করা দরকার। উৎপাদনের 
সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয় এইরূপ অন্থুৎগাঠক কাজকর্ম, ( ৪0০এ৪০- 
€%৪০ 99::51098 ০0 191)01075 যেমন-- নাচ, গান, ঘোড়দৌড়, সার্কাস, 
ওকালতি, মোক্কা রি, প্রভৃতি ) বাড়িয়া গেলে দেশে অথনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির 
হার ভ্রুত হইয়াছে, একপ মনে করা উচিত হুইবে নাঁ।8 


অর্থনৈতিক ব্রমবৃদ্ধির 
সংজ্ঞ! নির্ণয় 


অথনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির তত্ব (09০: 0 চ:00001730 £:০%%) 

মূল প্রশ্ন হইল মাথাপিছু বস্তজাত ভ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ বা মাথাপিছু 
প্রকৃত আয় (198] 11000209 1097. 981086%) বুদ্ধি পায় কিরপে ও কেন। 
চারিটী কারণে এই বুদ্ধি হইতে পারে । (ক) কোনো সাংগঠনিক বা যন্ত্রজনিত 


৩ দ্রব্যসামত্্রী লইয়। দেখের মোট উৎপাদন গঠিত, বন বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যসামগ্রীর গুণাণ্ডণ 
অনবন্ত পাণ্টাইতেছে, পুরানো দ্রব্য লোপ পাইয়া নুতন অনেক ত্রব্য প্রন্থৃত হইতেছে । 
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৩৪ ভারতের অর্থনীতি 


(92285015561008] ০৮ 6801)00108198]) পরিবর্তন না আনিয়া ফেবলমাজ্ত 
দেশের উপকরণগুলির (শ্রম ও ভূমি) ব্যবছ্ছার বাড়ান 
সমাজে নীট বিনিয়োগ যাইতে পারে। (খ) কেবলনাত্র সাংগঠনিক পরিবর্তন 
০৮৮৮ ঘটানো যাইতে পারে, যেমন উৎপাদনের একদিক হইতে 
সরাইয়া উপকরণগুলিকে অন্যদিকে খাটান, শ্রমিকদের 
দৈনিক কাজের সময় বাড়ান। (গ) পুরানো ও জরাজীর্ণ যন্ত্রপাতির বদলে 
দক্ষ যন্ত্র নিয়োগ করা যাইতে পারে। (ঘ) সর্বোপরি, নৃতন যন্ত্রপাতি ( উন্নত 
ত্তরের রা একই ত্তরের ) ও উৎপাদনের নৃতন সথযোগ সুবিধা বর্তমানের সহিত 
যোগ করা যাইতে পারে। প্রথম তিন উপায়ে বাড়াইলে সমাজে নীট বিনিয়োগ 
খুব বেশি না বাড়াইলেও চলিতে পারে, কিন্তু কিছুটা বাড়ান অন্ততঃ নিশ্চয়ই 
দরকার। তবে চতুর্থ উপায় ছাড়া, অর্থাৎ সমাজে নীট বিনিয়োগ না বাড়াইলে 
অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধি ত্রুত হইতে পারে ন। যত বেশি হারে নীট বিনিয়োগ 
(৮ 10 ৪600906) বাড়ান হইবে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিবেগ তত 
অধিক হইয়া উঠিবে। 
নীট বিনিয়োগ বাড়ান তখনই সম্ভব হয় যখন একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে 
ভোগ ও যন্ত্রপাতির ক্ষযক্ষাতিপূরণে নিষুক্ত সম্পদের তুলনায় মোট উৎপাদন বেশি 
হইয়া থাকে । যে পরিমাণ সম্পদ মোট উৎপন্ন হয় তাহার 
চি সবটুকু যদি ভোগ ও চল্তি মূলধন অক্কৃপ্ন রাখিতেই ব্যয়িত 
অর্থনৈতিক উদবৃত্ত হয়,তাহা1 হইলে কোনো উদ্বৃত্ত থাকে না । এই অর্থনৈতিক 
উদ্বৃত্ত না স্বষ্টি হইলে দেশে নীট বিনিয়োগ কেমন করিয়' 
বাড়িবে? স্ৃতরাৎ দেশে নীট বিনিয়োগের পরিমাণ ও প্রকৃতি (০1509 
৪00 778601:9) নির্ভর করে এই অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের পরিমাণ (০1009) ও 
ব্যবহারের পদ্ধতির (00999 ০? 06211786100) উপর । 
যদি অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত কম স্থষ্টি হয় তবে দেশে নীট বিনিয়োগ কম 
হইবে, অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির হার (৪6০) বা গতিবেগ কম হইবে অর্থনৈতিক 
উদ্বৃত্ত বেশি স্থষ্টি হইলে, দেশে নীট বিনিয়োগ বৃদ্ধির 
বর এ সম্ভাবনা বেশি এবং অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির গতিবেগও 
উপযুক্ত ব্যবহারের বেশি হইতে পারে। কিন্তু কেবলমাত্র উদ্বৃত্তের ৃষ্টিই 
ই গতি (69709861018 01 ৪10109) আনল নয়, উহা উপযুক্ত 
পদ্ধতিতে নিযুক্ত ও ব্যবহৃত (0£009 86111886107 ০৫ 
0১৩ ৪81018) হওয়া দরকার । যদি সেই উদ্বৃত্ত দেশের বাহিরে চলিয়া যায় 


উন্নয়নের তত্ব ৩১ 


বা অপরিকল্িত উপায়ে ভূল দিকে নিযুক্ত হয় তবে ক্রমোন্নতি হইতে পারে না। 
সুতরাং অথনৈতিক উদ্বৃত্তের পরিমাণ ও নিয়োগ পদ্ধতির (8129 ৪700 77009 
04 86111585102) উপর অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে। 

এই ছুইটি বিষয় নির্ভর করে (ক) সমাজের উৎপাদক উপকরণগুলির 
উন্নতির স্তর, এবং (খ) যে সমাজের মধ্যে উৎপাদনের ধার চালু রহিয়াছে নেই 
সামাজিক কাঠামোর উপর। অর্থাৎ উৎপাদনের শক্তিগুলির উন্নতির স্তর 
(09:99 ০1 09101009706 0: 0::000০68%9 601:093) এবং বন ব্যক্তির 
ও শ্রেণীর বিভিন্নমুখী সম্পর্কের উপর (291261003 ০1 0:00806107)। এই 
উৎপাদনের শক্তি এবং উৎপাদনের সম্পর্কগুলি কি ভাবে পরিবত্তিত হয় তাহাই 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের তত্ব। 

কোনো দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিবেগ স্য্ি হয় ইহাদের 
প্রত্যেকটির নিজস্ব গতিশীলতা (0 8570802108) এবং উহাদের মধ্যে 
গতিশীল লম্পর্কের উপর (05779]510 91961 07091)11)) | 


ক্তরাং আমরা অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধি নির্ধারণকারী বিষয়গুলিকে 
নিয়লাখতরূপে জানাইতে পারি-- 


অর্থনেতিক ক্রমবৃদ্ধি 
ক্রমবর্ধমান মাথাপছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধি 
$ 
নীট বিনিয়োগের বৃদ্ধি 


খ 
অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ের পরিমাণে বৃদ্ধি ও উহার 
উপযুক্ত নিয়োগ বা ব্যবহার 


$ 
টছিরিযা রব 
উৎপাদক উপকরণগুলির উন্নতির সামাজিক কাঠামোর 
মাত্রা বৃদ্ধি উপযুক্ত সংগঠন 

$ খ 
উৎপাদনের শক্তির সামাজিক সম্পর্কের 
নিজন্ব গতিশীলতা নিজন্ব গতিশীলতা 

চা শিস শিস 


উভয়ের গতিশ'ল সম্পর্ক 


৩২ ভারতের অর্থনীতি 


অর্থনৈতিক উদ্রৃত্তের বিশ্লেবণ ও ইহার বিভিন্ন রূপ (87815518 


0 05001010010 80101859100. 15 5৪108910008) ॥ 


অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের পরিমাণ এবং উহার উপযুক্ত নিয়োগের উপর একটি 
দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে। স্থৃতরাং অর্থ নৈতিক উদ্বৃত্ত সম্বন্ধে 
কিছুটা স্পষ্ট ধারণ। থাকা দরকার । 


তিন ধরণের দৃষ্টভঙ্গী অনুযায়ী অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তকে' বিচার করিয়া? 
ইহার ভিনটি রূপ দেখিতে পাওয়া যাঁয় ঃ (ক) চল্তি অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত 
(06021 99010072010 ৪0:19] 89) 3 (খ) সম্ভাব্য অর্থনৈতিক 

তিন ধরণের দৃষ্টিভঙ্গী . ৰ 
উদ্বৃত্ত (19690629] 9০9070091750 ৪70109) 7; এবং, 


(গ) প্রিকলিত অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত (7১1201090. 99097010080 ৪০:19188) । 


সমাজের চল্তি মেট উত্পাদন হইতে চল্তি মোট ভোগের পরিমাণ 
বাদ দিলে চল্তি অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত পাওয়া যায়। ইহাকেই চল্তি সঞ্চয় 
বলে। এই সঞ্চয় সেই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার 
চল্‌তি অর্থনৈতিক ্া 

উদবৃত সম্পত্তির (88896৪) আকারে সমাজের €মাট সম্পদের 
সঙ্গে যুক্ত হয়, (যেমন উৎপাদনের স্থযোগ স্থবিধা ও 
যন্ত্রপাতি, মজুত মাল, ৫বদেশিক পাওনা, মঙ্তুত নগদ টাকা বা সোনা 
প্রন্থতি )। যে সকল ত্রব্য ভোগের উদ্দেশ্টে ব্যবহৃত না হইয়া উৎপাদনের 
উদ্দেশ্টে ব্যবহৃত হয়, নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে দেশে সেই সকল দ্রব্যের বৃদ্ধির 
পরিমাণই চল্তি অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত । আজকাল প্রায় সকল দেশেই চলতি 
অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের পরিমাণ পরিমাপ করার উপযোগী সংগঠন তৈয়ারী 

হইয়াছে এবং এইরূপ হিসাব হইতেছে । 
প্রাকৃতিক ও যন্্রকৌশলগত পরিবেশ (৪৮৪৪1 ৫ 16010010816] 
9ড87:001920) স্থির রাখিয়া সামাদিক কাঠামোতে উপযুক্ত পরিবর্তন 
আনিলে যে মোট উৎপাদন হইতে পারিত তাহা 
টি হইতে সমাজের প্রয়োজনীঘ্ন ভোগ (98890618] 
| ০০/)৪৮:0019600) বাদ দিলে যাহা পাওয়া যায় 
তাহাকেই সম্ভাব্য অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত বলে। সমাজের সম্ভাব্য উদ্বৃত্ত 
তুলিয়া! লইতে হুইলে উৎপাদন সংগঠনে ও সমাজের কাঠামোতে বহু 
পরিবর্তন সাধন করিতে হয়। প্রথমতঃ, সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোকজনের 
গ্রয়োজনাতিরিক্ত ভোগ-ব্যয় কমাইতে হয়। দ্বিতীক্পতঃ, অন্ুৎপাদক শ্রমিকের! 
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থাকার ফলে সমাজের যে উৎপাদন নষ্ট হইতেছে তাহা সংগ্রহ করার ব্যবস্থা 
করিতে হয়। তৃতীয়তঃ, বর্তমান উৎপাদন সংগঠনের 
কোধা় লু. মধ্যে অযৌক্তিক ও অপচয়মূলক সাংগঠনিক কাঠামো 
লুকায়িত রি 
আছে থাকার দরুণ যে উৎপাদন বৃদ্ধি হইতে পারিতেছে ন] 
সেই অপচয় দূর করিয়া ইহা সংগ্রহ করিতে হয়। 
চতুর্থতঃ, ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের বিশৃংখলা এবং তথাকথিত কার্ধকরী চাহিদ। 
90%6০0৮1৮০ 0912819) কম থাকার দরুণ উদ্ভূত বেকারির ফলে যে উত্পাদন 
নষ্ট হইতেছে তাহা সংগ্রহ করিতে হয়। উন্নততর স্থসংগঠিত ধনতান্ত্িক 
বিশৃংখপা হইতে মুক্ত সমাজেই এই সম্ভাব্য উদ্বন্ত প্রকৃত উদ্বৃত্ত হিসাবে 
পাওয়াযায়। সমাজে সামন্ততান্ত্িক বাঁ ধনতান্ত্রিক কাঠামে! দূর করিবার 
প্রয়োজনীয়তা কি তাহা বুঝিবার জন্ত সম্ভাব্য উদ্বৃত্ত সম্পর্কে এই ধারণা 
থাক! দরকার । 
সমাজতান্ত্রিক অথনৈতিক কাঠামোতে যখন সামগ্রিক অর্থনৈতিক 
পরিকল্পনা গৃহীত হয় তখন সেই পরিকল্পনার মাধ্যমে যে অর্থনৈতিক উদ্বৃভ 
সুষ্টি করা হয়, তাহাই পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উদ্বৃ। পরিকল্পন/র মাধ্যমে 
যে “সর্বোন্নত” স্বরে (00৮100879) উত্পাদন কর] যায় তাহা হইতে “কাম্য” 
(09109817081) ভোগের পরিমাণ বাদ দিলে যে উদ্বৃন্ত পাওয়] যায় তাহাই 
পরিকল্পিত উদ্বৃত্ত। সমাজতান্ত্রিক সমাজের সম্মিলিত শুভবুদ্ধি, টবজ্ঞানিক 
গন ও যুক্তির দ্বারা এই উৎপাদন ভোগ ও উদ্বৃত্তের পরিমাণ স্থির হয়! 
সর্বোন্নত বলিলে সর্বাধিক বুঝার না, দেশের জনসাধারণের প্রয়োজনের 
উপর ভিত্তি করিয়া তাহাদের স্থুখ শান্তি ও ভবিষ্যুৎ উন্নতির কথ। মনে রাঁধয়া 
(সবাধিক ম্নাফার প্রয়োজন না থাকায় ) এই কাম্য (00170819) বিন্দুতে 
উৎপাদন ভোগ ও উদ্বৃত্ত নির্ধারিত ৬ 
উৎপাদনের উপকরণগুলি কতদূর উন্নত হইয়াছে, সমাজের অধিবাসীদের 
ভোগের রূপ কি প্রকার এই সকল বিষয়ের উপর পরিকল্পিত উদ্বৃত্ত নির্ভর 
করে। 


৫ বা যুদ্ধের প্রয়োজনে কতদূর সম্পদ ধনতাস্তিক রাষ্ট্র নিয়া লইয়া থাকে। 

৬ মুষ্টিমেয় কয়েকজন মুনাফালোভী ব্যবসায়ীদের নিজস্ব প্রয়োঞ্জনে নির্ধারিত উৎপাদন ও 
উদ্‌ণৃত্ত হৃষ্টির ফল এই পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত নয়, সুতরাং একমাত্র সমাজতন্ত্র 
ইহাদের কাম্যবিন্দুতে (095৮5০970) পৌঁছান সম্ভবপর । 


৬০ 
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কোঁনো দেশে কোনে। সময়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বা গতিবেগ 
কিরূপ হইবে তাহা নির্ভর করে সেই কাঠামোতে কি পদ্ধতিতে উদ্বৃত্তের 
সৃষ্টি ও নিয়োগ ঘটিতেছে উহার উপর । সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় 
অনৈতিক উদবত্ত স্থষ্টি হইত প্র্থানতঃ জমি হইতে ভূমিদাসদের দ্বারা 
এবং উহা ব্যবহৃত হইত জমিদার ও ভূম্যাধিকারীদের 
৪৯১ পাসা বিলান ব্যসন চরিতার্থ করার উদ্দেস্তে। ফলে এইরূপ 
সমাজে উদবুত্ত স্থাট্ট হইত খুবই কম এবং উক্ত মূলধন 
হিনাবে আরব্ধ সম্পদ ও উদবুন্ত স্থষ্টি করার কাজে নিযুক্ত হইতে পারিত না। 
ইহার দরুণ সমাজ-কাঠামোতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিবেগ খুবই কম 
থাকিত। 
কিন্ত ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উদ্বৃত্ত স্যটি হয় বৃহদায়তন 
কলকারখানা হইতে মজুরদের দ্বারা, তাহাদের ছার! স্ষ্ট উদ্বৃত্ত মূল্য পুঁজির 
মালিক নিজে পুনরায় মূলধন হিসাবে নিয়োগ করিয়া 
সু টে ক্রমশঃ আরও উদ্বৃত্ত মূল্য ও মূলধন গড়িয়া! তুলিতে 
বেশি কেন থাকে । স্থৃতরাং ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উদ্বৃত্তের সথষ্টি ও 
উহার ব্যবহারের পদ্ধতি এরূপভাবে বদলাইয়া যায় 
ধাহাতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিবেগ বৃদ্ধি পাইতে থাকে । 
সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের কার্যকলাপের উপর অনেক 
সামাজিক ও রাজনৈতিক বাধানিষেধ আরোপিত থাকে ; তাই সামস্ততন্্ 
উচ্ছেদের পর হইতেই ব্যক্তিগত ব্যসাদারদের মুনাফা বাড়াইবার অবিরাম 
প্রচেষ্টা সফল হইতে পারে। নিজেদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতার মারফখ 
তাহারা অবিশ্রান্তভাবে মৃূলধন-সঞ্চয়ের চেষ্টা করিতে থাকে, মূলধনের 
সাহায্যে মজুর খাটাইয়া! যে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করে তাহার সাহায্যে পুনরায় 
অধিকতর মূলধন নিয়োগ এবং অধিকতর উদ্বৃত্ের কৃষ্টি 
উৎপাদন ও  _-এই ধারায় ধনতত্ত্রের অগ্রগতি হইতে থাকে। নিজেদের 
বিনিয়োগের ঘূণিচক্র 
মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতার দরুণ উৎপাদনপদ্ধতির উন্নতি 
করিতে তাহার বাধ্য হয়, বিজ্ঞান ও যন্ত্রের উন্নতিতে যন্ত্রশিল্পের (601)0০- 
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10£5) দ্রুত উন্নতি হয়, শ্রমবিভাগ প্রসার লাভ করে, নিত্য নৃত্তন বাজার ও 
দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বাড়িতে থাকে । দেশে অব্যবহৃত উপকরণ পড়িয়। 
থাকিতে পারে না। উৎপাদক উপকরণসমূহ সর্বাধিক উৎপাদনক্ষম ক্ষেতে 
নিুক্ত হয়, কারণ ব্যয় না কমাইতে পারিলে মুনাফা সর্বাধিক হইবে না, মূলধন- 
সঞ্চয় দ্রুত হইতে পারিবে না প্রতিযোগিতায় হারিয়। যাইতে হইবে৷ মূলধনের 
অপচয় হইতে পারে না, কারণ উৎপাদক বিনিয়োগে নিযুক্ত না হইলে উহা! 
হইতে অধিকতর মূলধন-সঞ্চয় সম্ভব হইবে না। মুলধন-সঞ্চয়ের পক্ষে 
প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান ও মনোবৃত্তি গড়িয়া! উঠিতে থাকে । এইবপ প্রতিষ্ঠান ও 
এইরূপ মনোবৃত্তি গড়িয়া উঠা একই সঙ্গে অধিকতর মৃলধন-সঞ্চয়ের কারণ ও 
কার্ফল | ধনতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এইরূপে দেশের মোট সম্পদ ও 
জাতাম্ন আয় খুবই প্রসারিত হইতে থাকে । 


এই ব্যবস্থায় কেবল যে উৎপাদন বাড়ে তাহাই নহে, জাতীয় জম্পদের 
অধিক অংশই অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তে রূপান্তরিত হইতে পারে। মজুরদের 
নিজেদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতায় মজুরির হার জীবন- 
ধারণের স্তরের (981)819697)09 1991) তেশি হইতে 
পারে না। শিল্পোন্নয়নের প্রথম যুগে জনসংখ্য। বুদ্ধি 
পাইতে থাকে এবং কৃষি বিপ্লবের ফলে সহরে মজুরের সংখ্য। বাড়ে, বলিম়! 
মজুরের বাজারে তাহাদের পর্যাপ্ত যোগান থাকে । মজুরীর হার কম থাকে, 
যোগান নিজেই নিজের চাহিদা স্য্টি করাইয়া লয় (9810015 ০9869 16৪ 
0স্বা। 0910200)। 
প্রতিযোগিতামূলক ধনতন্ত্রে “অন্থৎপাঁদক” শ্রমিকের পরিমাণ খুবই কম 
থাকে। এইরূপ সমাজের প্রথম দিকে সকল শ্রেণী বা প্রতিষ্ঠান সব কিছুকেই 
অনুৎপাদক শ্রমিক  মূলধন-সঞ্চয়ের গতির সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইতে হয়। 
থাকে না,তাই সামন্ত প্রভূ বা রাজা বাদশাহের বিলাস বহুল জাবনযাত্রা 
০ তুলিয়া দেওয়া হয়, ব্যয়বহুল ধর্মকর্ম যজন যাজন কমাইয়! 
্‌ পরিমিতিবোধ সারল্য ও অনাড়ম্বরতার উপর নৃতন ধর্মীয় 
জীবনের প্রতিষ্ঠা হয়।১ 


মহাজন, দালাল ও ব্যবসায়ী শ্রেণী থাকে বটে, কিন্ত তাহার! নৃতনরূপে 
পরিবতিত হইয়া ধনতান্ত্রিক কাঠামোর অঙ্গ হইয়' পড়ে । তখন তাহারাও 


মজুরি বাড়ে না, তাই 
উদ বৃত্ত বেশি থাকে 





১ ব্রিটেন্রে পিউপ্টান ধর্মের সহিত পুঁজিপতিদের সংযেগের ইহাই গোড়ার কথা। 


৩৬ ভারতের অর্থনীতি 


“উৎপাদক” শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে বলিয়! মনে করা চলে। তাহাদের 
কাজকর্ম অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত স্থষ্টিতে সাহায্য তো! করেই, মোট অর্থনৈতিক 
উদ্বুত্তের যে অংশ তাহার পায় তাহার অধিকাংশই (প্রতিযোগিতা ও 
সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভের তাগিদে ) সঞ্চিত হইতে থাকে । 
ধনতান্ত্রিক শিল্পপতির1 বা পু'জিপতিরা যে উদ্বৃত্ত হাতে পায় তাহার 
অপব্যয় হইতে পারে না; প্রতিযোগিতার চাপে তাহাদের মধ্যে সর্বাধিক 
পূর্ণ প্রতিযোগিতার  মৃূলধন-সঞ্চয়ের তাগিদ আসিয়া পড়ে। “অস্তিত্ব রক্ষার 
অশ্ুশিহিত নিয়মেই সংগ্রামে (9৮2৮2]9 £00 951890০9৪) একমাত্র যোগ্য- 
অপচন হইতে পারে ন| তমই বীঁচিযা থাকিতে পারে? (৪৪:৮1%8] ০0 006 
[1669৪), “অযোগ্যের বিলুপ্তি” ঘটিবেই (12117010560 01 01: 8016 )। 
কঠিন পরিঅমের দ্বারা সাধারণ অবস্থা! হইতে পুজিপতিতে রূপান্তরিত হইয়া 
তাহারা পূর্বের সারল্য ও অনাড়ম্বরতা বজায় রাখিবারই চেষ্টা করে। সমগ্র 
দেশে সামাজিক মূল্যবোধে রূপান্তর আসে, ব্যয়কুঠ জীবনযাপন ও মৃূলধনসঞ্চয় 
জীবনাদর্শের কূপ গ্রহণ করে ।২ 
ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এইরূপ সববাধিক অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের স্থ্টি ও উহার 
নিয়োগ পদ্ধতির ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব। ক্রমবৃদ্ধির হার খুবই বেশি হইতে 
পারে। একমাত্র বাধ! থাকে কৃষিক্ষেত্র ৷ কৃষিতে সাম্ততন্ত্ 
₹ কৃষিতে ধনতণ্ সা রা 
এাসিয়া পড়ে. চলিতে থাকিলে ক্রমহ্াসমান প্রতিদানের নিয়ম দেখা 
দিবে, কষিজাতদ্রব্যের দাম বাড়িবে, মজুরির হার 
বাড়াইতেই হইবে, অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ের পরিমাণ হাস পাইবে । তাই ক্রমে 
কুষিতেও ধনতন্ত্র প্রবেশ করে, ন্ত্রশিলের প্রয়োগে কষিজাত দ্রব্যের উত্পাদন 
ক্রমবর্ধমান গতিতে বাড়িতে থাকে । “স্বাধীন সরল” ক্ষুদ্র চাষীর দল গ্রাম 
ছাঁড়িয়া সহরের মজুর হয়, আর বৃহৎ যন্ত্রপাতির সাহায্যে কারখানার 
ভংগীতে কৃষিকাৰ স্থরু হয়।৩ এইরূপে উদ্বৃত্তস্থষ্টি ও মূলধনসঞ্চয়ের তাগিদেই 
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অপরিকল্পিত ধনতাস্ত্রিক উন্নয়ন ৩৪ 


সমগ্র অর্থনৈতিক কাঠামো রূপান্তরিত হয়, এই উদ্দেশ্ত সাধনের উপযুক্ত 
সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবাদর্শ, মূল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠানগুলি গড়িয়া! উঠিতে 
খাকে, অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির সর্বাধিক হার দেখিতে পাওয়া যায়। 
প্রতিযোগিতামূলক ধনতান্ত্রিক কাঠামোতে (0০020086669 ০808 
61190) এইরূপ দ্রুত অর্থনৈতিক ভ্রমবৃদ্ধি ঘটে ঠিকই, কিন্তু কিছুদিন 
পরে এই কাঠামো নিজন্ব নিয়মের তাগিদেই একচেটীয় 
কিন্ত অবশেষে ইহারই টনি রি 
মধ্যে একচেটিয়া. ধনতন্ত্রে (00000128610 09001651181) রূপান্তরিত হয় | 
ধনতপ্ত্রের উদ্ভব ঘটে অর্থনৈতিক উন্নয়নের বা ক্রমবৃদ্ধিদ্র হার আর দ্রুত থাকিতে 
পারে নী। এক সময় যে কাঠামে উদ্বৃত্ত স্থষ্টি, মূলধন-সঞ্চয় ও সর্বাধিক 
উতৎ্পাদনক্ষম বিনিয়োগ সম্ভব করিয়াছিল, সেই কাঠামো পরিবন্তিত হওয়ায় 
পরবর্তীকালের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উদ্বৃত্ত স্যষ্টি ও উহার স্ব বিনিরোগ বাধ! 
পায়। অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির হার কমিয়া যায়, পরিপক্ষতা, নিশ্চলতা, বার্ধক্য ও 
জরাগ্রন্ততা আসিয়া পড়ে (80৪1165 800 36200962017) | 


মনে রাখা দরকার, প্রতিযোগিতার নিজন্ব গতিশক্তি ও অন্ত্নিছিভ 
যুক্তিতেই এইরূপ অবস্থার উদ্ভব হয়, উহা নিজেই নিজের মৃত্যু ঘটাঁয়। 
উৎপাদনকারী ফার্ম যত বৃহত্মাত্রায় ও সম্পদশালী হইয়া 
উঠে, এই তীব্র প্রতিযোগিতায় তাহারই তত (বেশি 
টিকিয়া থাকার সম্ভাবনা, প্রতিযোগিতায় সাফল্যের অবশ্ঠ-প্রয়োজনীয় এই সর্তই 
কার্নগুণিকে ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিয়া প্রতিযোগিতার অবসান ঘটায়, একচেটয় 
ধনতান্ত্রিক কাঠামোর উদ্ভব হয।৪ 


উহারই নিজন্ব নিয়মে 


পূর্বের আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, অর্থনৈতিক তভ্রমবুদ্ধির চারিটি 
কাপিকাল' কারণ বা বাস্তব সর্ত আছে (দা 01889108] 0919০৮1৮০9৫ 
90170161005 ০01 ৪7061) £ (ক) বর্তমানের সকল উৎপাদক উপকরণের 
পূর্ণ ব্যবহার, (খ) দেশে মজুরীর হার ( অর্থাৎ ভোগের 
সি পর) এমন নীচু থাকা যাহাতে পূর্ণনিয়োগের স্তরে উৎপন্ন 
উন্নয়নের হার বেশি থাকে সম্পদের অধিকাংশই উদ্বৃত্তে পরিণত হইতে পারে, 
(গ) এই উদ্বৃত্ত যাহারা পায় তাহার ইহার অপব্যয় ন! 
করিয়! সর্বাধিক অংশ বিনিয়োগ করে, অর্থ[ৎ উদ্বৃত্তের বেশির ভাগ অংশই 
৫88019061৮৩ ব1 ভাবগতও কারণের মধ্যে প্রধান হইল পু জিতান্ত্িক মনোবৃত্তির প্রসার--ইহা 

এই সকল বাস্তব অবস্থার উপর নির্ভরশীল । 


৩৮ ভারতের অর্থনীতি 


মূলধনে রূপান্তরিত হয়, এবং (ঘ) উপযুক্ত মুনাফাতে মূলধন বিনিয়োগের 
ক্যোগ ব৷ ক্ষেত্রের কোনো অভাব থাকে না। 
ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, একচেটায় ধনতন্ত্রের যুগে এই সকল অবস্থ1 বা সর্ত 
বজায় থাকে না, তাই অর্থনৈতিক "উন্নয়ন বা ক্রমবৃদ্ধির হার ভ্রুত হইতে পারে 
না। এই যুগে বেকারি, অব্যবহৃত শ্রম ও যন্্রশক্তি, কৃষি উৎপাদন হ্বাস করান 
প্রভৃতি দেখিয়া স্পষ্টই বোঝা যায় যে, সকল উৎপাদক 
রা না উপকরণের পূর্ণ ব্যবহার হইতেছে না। দেশের ভোগের 
পুরণহয়না স্তরে বুদ্ধি মুনাফাবৃদ্ধির তুলনায় কমই হইয়াছে, তাই 
একমাত্র ভোগের স্তর ও প্রকৃত মজুরির হার কম রাখিয়াই 
যাহ কিছু উদ্বৃত্ত স্ষ্টি হইতেছে । উপকরণগুলির পূর্ণব্যবহার নী করিয়া 
ভোগের স্তর সংকুচিত রাথিয়াই উদ্বৃত্ত স্থষ্টির চেষ্টা হইতেছে । যাহার এই 
উদ্বৃত্ত পায় তাহার। পূর্বের ন্যায় আর ব্যয়কু্ধ নাই; বিজ্ঞাপন ও সামাজিক 
প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য এবং একচেটীয় অধিকারের প্রতি রাষ্ট্রীয় মনোভাব যাহাতে 
অন্কুলে আসে সেই উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক প্রচার ও রাজোচিত বিলাসব্যসন 
প্রভৃতিতে উদ্রৃত্তের একাংশ নিয়োজিত হইতেছে। কিন্তু তাহাতেও এই বিপুল 
উদ্বৃত্তের পরিসমাপ্তি নাই। তাই রাস্টরী্ম সহযোগে বিদেশে সাম্রাজ্যস্থাপন, 
যুদ্ধ, গুঞ্চচরবৃত্তি প্রভৃতিতে এই উদ্বৃত্তের নিয়োগ ঘটিতেছে । দেশের মধ্যে 
বেকারি রহিয়াছে, ভোগের স্তর কম রহিয়াছে, অনাহার ও অশিক্ষা রহিয়াছে, 
কিন্ত আকাশে স্পুটনিক উড়িতেছে, পৃথিবী ছাড়িয়া গ্রহাস্তরে বিনিয়োগের 
স্থবিধাজনক মেত্র (891621019 17)59862099156 01010০9১611516198 ) খোজা! 
হইতেছে। 


টু লঙ্মিতিজ্ছাদ 
পরিকলিত সমাজতান্ত্রিক উন্নয়ন 


19150 95০00511956 206৮ 51073777517 


অপৃর্ণোন্নত দেশগুলি যদি অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের পথে 
অগ্রসর হইতে চায় তবে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পিত অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করা 
একটি অবস্ত প্রয়োজনীয় কাজ। যাহাতে অপূর্ণোন্নত দেশের জনসাধারণ পূর্ণ 
পণ্ডিতের! যাহাই বলুন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা মনে না আনেন, সেই জন্তু 
না কেশ ইতিহাসে ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে কিরপে শিল্পোনয়ন হইয়াছিল 
টি সেই ইতিহাস হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া, বর্তমানের 
সমাজতন্ত্রের সামাজিক ও সম্পত্তিগত সম্পর্কগুলি (1১৮8০76 ৪০০19] 
সিমি নি ৪0. [00109765-:615610178) অক্ষুণ্র রাখিয়। কিরূপে দেশে 
ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটান যায় কেবলমাত্র সেই তত্বই উপস্থিত কর1 হইতেছে ।১ 
রাষ্ট্র যদি ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কতিপয় শিল্প স্থাপন করে ও পরিচালনা 
করে, সামন্ততন্তরকে উচ্ছেদ না করে, দেশীর একচেটিয়া পু'জিপতিদের রক্ষা 
করে এবং বিদেশী মূলধন স্থাপনের স্থযোগ দিয়! পুরাণে বা নৃতন শোষণের 
কঠামো কায়েম রাখে, তবে সেই দেশে অর্থ নৈতিক উন্নয়নের গতিবেগ 
খুবই সীমাবদ্ধ থাকে এবং তাহা সীমাবদ্ধ ধনতান্ত্রিক বিকাশের দিকেই 
ধাবিত হয়'। অথণনৈতিক উদ্বৃত্ত বাড়াইবার হার কম থাকে, উহার 
ব্যবহার বিজ্ঞানসম্মতভাবে কিছুতেই হইতে পারে না। 
অপুর্ণোন্নত দেশে সমাজতন্ব স্থাপিত হওয়ার সমস্ত! পূর্ণো্নত দেশের 
রা সমাজতন্ত্র হইতে পৃথক ও বহুল পরিমাণে জটিল। 
সমাজতন্ত্রের স্থাপনের পূর্ণ ধনতান্ত্রিক দেশে সমাজের উৎপাদনী শক্তির বা 
বিটি টির উৎপাদনের উপকরণগুলির প্রভৃত উন্নতি হইয়াছে, অর্থ- 
হইতে পৃথক নৈতিক উদ্বৃত্তের পরিমাণ এ উহার বিজ্ঞান- 
সম্মত নিয়োগই হইল প্রধান সমস্তা। কিন্ত অপৃর্ণোন্নত 
দেশে একদিকে দেশের উপকরণগুলিকে সর্বোস্তম ও সর্বাধিক ব্যবহার 


১ জাতিসংঘ হইতে শ্রকাশিত ব1] পশ্চিমী ধনবিজ্ঞানীগণ কতৃক আলোচিত অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের প্রায় সকল তত্বের রূপই হইল এই প্রকার । তাহার! ধরিয়াই লন 'য. উন্নয়নের অর্থ 
হইল সাঁমন্ততন্ত্র হইতে পশ্চিমী গেশোপযোগী ধনতান্থ্িক প্রতিষ্ঠান রীতিনীতি ও মনো বৃত্তি গড়িয়া 
তোল|।। ইহারা শিল্পায়নের সহিত ধনতান্ত্রিক বিকাশকে এক কৰিয়। ফেলেন। উহাদের বে 
কেনো রিপোর্ট বাঁ বই হইতেই ইহা বোঝা যাইবে। - 


[৪০ ভারতের অর্থনীতি 


করিবার মত সংগঠন ঠৈয়ারী করিতে হইবে, অপরদিকে এই কাজ সফল 
করিবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে নৃতন সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
কাঠামো গড়িয়া তুলিতে হইবে ।২ 


অপূর্ণোন্নত দেশের সমাজতন্ত্রের কাজই হুইল পুরাণো অর্থনীতির সংস্কার 
এবং নৃতন সংগঠন গড়িয়া তোলা (61১9 90008625০60 ০৫ 6৩ 010 
9001)010% 270 6159 00201896101) 01 61916); পুরাণো অর্থনীতির 
-স্কারের দ্বার সম্ভাব্য উদ্বৃত্ত পাওয়া যাইন্তব এবং নৃতন 
রা সংগঠন গড়িয়া তাহাকে তুলিয়া পরিকল্পিত উদ্বৃত্তে 
পরিকঞ্পিত উদবৃত্বে রূপান্তরিত করা যাইবে । প্রথম দিকে অন্ুৎপাদক 
চির টা শ্রেণীর ভোগ কমিবে ঠিকই, কিন্তু জনসাধারণের ভোগ 
ইহ বৃদ্ধি পাইয়া প্ররূত অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত কমাইয়া দিবে। 
_. জাতীয় করণের ফলে শিল্প ও খনি, রেলপথ, বড় বড় 
কাচামাল উৎপাদনকারী কৃষিফার্ম প্রভৃতি কেন্দ্র হইতে উদ্ভুত মুনাফা বা 
উদ্বৃত্ত সমাঁজের হাতে চলিয়া আসিবে। কিন্তু কৃষিবিপ্রবের ফলে বড় বড় 
কষিফার্ম ভাঙিয়া ছোট ছোট চাষীর হাতে বিভক্ত হইবে, চাষীদের নিকট 
হইতে খাজন] মক্ুব করা হইবে, ব্যবসায়ী ও মহাজনদের শোষণ লোপ করা 
হইবে ইহাতে অনৈতিক উদ্বৃত্ত সমাজের হাতে সরাসরি চলিয়া আসিবে, 
এমন নহে। এই সকল ক্ষেত্রে যে উদ্বত্ত স্ষ্টি হইত তাহার দ্বারা গ্রামের 
লনসাধারণের ভোগের মাত্রা কিছুটা বাড়িবে। | 


বিপ্লবের ঠিক পরবতী কালেই ভোগের এবং প্রকৃত অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের 
পরিমাণ বাড়িবে এমন বলা চলে না। উৎপাদন ব্যবস্থায় যে সাধারণ 
বিশৃংখল। দেখা দেয় তাহার ফলে বিনিয়োগ ও জীবনযাত্রার মানে বৃদ্ধি ঘটান 
তো সম্ভব নয়ই, উহা! কমিয় যাইবার সম্ভাবনাই প্রবল। কতদিন এইরূপ 
বিশৃুংখল। থাকিবে তাহ নির্ভর করিবে বহু রাজনৈতিক কারণাবলীর উপর ।৩ 
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৩ একাদণক রাজনৈতিক ও সামরিক সংগ্রামের তীব্রতা, পুরাণে! শাসকশ্রেণীর প্রতিরোধ, 
অপরদিকে জনসাধাবণেব চেতনার স্তর, উৎসাহ উদ্দীপন। ও নিয়মানুবতিত। সমাজতান্িক শক্তি- 
গুলির যোগ/ত। ও উন্নতির শুর প্রভৃতি । 


পরিকল্পিত সমাজতান্ত্রিক উন্নয়ন ৪১ 


প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেরই এই অন্রবিধা বেশি পরিমাণে হইয়! থাকে; 
দির নার পরবত্তাঁ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির অস্বিধা অনেক কম হয়, 
কিছুট! কমি পূর্বের সমাজতান্ত্রিক অভিজ্ঞতা হইতে তাহারা লাভবান 
যাইতেও পারে. হইতে পারে । অবশ্থ প্রথম যুগের সংঘর্ষ এবং অর্থ নৈতিক 
বিশৃংখলা কিছুকালের জন্য অন্ততঃ তাহাকে ভোগ করিতেই হইবে। কিন্তু 
এই বিশৃংখল। এবং উৎপাদনের অবনতি নিতান্তই সাময়িক ব্যাপার, সঠিক 
সমাজতান্ত্রিক নীতি অবলম্বন করিলে মাক্ম কয়েকবংসরের মধ্যেই তাহার! 
অন্ততঃ পূর্বের উৎপাদন, ভোগ ও উদ্বৃত্ত-স্থষ্টির স্তরে পৌছাইতে পারিবে ।৪ 
কতকগুলি অন্ুন্নত দেশ আছে (যেমন তল উৎপাদনকারী মধ্য এশিয়া 
বা খনিজ দ্রব্য উৎপাদনকারী আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকা) যেখানে 
সমাজতান্ত্রিক বিপ্রব সফল হইলে প্রভূত পরিমাণ অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত 
সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের হাতে আসিয়া পড়ে এবং জনসাধারণের ভোগের 
_ পরিমাণ কিছুটা বাড়াইয়াও উৎপাদনে বিনিয়োগ করার 
কৃষি হইতে উদ-বৃত্ত 
সুষ্টি করাই উন্নয়নের মত উদ্বৃত্তের অভাব হয় না। যেখানে জাতীয় 
একমাত্র প্রথম ধাপ উতৎপন্নের অধিকাংশ কৃষি হইতে আসে এবং সেই 
উৎপাদন করে মাঝারি ও ছোট চাষীরা, সেখানে এই কৃষিকার্য হইতেই 
উদ্বৃত্ত তুলিয়া আন দরকার | শুধু দরকার নয়, ইহ] উন্নয়নের পক্ষে 
অপরিহায। 
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৪ রাশিয়াতে অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি হইয়াছিল প্রথম মহাযুদ্ধ, বিপ্লব এৰং প্রতিবিপ্লীব 
এই তিন কারণ মিলাইয়। এবং আটবৎসরের মধ্যেই যুদ্ধপূর্ব অবস্থায় পৌঁছান সম্ভব হইয়াছিল। চীনে 
এবং পুর্ব ইউরোপীয় দেশগুলিতেও বিশৃংখলার প্রধান কাগণ ছিল যুন্ধজনিত ধ্বংস ; কিন্ত তাহার! 
দুই তিন বৎসবের মধ্যেই পূর্বের অবস্থয় ফিক্িয়! আগিয়াছিল। ইউরোপীয় দেশগুলিতে ১৯৪৯ 
সালের মধ্যে (07/5166 11065079- 2০001201010 97595 20 70109 1949) ; এবং চীনে নুতন 
সরকার প্রতিষ্ঠা! হওয়ার তিন বৎনরের মধ্যে ১৯৫২ সালের মোট উৎপাদন পূর্বের চীনা! ইতিহাসের 
যে কোন বৎসর অপেক্ষ! বেশি হইয়।ছিল (07262 06078, :90202010 73511661010 
8819 2200. 0109 9 69965 ০, 1968) । ্ 


৪২ ভারতের অর্থনীতি 


কষি হইতে এই উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করিতেই হইবে ইহা যেমন নিশ্চিত, 
সেই উদ্বৃত্তের সংগ্রহ করার বাস্তব অস্থবিধাও খুব বেশি। কৃষি বিপ্লবের 
ফলে (জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ ও চাষীর মধ্যে জমি বিলি) গ্রামাঞ্চলের 
ভোগের পরিমাণ কিছুট। বৃদ্ধি পাইবেই 4৫ 
ফলে চাষীর হাতে উদ্বৃত্তের পরিমাণ কমিবে, মাথাপিছু আয় কিছুটা 
বাড়িলেও চাষীদের জীবনযাত্রার মানে গুণগত (৫88116865) কোন 
পরিবর্তন হইবে ন'। উপবাসের অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবে, কিন্তু দারিত্র্য 
দূর হইবে না। যখন তাহাদের প্রকৃত আয়ের বৃদ্ধিট্রকু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র 
তুপিয়া লইতে চেষ্টা করিব, তখন এই জন্ত তাহার] বাধা দিতে 
আগাইধা আসিবে । এই কারণেই বিশ শতকে সোভিয়েট রাশিয়ায় খণ্ড 
ছিন্ন কুষকবিপ্রোহ দেখা দিয়াছিল।, 
কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, প্রথমতঃ, কৃষি আয়করের সাহায্যে এই 
উদ্বৃত্ত তুলিঘ্লা লওয়া চলে। কিন্তু এইরূপ খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত কৃষিক্ষেত্রগুলির 
আয়ের প্রকৃত হিসাব করা এৰং তাহা সঠিকভাবে আদায় করা সম্ভব নয়। 
চাষীর! ব্যক্তিগত ও সংঘবদ্ধভাবে কর আদায়ে বাধ] দেয়, কারণ সামন্ততাস্ত্রিক 
বছ প্রকার খান! ও আদায়ের হাত হইতে তাহারা 
যৌখ্ুধামার ছাড়া মবেমাত্র মুক্তি পাইয়াছে। সর্বোপরি, এইকূপ কৃষি- 
কেন সফল হইবে নি। কাঠামোতে টাকার বিনিময়ে বাজারে বিক্রয়ধোগ্য 
উত্পাদনের পরিমাণ কম, আত্মভোগে (3911 
0:07085071)6101) নিয়োগের অংশই বেশি । এইবপ অবস্থায় চাষীর হাতে 
নগদ টাকার পরিমাণ কম, আর জিনিসপত্রের সাহায্যে কর আদায়ের 
(15388 11) 1009) বাস্তব অস্থবিধা অত্যন্ত বেশি । দ্বিতীয়তঃ, অনেকে 
বলেন যে, কৃষকের বাযবহাধ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পজাত দ্রব্যের দাম ঝাঁড়াইয়া এই 
উদ্বৃত্ত তুলিয়া লওয়া চলে। কিন্তু অর্ধাহারী ও অনাহারী কৃষক যতদূর 
সম্ভব কম উৎপন্ন দ্রব্য বিক্ুয় করিয়া নিতান্ত দরকারী জিনিস ছাড়া অপর কিছু 
কেনে না। ধনী চাষী ও জোতদার শ্রেণীর লোকেরা যাহাদের হাতে 
বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত কিছু পরিমাণ থাকে-_তাহার নিজেদের ভোগের পরিমাণ 
বাড়াইতে পারে অথবা অন্য চাষী বা (রাষ্ট্র ছাড়) অপর ব্যক্তির নিকট 
হইতে দরকারী জিনিসগুলি ক্রয় করিতে পারে। সৃতরাং, দেখা যায় যে, 


৫ ভাগতেও এইবপ দেখ! যাইতেছে, যদিও কৃষি সংস্কার সম্পূর্ণ হয় নাই, ০£--৮০০৫ 
7001 00201016600 120০0, 


পরিকল্লিত সমাজতান্ত্রিক উন্নয়ন ৪৩ 


ব্যক্তিগত চাষ প্রথার উদ্বৃত্ত স্থষ্টির ক্ষমতা (10079: 01 ৪070105 
7906786?0 ) এবং রাষ্ট্রের পক্ষে সেই খণ্ড ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করার 
ক্ষমতা (1801)111886107. )--উভয়ই বিশেষ সীমাবদ্ধ। এই কারণে 
সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা সফল করিতে হইলে ব্যক্তিগত জীবনধারণের 
শ্তরোপযোগী চাষ (00151 0021 5019818601706  180011)5) তুলিয়। দিয়! 
যৌথ খামার স্থাপন করা অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রথম ধাপ। শ্রমবিভাগের 
প্রসার ঘটাইয়! বাজারে বিক্রয়ের উদ্দেশ্টে কৃষিকে শিল্পের স্তরে তুলিয়া 
উৎপাদন বাড়ান সম্ভব হইবে এবং উৎপাদনকারী সমবায়ী চাষীদের 
জীবনযাত্রার মান দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনে অন্থান্য 
শিল্পের সঙ্গে সামগ্তন্ত রাখিয়া স্থির করা (কমান বা বাড়ান) সম্ভব হইবে। 
অর্থনৈতিক উদবৃত্তের পরিমাণ বাড়ান এবং উহা সংগ্রহ করার স্ৃবিধা_ 
সমাজতান্ত্রিক অর্থনোতিক পরিকল্পনাতে এই প্রয়োজনীয় কাঁজের জন্য যৌথ 
খামার প্রতিষ্ঠা তাই অবশ্স্ভাবী পূর্বসর্ত। 

উদ্বৃত্তের নিয়োগ বিন্ঠাস--সমাজের মোট উৎপাদনের কত অংশ 
ভোগে এবং কত অংশ বিনিয়োগে খাটান হইবে অর্থাৎ ভোগের শুর 
কোন্থানে স্থির করিয়। কি পরিমাণ অর্থনৈতিক উদবুত্ত 
স্থষ্টি করিতে হইবে সে বিষয়ে নিদিষ্ই কোন নিয়ম নাই 
বল! চলে। উতৎপাদনী শক্তির উন্নতির স্তর এবং 
তৎকালীন রাজনৈতিক প্রয়োজন উভয়ে মিলিয়! সমাজতান্ত্রিক দেশটি ইহ 
স্থির করে। যদ্দি উহা উন্নত ধরণের সমাজতান্ত্রিক দেশ হয় তবে ভোগের 
স্তর বেশি না কমাইলেও চলে, কিন্তু অন্ন্নত দেশে সমা'জতন্ত্রে প্রতিষ্ঠা হইলে 
দ্রুত উন্নয়নের প্রয়োজনে ভোগের শর কমাইয়৷ বেশি উদ্বৃত্ত স্থষ্টি প্রয়োজন 
হইতে পারে । বিদেশী আক্রমণের সম্ভাবনা কম থাকিলে ভোগের অন্থপাত 
বেশি থাকিবে, (উদ্বৃত্ের অনুপাত কম থাকিবে); আক্রমণের সম্ভাবন! বেশি 
থাকিলে ভোগের অনুপাত কম থাকিবে (উদবৃত্তের অনুপাত বেশি থাকিবে) ।৬ 

সমাজতান্ত্রিক দেশে অগ্রগতির হার বাড়াইবার জন্য ভোগের স্তর খুবই 
নীচুতে রাখা দরকার, এমন কোন কথা নাই। ভোগের স্তরের সঙ্গে দেশের 
অধিবাসীদের উৎপাদনী শক্তি ও উৎপাদনী মনোভাব-__ উভয়ই যুক্ত আছে। 


পাশপাশি শি শ্প্পাপ্প্পাাাাা শাাাীশীপিসাশ | পাপে শ্্প্প্প্প্প্পপীপা | শা আপ পপ লাস 


৬ ১৯৪১ সালে আক্রান্ত হইবার ঠিক দশবৎসর পুর্বে ১৯৩১ সালে ষ্ট্যালিন বলিতে 'ছন “*ডা০ 
৪79 60-100 7988 09131777 6009 20010060 000)6169, 9 10959 %০ 67859189 61018 
01565009 17) 690 99519, ০ 913%]1 0161067 90001010119) ৮ 01 6159 ৮7০ 91081] 19 
97981760.+) 92157, ০৩, ৮0 18. 


উদ-বৃত্ত বিষ্তাসের 
সাধারণ নীতি 


৪৪ ভারতের অর্থনীতি 


ভোগের স্তর কমাইয়া মোট বিনিয়োগ বাড়ান চলে ঠিকই, কিন্ত শ্রমিক-পিছু 
উৎপাদন কমিয়া যাইতে পারে। তাই উভয়ের মধ্যে সামপ্শ্ত ও সমন্বয়- 
সাধন করিয়া বিজ্ঞানসম্মতভাবে সর্বাধিক ব্যক্তির সর্বাধিক কল্যাণের 
উপযোগী এক নীতি গ্রহণ করা হয়। . 
দেশের অধিবাসীদের মনোবল উন্নত করিয়া, বৃহত্তর স্বার্থে উ্দ্ধ করিয়া, 
শিক্ষার প্রসার ঘটাইয়া, ভবিষ্যৎ উন্নততর সমাজের স্থখ ও স্বাচ্ছ্যন্দের কথা 
স্মরণ করাইয়া শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমত! (১7০90০৮5165) বাড়ান হয়। 
সমাজের শ্রমিকের স্থান ও মধাদার পরিবর্তন হয়, শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে 
দ্রুত মনোবল ও আত্মমর্ধাদ! বৃদ্ধি পায়; উৎপাদনশক্তি বাড়াইবার জন্য 
তীব্র প্রতিযোগিতা স্থুরু হয় (যেমন সোভিয়েট রাশিয়ায় 
ভোগের স্ব না কমা- 96810200169 আন্দোলন ); সমাজের বিজ্ঞানীদের 
সা উপর নৃতন যন্ত্র আবিষ্কারের অবিরাম চাপ আসিতে 
ক্ষমতা খুবই বাড়ে থাকে । এইরূপেই সমাজতান্ত্রিক দেশে বিজ্ঞান ও যন্ত্র 
কৌশলের উন্নতি হইতে থাকে, শ্রমিকের উতৎপাদনশক্তি 
ও বৈজ্ঞানিক উন্নতি পরস্পরকে চাপ দিয়া উভয়ের উদ্ঘূর্ণমান গতিবেগ 
([01১77%70 310181) হত করে। 
এইরূপে আমরা দেখিতে পাই ঘে, ধনতান্ত্রিক কাঠামোর অর্থনৈতিক 
উদ্বৃত্তের সহিত সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের পরিমাণ, 
উহা স্থষ্টির পদ্ধতি এবং উহা নিয়োগের উদ্দেন্ত কোন দিকেই মিল নাই । এই 
পরিকল্পিত উদবৃন্তের পরিমাণ স্থির হুয় সমগ্র সমাজের প্রয়োজনের কথা 
বিবেচনা করিয়া; উহ্ার সৃষ্টি ও সংগ্রহের পদ্ধতি স্থির হয় এমন ভাবে 
যাহাতে সমাজের সকল ব্যক্তির উপর সমানভাবে ত্যাগ ও ভোগের অন্গপাত 





৭ «সঞ্চয় ও ভোগের সম্পর্কের বিষয়ে এই কথ! ম.ন রাখ! দরকার যে, এই ছুই-এরু উভয়কেই 
একসঙ্গে সর্বাধিক করার দৃষ্টিতে দেখা অসম্তব--****কারণ তাহা হইলে এই সমস্যার সমাধান কর! 
মায় না। তাহ। ছাড়া, কোন নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে কেবল মাত্র সঞ্চয় বাড়ান বা কেবল মাত্র 
ভোগ বাড়ান, এইরূপ আংশিক দৃষ্টিতে এই সমস্তার সমাধান সম্ভব নয়। ইহাদের পরম্পরিক 
বিবোধ (0০26:80196102).- রন্ধং তাহাদর পরম্পর-প্রভীবশীলত। ও নির্ভরশীলত। এই উভয় 
[দকই বিচার কবিয়। এবং দীধকালীন উন্নয়নের হিনাবে ইহার] সাধারণভাবে মিলিয়া যায় এই 
কথা মনে গ্লাখিয়1| এই সমল্তাকে উভয়েব সবে।তম সংযে।গের (00৮10 1 0020017796192) 
পরিপ্রেক্গিতে দেখ! দরকাব। উন্নয়নের গতিবেগ (8289৫) সম্পর্কেও কাজের দুরূহ জটিলতা! মনে 
রাখ! প্রয়েজন। এই বিষয়ে আগামী বছরের বাকরেক বছরের মধ্যে সর্বাধিক সঞ্চয় কগার 
প্রচেষ্টাপ্ন দরক]র নাই, কিন্তু জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর অঙ্গপ্রত্যহ্গগুলিকে এমনভাবে সমন্বয় 
সাধনের চেষ্ঠা কর! দরকার যাহাতে দীর্ঘ কাল ধরিয়া দ্রুততম উন্নয়নের বেগ নিশ্চিতভাবে পাঁওয়1 
যাইতে পারে ।-_895011027 21705 £3065611% 0০001555 ০1005 0, 8, 5. 0. (8), 
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বর্টিত হয়; এবং উহার নিয়োগ করা হয় সুদূর ভবিষ্যতে সমাজের জনশক্তি 
ও প্রাকৃতিক উপকরণের সর্বোত্তম (0170817091) উন্নয়নের উদ্দেশ্টে 


শিল্পের উন্নতি বা কৃষির উন্নতি ?__অপুর্ণোন্নত সমাজতান্ত্রিক 
দেশগুলিতে অনেক সময় এইরপ প্রশ্ন তোলা হয় যে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন কোন্‌ 
পথে স্থুরু হইবে__কৃষির উন্নতির মাধ্যমে অথবা শিল্পের উন্নতির মাধ্যমে । 
এই প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর, কারণ কৃষি ও শিল্পের উৎসের একযোগে 
উন্নতিই সামগ্রিক উন্নয়ন আনিতে পারে । শিল্পের উন্নতি 
এ যোগে কৃষির উন্নতি ঘটায়; কৃষির উন্নতিতে শিল্পের উন্নতি 
ভ্রুততর হয়, এইরূপে একের উন্নতি পরের উন্নতিকে 
আগাইয়! তোলে । পরম্পর প্রভাবশীলল বলির ইহাদের সম্মিলিত উন্নতির 
গতিবেগ এত বেশি। 
অপুর্ণোন্নত দেশের জীবনধারণের স্তরোপযোগী চাঁষ ব্যবস্থা উন্নত করিতে 
হইলে কৃষিক্ষেত্রের ছোটখাট সংস্কারের সাহায্যে সম্ভব নয়” ইহ ম্পই বোবা! 
যায়। উন্নত সার, বাজ, রষি শিক্ষা, কম সৃদে খণ এ্রভৃতির সাহায্যে চাষীর 
প্রকৃত আয়' একটু বাড়িলেও জনসংখ্যার বৃদ্ধির দরুণ আবার তাহা কিয়া 
. যায়।. তাহা ছাড়। চাবীদের নিজেদের হাতে এইরূপ 
চা জারির আমবৃদ্ধির দরুণ খুব বেশি উদ্বৃত্ত স্থষ্টি হয় না, যাহাতে 
মূলধন গড়িয়া উঠিতে পারে । এই সকল সংগ্গারের ফলে 
উদ্বৃত্ত স্থষ্টি ও মূলধন-গঠন না হইলে, নিজস্ব উন্নয়নের ধারা স্ষ্টি না হইলে, 
ভবিষ্যৎ উন্নয়নের কোন নিজন্ব ভিত্তি গড়িয়া না উঠিলে--এই সকল সংস্কার 
প্রকৃতপক্ষে ভিক্ষা দেওয়ার বা খয়রাতী সাহায্য করার সামিল হইয়া! উঠে। 
আধুনিক যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক নার ও কৃষি বিজ্ঞানের সাহায্যে বিরাট ফার্মে 
উৎপাদন করা ছাড়া কৃষির কখনও উন্নতি হইতে পারে না। ইহার জন্য 
দরকার মূলধন, অপুর্ণোন্নত দেশের কৃষকের পক্ষে এইক্সপ মূলধন সংগ্রহ করা 
সম্ভব নয় এবং (যদি রাষ্ট্র খণ দেয় বা সাহায্য করে) তাহার ক্ষুত্্র জমি 
খগুগুলিতে উহা! প্রয়োগ করাও চলে না। ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে ধনতান্ত্রিক 
বিপ্রবের পরে কৃষিতে প্রভূত মূলধন প্রবেশ করিয়া ধনতত্ত্রের বিকাশ 
ঘটাইয়াছিল। ছোট ছোট চাষীর হাত হইতে জমি বড় বড় ধনী চাষীর 
হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় বড় বড় ধনতান্ত্রিক কৃষি-ফার্ম স্থাপিত হইয়াঁছিল। 


৮ ইহ! পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। 


৪৬ ভারতের অর্থনীতি 


রুষির এই উন্তিতে শিল্প সম্তায় কচামাল ও (নিঃস্ব চাষীর দল হইতে) 
মজুর পাইয়া উন্নত হইয়াছে, শিল্পের ও সহরের প্রসারে কৃষিতে যন্ত্রীকরণ ও 
পুঁজির অন্ত প্রবেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে।৯ 

কিন্ত কোন সমাজতান্ত্রিক দেশের পক্ষে কৃষিতে ধনতত্ত্রের বিকাশ ঘটিতে 
দেওয়া সম্ভব নয়, তাই সমাজতান্ত্রিক উন্নতি করিতে হইলে কৃষির উন্নতি সর্বাগ্রে 
দরকার। এই কথা সোভিয়েত পরিকল্পনাকারীগণ স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন।১০ 

অপুর্ণোন্নত দেশে কষিও শিল্পের উন্নতি তাই পরস্পর নির্ভরশীল; একমাত্র 
শিল্পের উন্নতিই কুষিকে যন্ত্রপাতি ও বাজার যোগাইতে পারে, কৃষির উন্নতির 
দরুণ শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকেরা খাদ্য ও কাচামাল পাইতে পারে। সর্বোপরি 
শিলোব্নয়নের জন্ত অপর্যাপ্ত পরিমাণে শ্রমিক পাইতে হইলে কৃষির উন্নতির 


ব্যবস্থা কর! দরকার ।৯* 
এই পরস্পর নির্ভরশীলতা থাক] সত্বেও মনে রাখ। দরকার যে অপুর্ণোন্নত 


দেশে প্রথমদিকে শিল্পে (এবং কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির উপযোগী যন্বশিল্পে ) 


৯ এই ইন্িহাদ সকলেই জানেন, তবু কৃষির উন্নতির জন্য পশ্চিমী ধনবিজ্ঞ। নীর1 উপদেশ দেন, 
তাহার কারণ অপুর্ণোননত দেশের (সমাঁজতাপ্রিক বা! ধনতাস্ত্রিক) কোনরূপ উন্নয়নই তাহারা চাহেন 
না, তাহাদের উপনিবেশ কগিয়াই ঝাখিতে চান। আমেরিকার 315 8০১০:৮-এ বল। হইয়াছে, 
“09 [006610%12186199 0100 197:010191009 ০1 6709 00005910190. 0০901)61193 2200. 6109 1086079 
01 087" 1069165 10 00011" 00070010010 005 91000700776 117010860 11)0 01020601016 00৪- 
100৯7০1) [06171000009 11796 সম 51100] ৪0010911------ 01920251111 700 01793000176, 01 
77090 08509), 19 101" ৫6010017800 10101] ৮1111 17007)10৮0 26710171075] 7070017061010, 
[0০৮০10192091)6 81076 6৮050 1005 006 109 1)21817000 101) 05102110090 14011161989 01: 
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০৯:10103600.+ 7২৪১০701016 55062 0 চ০359 15007502010 7১০9110125 0. 899, 
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বিনিয়োগ বাড়ানই উন্নয়নের একমাত্র পন্থা । যে স্বল্প উদ্বৃত্ত বা মূলধন প্রথম 
দিকে রাষ্ট্রের হাতে থাকে তাহার সাহায্যে ছোটখাট রুষি সংস্কারে লাভ নাই 
কারণ ছোট সংস্কারে কৃষির এত বেশি উন্নতি হইতে পারে না যাহাতে প্রচুর 
অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত স্থষ্টি হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির 
পূর্বসর্ত হিসাবে প্রথমে শিল্পে বিনিয়োগই সঙ্গত পম্থা। এই কারণেই 
সোভিয়েট রাশিয়ার প্রথম পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনাতে তাহারা ২৫ লক্ষ 
ট্রাক্টর এবং দ্বিতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনাতে প্রায় ৫* লক্ষ ট্রাক্টর তৈয়ারী 
করিয়াছিল। 

“ভাগ্য দ্রবোর শিল্প (হাক্কা। শি) ব1 উত্পাদক দ্রব্যের শিল্প (ভারী 
শিল্প )_ অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত স্ষ্টির পন্নে উহাঁকে কিক্ধপ শিল্পের উন্নতির জন্য 
নিয়োগ করিতে হইবে এই সমস্ত প্রকৃতপক্ষে দুইটি বিচারের উপর নির্ভর 
করে £ প্রথমতঃ, ভোগের স্তর কোন্থানে রাখিয়া কি পরিমাণ অথনৈতিক 
উদ্বৃত্ত রাখা উচিত, এবং দ্বিতীয়তঃ পরিকল্পনা কালে বা ভবিষ্যতে দেশে 
অর্থনৈতিক ক্রমবুদ্ধির হার কতখানি বেশি কর! উচিত ।১২ 

নৃতন স্থাপিত উৎপাদক দ্রব্যের শিল্পগুলি যে যন্ত্রপাতি উৎপাদন করে, 
তাহাদের পরব পরিকল্পন! কালে অলস রাখ যায় না, তাহাদের সাহায্যে 
নিশ্চয় উৎপাদন বাঁড়াইতে হুয়। সেইজন্য পূর্বের পরিকল্পনা কালের তুলনায় 

পরবতা পরিকল্পন| কালে বিনিয়োগ বুদ্ধি করিতে হয়। 

ভবী শিলে বিনিয়োগ যত বেশি উত্পাদক দ্রব্যের শিল্পে বিনিয়োগ বাড়ান 
ডি হইবে, ততই দেশে বিনিয়োগ -বাড়াইতে হইবে, এবং 
কেন অগ্রগতির বেগ তত দ্রুত হইবে । একটি উদাহরণ দিলে 


বিষয়টি স্পইবুঝা যাইবে । মনে করা যাউক যে, বর্তমান 
পরিকল্পনা কালে কোন দেশে তিনটি নৃতন ইস্পাত কারখানা স্থাপনের 
উপযোগী বিনিয়োগ কর] হইলে এই কারখানাগুলি গড়িয়া উঠিল। পরবর্তী 
পরিকল্পনায় প্রথম হইতেই সেই কারখানা গুলিতে ইস্পাত উৎপাদন স্থরু হুইবে। 
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৪৮ ভারতের অর্থনীতি 


স্বতরাং সেই ইস্পাতের সাহায্যে যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা স্থাপন বা 
যন্ত্রপাতির উৎপাদন পরবর্তী পরিকল্পনাতে করিতেই হইবে। পূর্বের ইম্পাত 
তৈয়ারীর কারখানাগুলিতে ইম্পাত তৈত্বারী হইবে, উহার সহিত নৃতন 
কারখানা বা যন্ত্রপাতি উত্পাদন যুক্ত হইবে। ফলে মোট বিনিয়োগ 
বাড়াইতেই হইবে। ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের উপযোগী কারখানা! স্থাপন 
করিলে তাহা হইতে ভোগ্যপ্রব্য উৎপন্ন হইল এবং জনপাধারণের ভোগে 
তাহা ব্যয় হইয়া গেল। পরবতাঁকালে নিজন্ব প্রয়োজনেই বিনিয়োগের 
পরিমাণ বাড়িবে, এব্ধপ কোন গতি স্থষ্টি হইবে না। স্থতরাং উৎপাদক দ্রব্য 
উৎপাদনে বিনিয়োগ যত বেশি হইবে, সমাজের অথনৈতিক অগ্রগতির 
বেগ তত দ্রুত, ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনে উদ্বন্ডের যত অধিক অংশ নিযুক্ত 
হইবে, অগ্রগতির হার তত কম।৯৩ 

পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের একটি অন্যতম প্রধান কাজই হইল এই অন্ুপাত 
স্থির করা। এই বিশ্বয়ে ভুল করিলে, উৎপাদক শিল্পে অধিক বিনিয়োগ 
করিলে শিল্পক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান কমিয়া যাইবে; 
অথব| ভোগ্য শিল্পে অধিক বিনিয়োগ করিলে শিল্পক্ষেত্রে নিযুক্ত মূলধনী 
দ্রব্য বা যন্ত্রপাতির অভাব দেখা দিবে ।৯৪ 

মূলধন-প্রগাঢ় বা শ্রম-প্রগাঢ় উৎপাদন পদ্ধতি_(1179 00109 
10909657691) 09,101691-110662)5158 07 18,00.-11766179159 06690187110 0.94 
06 10700006100 ) 

অধিকাংশ অপুর্োন্নত দেশে সাধারণতঃ গ্রামাঞ্চলে কৃষিতে নিযুক্ত 
লোকসংখ্যার পরিমাণ খুব বোঁশ থাকে । ফলে অনেকে 
বলেন, অপুর্ণোন্নত দেশের উত্পাদন পদ্ধতি শ্রম-প্রগাঢ় 
কর। উচিত, মূলধন-প্রধান করার দরকার নাই ।১৫ 
প্রচ্ছন্ন বেকারদের কৃষি হইতে সরাইয়! লইয় আসিয়। উত্পাদ ক-দ্রব্য উৎপাদনে 


চাষী সরাইয়! মূলধন 
বাড়াও 
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পরিকল্পিত সমাজতান্ত্রিক উন্নয়ন ৪৯ 
অম-প্রগাঢ় পদ্ধতিতে নিয়োগ করিতে পারিলে মূলধন-গঠন দ্রুত হইতে পারে, 
এইরূপ কথা৷ ৰল! হইয়া থাকে । 

এই বিষয়ে কয়েকটি অস্থবিধার কথা আমাদৈর মনে রাখা দরকার । 
(ক) যে শ্রমিককে গ্রামের 'প্রচ্ছন্ন বেকারি”্র স্তর হইতে সরাইয়া মুলধনী 
দ্রব্য উৎপাদনের কার্ধে খাঁটান হইবে তাহাকে কিছু পরিমাণ মূলখনী ভ্রব্য 
দিতেই হইবে, তাহা না হইলে অন্ততঃ নিজের জীবনধারণের উপযোগী মূল্য 
সে স্যপ্টি করিতে পারিবে না। যদ্দি এই ব্যবস্থা করিতে পার] না যায় তাহা 
হইলে গ্রাম হইতে সরানোর ফল হইল তাহাকে খয়রাতী সাহায্য করার 
মত। ইহাতে বিনিয়োগে নিযুক্ত হইবার উপযোগী অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত কমিয়া 
যাইবে, উহ! বাড়িবে না। (খ) একজন প্রচ্ছন্প” বেকারকে গ্রাম হইতে 
শিল্পকেন্দ্রে সরাইয়! আনিতে হুইলে তাহার জন্য বাসস্থান, হাসপাতাল, স্কুল, 
কলেজ সকল কিছুই নূতন করিয়া কিছু কিছু তৈয়ারী করিতে হইবে। এই 
হিসাব যোগ করিলে উৎপন্ন ভ্রব্য-পিছু মূলধন নিয়োগের পরিমাণ কিছুতেই কম 
হুইবে বলিয়া মনে করা যায় না। (গ) এই সকল নৃত্তন 
শ্রমিকদের পুরাণে সমাজের চল্তি হার়েই মজুরী দিতে 
হইবে, অর্থাৎ একজন শ্রমিক মূলধন-প্রগাঢ় শিল্পে যেরূপ 
মুরি পায়, প্রায় তাহার সমান ম্জুরিই সেপাইবে। কিন্ত শ্রম-প্রগা্ 
পদ্ধতিতে তাহাদের মাথাপিছু উতৎ্পাদন-ক্ষমতা কম, (চ১:০00০0৮15165 
[১] [40190079৮ ) ইহা মনে রাখা দরকার। (ঘ) গ্রামে থাকাকালীন সে 
যে ভোগ্যক্রব্য ব্যবহার করিত তাহ! এখন গ্রামের লোকজনদের ভোগে 
'লাগিবে এবং রাষ্ট্রের পক্ষে তাহ] অন্ততঃ সম্পূর্ণ পরিমাণে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। 
অর্থাৎ শ্রম-প্রগাঁ পদ্ধতি গ্রহণ করিলে এই সকল বিভিন্ন কারণে শ্রমিকদের 
ভোগান্রব্য জোটাইবার জন্য ভোগ্যদ্রব্যের শিল্লেই উৎপাদক ভ্রব্যের শিল্পের 
তুলনায় অধিক প্রসার ঘটাইতে হয়। সুতরাং কার্ধক্ষেত্রে দেখ। যায় যে, শ্রম- 
প্রগাঢ় পদ্ধতিতে উন্নয়নের গতি কমিয়] যায়, ক্রমবুদ্ধির হার হ্রাস পায় ।১৬ 


কিন্তু শ্রমপ্রগাঢ পঞ্ছ'তি 
উন্নম্তনের হার কম 
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৫০ ভারতের অর্থনীতি 


সুতরাং, পরিকল্পন। কর্তৃপক্ষ শ্রম-গ্রগাঢ় পদ্ধতি অথবা মূলধনগ্রগাঢ় পদ্ধতি 
গ্রহণ করিবে, তাহ! স্থির করার সময়ে কতকগুলি বিষয় মনে রাখিতে হইবে 
(ক) শ্রম-প্রগাঢ় পদ্ধতি গ্রহণ করিলে ক্রমবৃদ্ধির হর কম। (খ) বর্তমানে 
উৎপাদন সংগঠনে তুলনামূলকভাবে শ্রমিক বেশি, কিন্ত 
কিছুদিন পরে উৎপাদন সংগঠন বদ্লাইলে দেশে বিভিন্ন 
উপাদানের যোগানের পারস্পরিক ছুপ্রাপাত। বদ্লাইয় 
যাইতে পারে । (গণ) ক্রমবৃদ্ধি নির্ভর করে, প্রধানতঃ, উৎপাদক ত্রব্যের উত্পাদন: 
বাড়াইবার উপর । প্রায় সকল উৎপাদক ভ্রব্যের ক্ষেত্রেই (ট্রাক্টর, মেশিন টুল, 
৫বছ্যুতিক যন্ত্রপাতি গ্ররভতি ) উৎপাদন পদ্ধতি প্রধানতঃ মুলধন-প্রগাঁ়। তাই 
প্রথম যুগে পদ্ধতি নির্বাচন (০10198 ০0£. 680%01069 ) করার স্বাধীনতা 
কতদূর থাকিতে পারে, তাহা বিশেষ চিস্তার বিষয়। উৎপাদন করা হইবে কি 
হইবে না ইহা ছাড়া অপর কিছু পছন্দের স্থযোগ নাই বলিলেই চলে । 
পুর্ণোন্নত দেশ গ্তলির তুলনায় এতিহাসিক দিক হইতে অপূর্ণোন্নত দেশগুলির 
স্থযেগ এচপক্ষে বেশি, তাহারা পৃথিবীর সকল বৈজ্ঞানিক ও যন্ত্রকৌশলগত 
অ[বিফ!রের ভাগার একত্র সম্মুখে পাইতেছে, তাহারা এই স্থযোগ হারাইলে 
ইতিহাসের শিক্ষা হইতে তাহারা বঞ্চিত হুইবে। পশ্চিমী ইউরোপীয় 
দেশইুলি হইতেই এইবপ দ্ধীরে চলার' (8০ ৪10ত্) প্রস্তাব আসিতেছে 
এবং যে সকল অপূর্ণোন্ধত দেশে পূর্ণপমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই (সেখানকার 
ব্যক্তিগত মালিকানার সমর্থনকারী পঞ্ডিতেরা তাহা সমর্থন করিতেছেন । 


৯ 


কমিশন কোন্টি গ্রহণ 
করিবে? 
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পঞ্চম পন্কিতচ্ছদ 
আধা-পর্িকল্পিত মিশ্র অর্থ নৈতিক উন্নয়ন 


6 28-091827) 0 22150 5০০02808910 05 10975৩7 


মিশ্র অর্থনীতি সম্পর্কে ধারণা (0155 ০০,০7৮ 0£ 2015৭ 


5০০280]22 ) 


অপুর্ণোন্নত দেশগুলিতে অনেক সময় পুর্ণ ধনতন্ত্র ব1 পুর্ণ সমাজতন্ত্র কিছুই 
প্রতিষ্ঠিত হয় না, একক ধরণের মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামো গড়িয়া উঠে। দেখা 
যায় যে, দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামোতে কিছু কিছু উত্পাদনের উপার । ?456108 
01 ০9০00. ) রাষ্ট্ীর মালিকানায়, বাকী উৎপাদনের উপায়গুলি ব্যক্তিগত 
ব্যবসায়ীদের (পু'জিসতি , সামস্ত প্রভূ ও বনিকী পুজিপতির )হাতে। এইরূপ 
দেশে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদ্দন-সম্পর্ক উচ্ছেদ করিয়া! সমাজবিপ্রবের মধ্য দিয়! 
ধনতন্ত্র বা সমাঁজতন্ধ্ গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা নহে। কৃৰির 


পরল্পরবিরোধী তিন একটি বিরাট অংশে সামত্ততাস্ত্িক উৎপাদন-সম্পর্ক ও 
|. ধরণের নযমের _ পদ্ধতি চলিতে থাকে, এই উৎপাদন পদ্ধতির অনুরূপ অর্থ 
*শাস্তিপুর্ণ” সহাবস্থান রা 


নৈতিক নিয়মাবলীর (€ 7/০০900820 [)9ভ79 00379819070 01706 
60 19098] 72009 01 1১700006108 ) কার্যকারিতা দেখা যায়, কৃষির ও শিল্পের 
একাংশে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির অনুরূপ নিয়মাবলী প্রচলিত থাকে, শিল্পের 
অপরাংশে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদ্দনপদ্ধতির খৌলিক নিয়মগুলি কার্ধকরী হওয়ার 
চেষ্টা করে । এই তিন ধরণের নিক্মাধলী পাশাপাশি সহাবস্থান করিতে থাকে, 
এবং ( এই কাঠামোর সমর্থকেরা দাবী করেন যে ) সেই সহাবস্থানের মধ্য দিয়াই 
অর্থ নৈতিক উন্নয়ন চলিতে থাকে । দেশের “সমাজতান্ত্রিক” অংশকে পরিকল্পিত 
ক্ষেত্র (0180530 ৪০০০: ) এবং অপর অংশকে অপরিকল্পিত ক্ষেত্র (0707015075৫ 
৪8০০৫ ) বল। হয়। 
এইবপ মিশ্র অর্থ নৈতিক কাঠামে! সম্বন্ধে বহু প্রকার চলৃতি ধারণ। দেখিতে 
পাওয়া বায় । অনেকে বলেন যে পুর্ণ ধনতন্ত্র বা পুর্ণ সমাজতন্ব উভয়ের দোষ ত্রুটি ও 
আতিশয্য € চ75০9889৪ ০ [76:৩7598 ) দুর করিয়া ইহা এক নূতন ধরণের 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (ওত 1103020019 359695 )। কেহ কেহ বলেন ষে 


৫২ ভারতের অর্থনীতি 


রাজনৈতিক দিক হইতে গণতন্ প্রতিষ্ঠঠ করিতে হইলে এইরূপ এক অর্থনৈতিক 
মধ্যপন্থ!। অবলম্বন করা ভাল। আবার অনেকে ইহাকে অহিংস ও মিলনের 
নীতির বাস্তব প্রয়োগ বলিয়া মনে করেন। ইহার! 


হ্হা সকলেই কিন্ত এইরূপ মিশ্র অর্থ নৈতিক কাঠামোঁকে একটি 
চা বিশিষ্ট সামাজিক ও অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা € ৪0৫81 8 


1100200510 9586900 ) বলিয়া মনে করেন। ইতিহাসের 
গতি সম্বন্ধে নিয়মাবলীর পূর্ণ বিশ্লেষণ না করিলেই একমাত্র সেইরূপ সাময়িক 
কাঁঠামোকে স্থায়ী ব্যবস্থা বলিয়। মনে হইতে পারে। তাহা ছাঁড়৷ সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক দ্বিক হইতে বিপ্লব আনয়নকারী শ্রেণী ও শক্তিগুলির হুর্বলতার 
জন্যই ইহা এইরূপ নির্বিষ্টতা ও স্থায়িত্বের মনোভাব লইয়া আপে। সর্বোপরি 
সাময়িক ভাবে এই তিন প্রকার (সামন্ততান্ত্রিক, ধনতান্ত্িক ও তথাকথিত 
সমাজতান্ত্রিক ) নিয়মেন্ন কার্ধ-কারিতার মধ্যে যতদুর সম্ভব সামঞ্জস্য চলিতে 
থাকে এবং আপাত দৃষ্টিতে পরম্পর বিরোধী শক্তিগুলির “শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান” 

দেখিতে পাওয়া! যাঁয়। প্রত্যেকটি উৎপাদন ব্যবস্থার 


কেন একটি নির্দিষ্ট অস্তসিহিত নিয়মগুলির পুর্ণ কার্যকারিতা তখনও সুরু 


লিয 1 €৫ 2 

08595 হয় নাই বলিয়াই এইরূপ “সহাবস্থান” চলিতে পারে। 
প্রতিভাত হয়, কিন্তু 

ইহা অস্থায়ী ক্রমে যখন নিয়মগুলির পরম্পর-বিরোধিতা বাড়িতে 


থাকে, তখন উৎপাদন-সম্পর্কগুলির পরিমাণগত পরিবর্তনের 
(05870616959 00889) বেগ দ্রুততর হইয়া উঠে এবং এই কাঠামোর 
সাময়িকতা ও অস্থায়িত্ব প্রকাশিত হইতে থাকে । ক্রমে এই সকল দেশ 
একচেটিয়া ধনতন্ত্রে বা পুর্ণ সমাজতন্ত্র উত্তীর্ণ হয়, পরম্পর-বিরোধিতার মধ্য 
হইতে এক ধরণের নিয়মাবলী নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে ।১ 
কতদিন পরে এইরূপ উত্তরণ ঘটিবে, তাহ! অনেক ধরণের শক্তির উপর 
নির্ভর করে। মনে রাখা দরকার, উৎপাদন শক্তিগুলির উন্নতি ও প্রসার 
হইতে যত দ্বেরি হইবে উত্তরণের পূর্বের অবস্থা তত দীর্ঘকাল ধরিয়া! চলিতে 
থাকিবে। ধনতান্ত্রিক ও সামস্ততাস্ত্িক শ্রেণীর মধ্যে বোঝাপড়া ঘনিষ্ঠতর হইতে 
থাকিবে, সমাজতন্ত্রে উত্তরণের ভয়ে পরম্পর-বিরোধিতা থাকা সত্বেও তাহার! 
পরম্পরকে মানাইয়া চলিবার চেষ্টা করিবে। ধনতান্ত্রিক বিপ্লব এই সকল 


১তদিন তাহা ন। হয় ততদিন অর্থ নৈতিক উন্নয়নের গতিবেগ দ্রুত হইতে পারে ন।, 
ইহার কারণ পরে আলোচিত হইতেছে। 





মিশ্র অর্থ নৈতিক উন্নয়ন ৫৩ 


দ্বেশে কিছুতেই আর সামস্তবিরোধী সমাজ-বিপ্লবের রূপ গ্রহণ করিবে ন। 
কারণ যেকোন শ্রেণীর নেতৃত্বে সামাজিক বিপ্লবই (সামরিক 0০0৮-8৪-9৮ 
নয়) আজকাল সমাজের সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে 
শক্তিশালী করিয়া তোলে। তাই, ইহাদের পরস্পর- 
বিরোধিতা ও সামঞ্জস্য একই সঙ্গে চলিতে থাকিবে । 
উৎপাদক উপকরণগুলির ব! উৎপাদন শক্তির উন্নতির গতিবেগ এবং সামাজিক বা 
উৎপাদক সম্পর্কগুলির নিজস্ব পরিবর্তনের গতিবেগ উভয়ের দ্বার! নির্ধারিত 
হইবে কতকাল ধরিয়া এইরূপ “মিশ্র” কাঠামে৷ বজায় থাকিবে ।২ 

কোন্‌ দিকে রূপান্তর:আসিবে, তাহাও অনেক ধরণের শক্তির উপর নির্ভরণীল, 
এই ক্ষেত্রে অত্যন্ত সাধারণ রূপে (£909:8] 1778%009:) তাহাদের আলোচন। করা 
চলিতে পারে । এইরূপ “মিশ্র” কাঠামোতে রাষ্ট্রের রূপও মিশ্রিত থাকে । কোন্‌ 
শ্রেণীর হাতে রাষ্ট্র অর্থাৎ কোন্‌ শ্রেণীর সম্ুখের বাধানিষেধ ইহা! অপসারণ 
করিতেছে এবং উহার প্রসার ও অগ্রগতির পথ উনুক্ত করিতেছে, তাহ! অনেক 
সময় স্পষ্টভাবে বোঝা যায় না। সামস্ততাগ্রিক, ধনতান্ত্রিক ও অল্প হইলেও কিছুটা 
আধা-সমাজতান্ত্রিক--এই সকল স্বার্থের সৎমিশ্রণে রাষ্ট্র 
গঠিত থাকে ।. কখনও কখনও কোন বিশেষ শ্রেণী সরকারী 


কতকাল পরে এইরূপ 
রূপান্তর আসিবে 


রা, রাষ্ত্রীয় নীতি ও 


উহাদের কার্ধকারিতার 
রে দা রা নীতি ও আইন-কান্ুনের সাহায্যে রাষ্ট্রের মধ্যে অন্থান্ঠ শ্রেণীর 
ওকেন তুলনায় (নিজ শ্রেণী-্বার্থের অনুকূল ও অপর শ্রেণী-্থার্থের 


হানিকর ) কিছু সুযোগ সুবিধা প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইতে 
পারে, তাহাতে অপর শ্রেণী সাময়িকভাবে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ নিজের 
হাতে লইয়া আপিবাঁর প্রচেষ্টা বাড়াইয়৷ দেয়। এই প্রচেষ্টা কোন বিপ্রবের 
আকার গ্রহণ করিতে পারে না৷ বলিয়া এবং দেশে পার্লামেন্টারী রীতি- 
পদ্ধতি প্রচলিত থাকে বলিয়া (যেখানে ভোটে প্রতিষ্ঠিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলীয় 
শাসন চলে) প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব লইয়। কাড়াকাড়ি ও চন্রাস্ত 
সৃষ্টি হইতে থাকে । এই কারণে এইরূপ দেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক 
দলগুলির মধ্যে চক্রান্তকারী দল ও উপদল দেখ! দ্বিতে থাকে এবং দেশের 
অর্থনৈতিক নীতির মধ্যে বনুমুখিতা, অনির্িষ্টতা এবং দোছল্যমানতা 
($[101-100899, 90091:691) 800 58001196108) আসিয়া পড়ে । স্থির লক্ষ্যে 
পৌছিবার জন্য সুনির্দিষ্ট নীতি অচঞ্চল ভাবে গভীর বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ 
ইহাদের গতিবেগ সম্পর্কে পরে আলোচন! কর! হইয়াছে । *” . 


৫৪ ভারতের অর্থনীতি 


করা ও উহাকে কার্ধকরী করিয়া তোল! পন্ভব হয় না এবং অর্থ নৈতিক উন্নয়ন 
বাধা পাইয়া! উহার গতিবেগ হাস পায়। রাষ্ট্রের মধ্যে যে নীতি গৃহীত 
হইয়াছে দেশে তাহা কার্যকরী করিয়া তোল! অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় নং, 
কারণ দেশের মধ্যে, দলের মধ্যে, রাষ্ট্রের মধ্যেই উহার বিরোধিতা! চলিতে 
থাকে। যদি সমাজতান্ত্রিক শক্তিসমূহ শক্তিশালী হইয়া না উঠে এবং উপযুক্ত 
নেতৃত্বের সাহায্যে দেশের জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ করিয়া রাষ্ট্ক্ষমতা গ্রহণ না 
করিতে পারে সেইরূপ অবস্থায় এই দেশে সামরিক অভ্যুত্থান দেখ! দিবার সম্তাবন! 
বেশি থাকে। সমাক্জতান্ত্রিক শক্তিগুলি শক্তিশালী থাঁকিলেও উহার বিরুদ্ধে 
সামরিক অভ্যর্থানের সম্ভাবনা বাড়ে বটে, কিন্ত 
বর্তমানের শক্তি বিন্ভাস পাণ্টাইলে সমাজতান্ত্রিক সমাজ 
বিপ্লবের ভয়ে সেই অভ্যর্থান সম্ভবপর হইয়া উঠে না। 
যখন পরম্পর-বিরোধী অর্থনৈতিক নিয়মগুলির ফলে দেশের অর্থ নৈতিক 
উন্নয়ন হয় না, অর্থ নৈতিক কাঠামোতে এক ধরণের জরা ও অচলাবস্থা দেখ! 
দেয়, কোন শ্রেণীই যখন অপর কোন শ্রেণীকে শাসনকারী রাজনৈতিক দলের 
মধ্যবর্তা শক্তিকেন্দ্র হইতে সরাইতে পারে না, ₹খন উহারই মধ্যে একটি 
বিশেষ শ্রেণী সামরিক বাহিনীর সাহায্যে 'সকল প্রতিদ্বন্বীকে সরাইয় রাষ্ট্র 
ষন্তকে দখল করে। মিশ্র অর্থনীতির অস্তনিহিত গতির নিয়ম কান্থুন এই 
শিক্ষা দেয় যে একই স্থানে পা-দাপাদাপি করিয়া বেশি দিন চলে না, ইহার 
নিজস্ব গতিবেগই ইহাতে পরিবর্তন আনিবে। ধনতান্ত্রিক শ্রেণী-স্বার্থের 
প্রতিনিধিস্থানীয় সামরিক নেতার অভ্যুত্থান সফল হইলে দেশটি কিছুদূর পর্যস্ত 
ধনতান্ত্রিক উন্নয়নের গতিবেগ লাভ করে। ইহা পূর্ণ ধনতান্ত্রিক দেশে পরিণত 
হইতে পারে না, কারণ একচেটিয়া দেশী ও বিদেশী ধনতন্ত্রের আওতায় উহাকে 
উপনিবেশ স্থানীয় হইয়। থাকিতে হয়। সামস্ততান্ত্রিক শ্রেণী-স্বার্থের প্রতিনিধি- 
স্থানীয় সামরিক নেতার অভ্যর্থান সফল হইলে সেই দেশে অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের সম্ভাবনা পিছাইয়। যাঁয়, নিজস্ব ধনতান্ত্রিক শক্তির বা সমাজতান্ত্রিক 
শক্তিগুলির সাফল্য ন। ঘট! পর্যন্ত ক্রমবুদ্ধির গতিবেগ স্থষ্টি হইতে পারে না। 
কোন দেশে এইরূপ “মিশ্র” অর্থনীতি গড়িয়া উঠার ্রতিহাসিক ছুইটি 
কারণ আছে, আপনা আপনি আকাশ হইতে ইহ| নামিয়া আসে না! অথব' 
কোন ব্যক্তির ইচ্ছা বা রাজনৈতিক দর্শনের অভিব্যক্তি-ইহ! নয় । প্রথমতঃ, 
এইরূপ দেশের ধনতন্ত্র সামস্ততন্ত্রকে উচ্ছেদের মধ্য দ্বিয়া গড়িয়া উঠে নাই, 


এইরপ রাষ্ট্রের পরি- 
বর্তনের রীতি-নীতি 


মিশ্র অর্থনীতির ক্ষেত্র সমূহ বিশ্লেষণ 6€ 


ন্উপর হইতে চাপিয়া বসিয়াছে, দেশী সামস্ততন্ত্ব ও বিদেশী একচেটিয়া 
লু'জিবাদ_এই উভয় দিকের চাপে বামনারুতি হুইয়। পড়িয়াছে, পদে পদে 
সামস্ততন্ত্রের সহিত রফ! করিয়া রাজনৈতিক পরাধীনত৷ 
টি হইতে নিজেদের মুক্ত করিয়াছে । দ্বিতীয়তঃ, এইরূপ দেশের 
নারি নত সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলি ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়াছে এবং 
ও সমাজতন্ত্রের তর আাতীয় পরাধীনতা৷ হইতে নিজেদের মুক্ত করায় জনচিত্তে 
তাহারা স্থান করিয়া লইয়াছে। সমাজতান্ত্রিক শক্তিকে 
উপেক্ষা কর! সম্ভব হইতেছে না অথচ সামস্ততন্ত্রকে উৎখাত করার মত তেজ নাই 
€বামনাকৃতি হওয়ার জন্য ) এবং ইচ্ছাও নাই (সম্ভাব্য সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের 
ভয়ের ফলে)। এইবপ অবস্থাবিন্ঠাসের মধ্যেই “মিশ্র” কাঠামো গড়িয়া উঠে ।৩ 
'অনেক সময় দেশী বা বিদেশী ডিক্টেটরী দূর করিবার জন্য সকল শ্রেণীকে 
মিলাইয়া এক বৃহত্তর যুক্ত ফ্রণ্ট গঠন করিতে হয়। এই যুক্ত ফ্রন্ট বাষ্টীয় 
ক্ষমতা দখল করিবার পুর্বে জনসাধারণের বিপুল সমর্থন লাভ করে। কিন্ত 
ববাষ্্ীয় ক্ষমতা পাইলে উহ! সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্ট কোন নীতি গ্রহণ করিতে পাবে 
না। ইহারাই মিশ্র অর্থ নৈতিক কাঠামোর ধ্তিহাসিক ভিত্তি । 


মিশ্র অর্থনীতির ক্ষেত্রসমূহ বিশ্লেষণ 


(958০6075177 2. 1021%50 ৪০০18070)5 ) 


এতিহাসিক দুইটি 


“মিশ্র” অর্থনীতি সম্বন্ধে অনেকে বলেন যে, এইরূপ অবস্থায় দেশের মোট 
অর্থনৈতিক কাঠামোর একাংশ রাষ্ট্রায়ত্ত এবং অপরাংশ ব্যক্তিগত ব্যবসাদারদের 
আয়ত্তাধীন থাকে। প্রথম অংশকে বলে রাস্রীয়ক্ষেত্র বা! সরকারীক্ষেত্র 
(69110 8৪০০০:); দ্বিতীয় অংশকে বলে ব্যক্তিক্ষেত্র বা বেসরকারীক্ষেত্র 
(90818 99০$০:)। কিন্তু এইরূপ শ্রেণী বিভাগ করিয়াই দেশের অর্থ নৈতিক 
ব্যবস্থার কোন একটি বিশ্রেষ নামাকরণ করা যায় না। সকল দেশেই, 
এমন কি, ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি দেশেও মোট অর্থনীতির একাংশ 
(ছোট হউক বা বড় হউক) রাষ্তীয় মালিকানায় পরিচালিত হয়, কেহ 
অন্ততঃ ভুল করিয়াও ইংলণ্ড বা আমেরিকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে মিশ্র 
___ ওপমাজ বিজ্ঞানী বা ধন বিজ্ঞানীদের নিকট মিশ্র কাঠামো খুবই গুরত্বপূর্ণ, কারণ এক 
সঙ্গে তিন প্রকার অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার নিয়মাবলী ও তাহাদের পারম্পরিক ঘাত-প্রতিঘাত অল্প 
স্থান ও কালের দর্পণে ল্প্ট ভাসিয়! উঠে। 





স্ ভারতের অর্থনীতি 


অর্থনীতি বলিয়া মনে করেন না। তাহ ছাড়া কাহার * মালিকানায় 
কোন্‌ কোন্‌ উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান আছে, এইরূপ বিভাগ সমাজবিজ্ঞান ও 
ধনবিজ্ঞানসম্মত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। কোনো 
মিশ্র অর্থনীতির 

নিট প্রতিষ্ঠান বেসরকারী মালিকানায় ছিল, উহা রাষ্ট্রের 
নিতান্তই অসম্পূর্ণ মালিকানায় চলির৷ আসিল, পরিচালকমণ্ডলী স্থির রহিল, 
শ্রমিক-পরিচালক সম্পর্ক স্থির 'রহিল, মুনাফা-ভিত্তিক 
উৎপাদন ও বিক্রয় সংগঠন স্থির রহিল, অথচ সমাজতন্ত্রের প্রসার হইল, 
এন্ূপ কথ] ভাবা যায় না। উপরে খোলস পাণ্টাইলে সাপ অপর কোন 
জন্ততে যেরূপ রূপান্তরিত হয় না, নিছক কাগ্জে পত্রে মালিকানা স্বত্ব অন্ুযারী 
ধনতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের প্রসার হইতেছে এমন কথা বলা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির 
পরিচায়ক নহে। মাঁলিকানান্বত্বের পরিবর্তন নিশ্চয় গুরুতর বিষয়, কিন্তু 
ঘর্দি নিছক মুনাফ। করার জন্য শ্রমিকদের অসহযোগিতায় ধনতন্ত্ের নিয়মাবলী 
মানিয়া উৎপাদন হইতে থাকে তবে উহাকে রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র (36969 08016511970), 
বলাই ভাল। শ্রমিকেরা অমবায়ের ভিত্তিতে পরিচালনা না৷ করিলে, নিজের! 
নিজ উৎপাদন কেন্দ্র হইতে উদ্বত্ত সৃষ্টি, সংগ্রহ ও উহার নিয়োগের উপর 
যৌথ নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত না করিলে, সর্বোপরি যে রাষ্ট্র সেই উদ্ুস্ত তুলিয়া লইন্া 
অন্যত্র নিয়ে'গ করিবে সেই রাষ্ট্রে শ্রমিক শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণ বা! শ্রমিক শ্রেণীর 
ভাবাদর্শের একাধিপত্য না থাকিলে তাহাকে কতদূর সমাজতন্ত্র বলা চলে তাহা 
বিচার করার প্রয়োজন আঁপিয়। গিয়াছে । সুতরাৎ মিশ্র অর্থ নৈত্তিক 
কাঠামো! বলিলে আমরা প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন 
মৌলিক নিয়মগুলি ও গতিপদ্ধতি (ঘা 00980060681] 10৮3 800 0061009 ০1 
9109:906 900002010 85869238) পাশাপাশি চলিতেছে অন্ততঃ ক্ইেরূপ মনে 

হইতেছে, অথবা চালাইবার চেষ্টা করা হইতেছে, তাহাই বুঝিব। 
এইরূণ অর্থনৈতিক কাঠামোর সামগ্রিক গতি ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিবার 
পূর্বে অপুর্ণোন্নত “মিশ্র” অর্থনীতির ক্ষেত্রগুলি সম্পর্কে তলা ইয়া দেখা দরকার । 
সাধারণতঃ, এই সকল দেশের ব্যক্তিক্ষেত্র বা বেসরকারী- 
ক্ষেত্র আকারে ও গুরুত্বে রাষ্্রীয় বা সবকারীক্ষেত্রের 
তুলনায় বড়। ব্যক্তিক্ষেত্রের মধ্যে সর্বপ্রধান হইল 
কে) (শ্রম উপকরণের নিয়োগ এবং মোট উৎপাদনের দিক হইতে) 
সাঁমস্ততান্ত্রিক উৎপাদনের নিয়মাবলীর ঘ্বারা পরিচালিত কৃষিকার্য (৪৫৪1 


ব্ক্তিক্ষেত্র কাহাদের 
লইয়া গঠিত 


মিশ্র অর্থনীতির ক্ষেত্র সমুহ বিশ্লেষণ ৫৭ 


8100]6075] ৪৪০$০:) বা জীবন ধারণের স্তরোপযোগী কৃষিকার্য (80318697009 
(9:20108)। এই অংশ ছাড়া বুহৎ মাত্রায় চাষ এবং বাগিচা (51806981009) 
অংশ আছে; ইহার! মুলতঃ “ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন করে, অধিক 
উদত্ত স্থষ্টি করিতে পারে। ইহাদের মধ্যে একাংশ বিদেশী মুধনের অধীন, 
সেই অংশ হইতে সৃষ্ট উদ্ধৃত্ত দেশের বাহিরে চলিয়া যায়। (খ) কৃষিকার্ষের 
পরে ক্ষুদ্র বা কুটির শিল্প ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের মধ্যে বলিয়। ধর] হয়। এই 
অংশের উৎপাদন প্রাক্‌-ধনতান্ত্রিক সামস্ততান্ত্রিক উৎপাদনের নিয়মাধীন; সাধারণতঃ 
পারিবারিক গণ্ভীর মধ্যে উৎপাদন আবদ্ধ গাঁকে, যন্ত্রপাতি ব। শক্তি 
ব্যবস্বত হর না, বৃহৎ মাত্রায় উৎপাদনেধ ব্যয়সঙ্কোচগুলি লাভ করিতে পারে না, 
উৎপাদনের পরিমাণ কম বলিয়া কম উদ্বৃত্ত স্বষ্টি হয় এবং নিজন্ব মুলধন- 
স্ষ্টি করিয়! ক্রমাগত বর্ধিত হারে মূলধন নিয়োগ, উৎপাদনের পরিমাণ ও 
উদ্বত্তের পরিমাণ বাড়াইয়া চলা সম্ভব হয় না। (গ) বৃহৎ শিল্পের ও খনি শিল্পের 
মধ্যে একাংশ বিদেশী মূলধন ও পরিচালনার আয়ন্তাধীন, কিন্ত তাহার! দেশী 
বাজারে বিক্রয়ের জন্য উৎপাদন করে না, তাহাদের উৎপাদনের প্রধান উদ্দেশ্য 
হইল রপ্তানি করা। ইহাদের অর্থনৈতিক উদ্ুত্ত 
দেশের লোকের খুব কমই পায়, সস্তা কীচামাল, সন্ত 
মজুরি, সম্তা পরিবহন ব্যয় প্রভৃতির সুবিধা পাইবার 
জন্য উহ্ারা বিদেশ হইতে আসিয়া শিল্প স্থাপন করিয়াছে মাত্র। বুহৎ 
শিল্পের মধ্যে অপরাংশ দেশী পুঁজিপতিদের দ্বাব1 স্থাপিত, ইহারা ধনতান্ত্রিক 
নিয়মাবলীর অধীন। (ঘ) দেশের উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্ী বিক্রয় ও বন্টনের 
সত্রগুলি (8001:993 01 07809 ৪0৭ 01361956190), আমদানী রপ্ানী বাণিজোর 
স্ত্রগুলি এবং দেশের পরিবহন ব্যবস্থা এই সকল কাজে দেশের মূলধনের 
প্রচুর অংশ নিযুক্ত থাকে, শিল্পে বিনিয়োগের পরিবর্তে উহা! বণিকী পু'জিতে 
আবদ্ধ থাকে । (উ) দেশে খণ লইয়! ব্যবসা-বাণিজ্যের সথত্রগুলির (9০57০9৪ 
01 08916 800 6181106  10 0002095) মধ্যে একাংশ বিদেশী মূলধন ও 
পরিচালনায়, ফলে তাহাদের উদ্ধত্ত বিদেশে চলিয়! যায়, দেশী পু'জিপতিদের 
আওতায় স্ষ্ঠ উদ্ধত্ত দেশের মধ্যেই থাকে । 

রাষ্থীয় ক্ষেত্র বা সরকারীক্ষেত্র সম্পর্কে আলোচন। করিলেও উহার মধ্যে 
কয়েক ধরণের উৎপাদন প্রতিষ্ঠান আমর! দেখিতে পাঁই। প্রথমতঃ, কয়েকটি 
শিল্প আছে যাহারা বাজারে বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যসামন্্রী নয় এরূপ বিষয় উৎপাদন 


এবং তাহাদের উদ্ব তত 
সৃষ্টির ক্ষমতা৷ কিবপ 


৫৮ ভারতের অর্থনীতি 


করে, যেমন হ্কুল কলেজ, হাসপাতাল প্রভৃতি । এই সকল ক্ষেত্র হইতে সাধারণতঃ 
উদ্ত্ত সৃষ্টি ও মুলধন-গঠন হয় না। দ্বিতীয়তঃ, কয়েকটি শিল্প যেমন গৃহনির্নাগ, 
পথঘাট নির্মাণ . প্রভৃতি, যাহাদের দ্বারা পরোক্ষে উদ্ত্ত 
সৃষ্টি বা মুলধন-গঠন ভ্রুততর হইতে পারে। তৃতীয়তঃ, 
বড় শিল্পগুলির মধ্যে কয়েকটি যাহার] সরাঁসরি মুলধনী 
দ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত আছে। ইহারা প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রের 
মালিকানায় উদ্ত্ত স্থষ্টি করে.ও দ্রুত মুলধন-গঠনের ভিত্তি। চতুর্থতঃ, বণিকী 
প্‌জির কার্ষক্ষেত্রে, আমদানি রপ্তানির ক্ষেত্রে বা দেশের আত্যস্তরীণ বণ্টন 
ব্যবস্থার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় মালিকানার অংশ । 
দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে এইবূপে শ্রেণী বিভক্ত করিতে পারিলে 
খুবই ভাল হয় কারণ সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাফল্যের এবং 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের বেগ দ্রুততর করার জন্য বিভিন্ন অংশের উদ্ধৃত সৃষ্টির 
ক্ষমতা জানা দরকার । শুধু তাহাই নহে, উদ্বৃত্ত স্থষ্টির পদ্ধতি (71019 ০৫ 
809750100) সেই উদ্বত্তের নিয়োগ বিন্যাস (811069602) এবং উদ্ত্তের ব্যবহার 
(/11198607) এই সকল মিলিয়াই কোনক্ষেত্রে মালিকানা ও পরিচালনার অর্থ- 
নৈতিক প্রকাশ (990702210 820888100০1 ০09: 
কেস এই শ্রেণীবিভাগ 
নি 80110 & 10580859719] 1161)68) ঘটে | সর্বোপরি, কোন 
যোগাতা বিচার অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা (359690) ভাল কি মন্দ তাহা! জানিতে 
হইলে দেখ! দরকার উহার অন্পপ্রত্যঙ্গগুলি পৃথকভাবে ও 
একত্রে মিলিয়! দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়ন বা ক্রমবুদ্ধিকে কতখানি বাঁড়াইতে 
পারে। অর্থাৎ দেশে অর্থ নৈতিক উদ্বত্তের স্থষ্টি, উহ সংগ্রহ করা এবং উহার 
বিজ্ঞানসম্মত সুযৌক্তিক নিয়োগ_-এই ব্যবস্থার মধ্যে কতদূর স্ুসম্পন্ন হয়। 
এই কথা মনে রাখি্নাই “মিশ্র” ব্যবস্থার সম্পর্কে আলোচন! করিতে হইবে। 
উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত স্থষ্টি ও নিয়োগ সম্পর্কে বিভিন্ন নিয়ম দেখা যায় 
এবং কেমন ভাবে তাহাদের পরম্পর-বিরোধিতার অন্ত অর্থনৈতিক উন্নয়ন 
ব্যাহত হয়, তাহা আলোচন! করা দরকার । 


রাষীয় ক্ষেত্রকেও উদ্ত্ত 
স্ষ্টির ক্ষমতা! অনুযায়ী 
ভাগ কর! দরকার 


বিভিন্ন ক্ষেত্রের উদ্ুতত স্যষ্টিত ক্ষমতা 


(0575০1 ০£ 01065256 55০6০5 6০ £52051জভ ৪৪19155) 


এই সকল দিক বিচার করিলে দেখ! যাঁয় যে, মিশ্র অর্থ নৈতিক কাঠামো 
উহার বিভিন্ন অক্গপ্রত্যঙ্গ হইতে উদ্ধত্ত স্থষ্টির পরিমাণ বাড়াইতে সাহায্য 
করে এমন বলা চলে না। জীবনধারণের উপযোগী কৃষিকার্য (9381১5199.,০9 
(81208) হইতে উদ্ৃত্ত সৃষ্টি হইতে পারে না এবং যৌথ খামার 
ব্যবস্থা ছাড়া অথবা ধনতন্ত্রের বিকাশ ছাড়া ( ঢ075201526ণ 
ছোট চাষে উদ্ব তত 

টি ৭. &পোঞ্ছেণজা?। 055০1061009) কৃষির দ্রুত উন্নয়ন ঘটিলে 
সফল হইতে পারে না। কৃষির যে অংশ বৃহৎ মাত্রায় চাঁষ 
করে বা বাগিচাতে উৎপাদন করে তাহাদের উদ্বত্ত-সথষ্টির ক্ষমতা বেশি ঠিকই। 
কিন্তু বড় বড় ফার্ম যাহাদের আছে, তাহারাও জমি আর বাঁড়াইতে চাহে ন1। 
্‌ কারণ সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক শক্তির চাপে রাষ্ট্র জমি 
মালিকানার পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে। তাহারা 
যে উদ্ধত্ত সৃষ্টি করে, সেই উদ্বৃত্ত পুনরায় জমিতে বিনিয়োগ হইয়া! কৃষির 
উৎপাদনী-শক্তিকে বাড়াইয়! তোলে না । সামস্ততান্ত্রিক অতি-ভোঁগে (7350989 
30800916100.) নিযুক্ত হয়, শিল্পের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ একচেটিয়া কতৃত্ব 
থাকায় উহ] মহাজনীশী বা বণিকী পুজিতে পরিণত হয় এবং মনে রাখ দরকার 
অনুন্নত দেশগুলিতে এইরূপ পুজির কোন অভাব সাধারণতঃ থাকে ন1। 
বাগিচাতে উৎপাদনের একাংশে বৈদেশিক মালিকদের কর্তৃত্ব থাঁকিলে সেই 
অংশের মালিকের উদ্বত্ত নিজেদের “মাতৃভূমিতে* পাঁঠাইয়া৷ দেয়। দেশী 
মালিকেরা উদ্বত্তের সাহায্যে ভারী কুধি-যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে চাহে না, 
কারণ সন্ত। শ্রমিক থাকায় তাহার! চাষে মূলধনের অধিক বিনিয়োগ বিশেষ লাভ- 
জনক নয় বলিয়। মনে করে। (দ্রব্যের দাম বিশেষ বুদ্ধি পাইলে) কেহ 
যন্ত্রপাতিতে বিনিয়োগ করিতে চাঁহিলে দেশের মূলধন, প্রধানতঃ বিদেশে 
চলিয়া যায়, কারণ অপুর্ণোন্নত দেশে এইরূপ যন্ত্রপাতি উৎপাদনের উপযোগী 

কলকারখান। থাকে না। 
ক্র ও কুটির শিল্পের উদ্বৃত্ত স্থষ্টির ক্ষমতা! নিতীন্তই কম, শ্রম" ও মুলধন 
কম নিয়োগ করিয়া! অধিক উদ্ু্ত স্ষ্টি হইতে পারেস্ন1!। উপরন্ত, এই সকল শিল্প 


বৃহৎ চাষ ও বাগিচ। 


৬০ ভারতের অর্থনীতি 


কাচামাল, খণ ও বিক্রয় সংগঠন প্রভৃতি বিষয়ে মহাঁজনী-পু'জিপতি বা শিল্প- 
পু'জিপতিদের নিকট এমনভাবে শোষিত হয় ঘে কোন উদ্ত্ থাকিতে পারে ন1।8 
য্দি দ্বেশের পরিকল্পনায় এরূপ বল! হয় যে, বুহৎ শিল্পের 
কুদ্র ও কুটির শিল্পের 
উদ্ধত সষ্ির ক্ষমত! নাই সহিত প্রতিযোগী প্রব্য € 0970100616159 20008 ) উৎপাদন 
না করিয়! ইহার! পরিপূরক দ্রব্য (00700197090 

£০০৫৪ ) উৎপাদন করিবে, তাহা হইলে তাহারা আরও অধিক হারে শোধিত 
হইতে থাকে এবং সমাজের অপৃর্ণোন্নতি বুদ্ধি করে। 

সর্বাধিক উদ্ু্ত সৃষ্টির ক্ষমতা হইল বৃহত্যন্ত্রশিপ্নের ক্ষেত্রে। এই ক্ষেত্রে 
উৎপাদনের নিয়মাবলী প্রধানতঃ ধনতান্ত্িক, এবং এক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত স্ষ্টির প্রয়োজন, 
ও তাই, পরিমাণও বেশি। কিন্ত এই ক্ষেত্রের মালিকানার প্রধানতঃ ছুইটি অংশ, 
দেশী ও বিদেশী । দেশী পু'জিপতির] প্রায় প্রথম হইতেই একচেটিয়া রূপের, 
সুতরাং তাহাদের স্থষ্ট উদ্বৃত্ত দ্বারা তাহার] সেই শিল্পের উৎপাদন বাড়াইতে 
চাহে না। ফলে তাহাদের নিজস্ব তাগিদে যন্ত্রপাতি উৎপাদনের কলকারখান' 
গড়িয়া তুলিতে নিজেদের উদ্বস্ত তাহারা নিয়োগ করে না।৫ 

বিদেশী মালিকানায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে মোটামুটি ছুইভাগে বিভক্ত 
করিয়া লওয়া দরকার। প্রথম ভাগে সেই সকল শিল্প যাহারা আভ্যন্তরীণ 
বাজারে বিক্রয়ের জন্য দ্রব্য উৎপাদন করে। এইরূপ 
ক্ষেত্রে দেশী শিল্পের মতই অবস্থা দেখ! দ্রেয়, উদ্বত্তের 
কিছু অংশ বিদেশে, যায়, প্রচুর মাহিনা দিয়া দেশী 
বা বিদেশী উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নিয়োগ কর! হয়। তাই দেশী মালিকানার 
শিল্পের তুলনায় ইহাদের উদ্ুত্ত আরও কম পরিমাণে বিনিয়োগ হয়। কিন্তু 
এইরূপ শিল্নের পরিমাণ কম ।৬ 

দ্বিতীয়ভাগে, সেই সকল শিল্প যাহার! প্রধানতঃ রগডাঁনীর জন্তই উৎপাদন 
করে। অপুর্ণোননত দেশগুলিতে বিদেশী মালিকানায় স্থাপিত অধিকাংশ শিক্পগুলিই 


শপ শপাশাশিস্প শশী শা শশা? শিট পাশা 4 শী পিস্প শা শশা শী শশ? শি শি পাঁশীক্পা শশী শপ, স্পা স্পস্ট শপ পেল আত পপ টি 


*জাপানের অর্থ নৈতিক ইতিহাসে ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের শোষণ বারা বৃহৎ শিল্পে মুলধন গঠনের 
এই পদ্ধতি বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে । 
পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে । 


৬ (+[500102] 00211109.0001106 10098500165 ৮000106 010169% 107 08 


বিদেশী মালিকানার 
শিল্পগুলি দুইপ্রকার 


002065010 70911061 00100 2,07922৮ [0 20200 1016161) 0201621,% "26756 ০7 


112250%5) 112%587201752140% ৫7072072258 27202. (1945) ৮766, 


বিভিন্ন ক্ষেত্রের উদ্বত্ত সৃষ্টির ক্ষমতা ৬১ 


এইরূপ। এই শিল্পগুলিকে বিশ্লেষণ করিলে কয়েকটি বিষয় দেখা যায়। 
(ক) এই সকল প্রতিষ্ঠান শিল্প স্থরু করার সময়ে অত্যাচার ব1 সামস্ততান্ত্রিক 
জমিদার ও রাজাদের সহিত চুক্তি করিয়া, প্রাকৃতিক 
সম্পদের উপর মালিকান। স্থাপন করিয়াছে, বিশেষ কোন 
দাম দিতে হয় নাই, সুতরাৎ কোন মুলধনই প্রায় বাহির 
হইতে উপনিবেশে আনিতে হয় নাই। খে) উৎপার্দন গ্রতিষ্ঠানের প্রসার 
ঘটিয়াছে মুনাফা খাটাইয়া, নিজের মাতৃভূমি হইতে উপনিবেশে মুলধন 
পাঠান খুব কমই হইয়াছে ।« 

যে সকল যন্ত্রপাতির দরকার হইয়াছে, তাহা বিদেশ হইতে আসিয়াছে, উচ্চপদস্থ 
কর্মচারীদের মাহিন1 ও বিদেশী শেয়ার ক্রেতাদের ডিভিডেও বিদেশে চলিয়া 
গিয়াছে, সুতরাং তাহাদের অর্থ নৈতিক উদ্বত্ত অপুর্ণোননত দেশের উন্নয়ন ঘটাইতে 
পারে নাই। মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে তাহাদের ব্যক্তিগত মালিকানার 


শা শপ লা  ্েপিপ্পপসপ শা্পীশ শা শপ 


বিদেশী শিল্পের উদ্ধত 
কোথায় যায় 





স্সপলা 





পাপ পপ পপ পাপী পপ আশা সর সপ টপ ০4 সত পপ শসা পসস্পা সস 


"ব্রিটেনের অভিজ্ঞতার কথা লিখিতে গিয়া স্তার আর্থার 'সন্টার লিখিতেছেন,--. “1 
125 01019 1 90. 6211167 1381000) ৮7101) €6701172160 95001. 2067 1810, 0720 70 
1550110065 101 10179151) 11709000610 02.1076 17000 1) 560655 01 ০01151) 
৪0915 06710900170, [10 0706 17019 09010067010 1870--1918, ৮/797) (0121 
10176161) 10565500017 11001769560 0009 20011 2 1000 10111107) 0:1762119 £ 4000 
01111017076 0055 76৬1 1175 5500061705 00206 5916 0111 19011 40% ০01 0106 17100170 
1000 08560 111%5500061005 0011170506 52002 7061100,+--170722078 17122567168 
€ ৮. 11). তাহার পুবেই ভারতের ধনরত্ব লু ঠত হইয়াছে, এবং তাহাই বিদেশী বিনিয়োগ 
নামে এদেশে আনিয়াছে। এই কথা! মনে রাখিয়া বিদেশী সম্পত্তির (“পবিত্র সম্পত্তির 
অধিকার” বা 59080 01:00810 71£1705) রক্ষার “দাবী” বিবেচনা! কর। দরকার । 
বিদেশী উৎপাদন প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ এবং সেই সম্পর্কে ক্ষতিপূরণ দিবার প্রথও এই 
দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার কর] দরকার। ভারত সরকারের কারকলাপের একটি নমুন! 
দেওয়। চলে। স্বাধীনতার পর মহীশুরে কোলার স্বর্ণথনি যখন জাতীয়করণ কর! হইল 
তখন মহীশুর রাজ্য সরকার ৮৭৮ লক্ষ টাক! ক্ষতিপূরণ দিতে চাহিল। কিন্ত কেন্দ্রীয় 
সরকার নিজে চাপ দিয়া ১৬৪ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করিল। রাজ্যের 
স্বরাষ্ট্রমন্্রী আইনসভায় ছুঃখ করিয়া! বলিলেন £হ “006 29610617006 11017 125 20176 
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৬২ ভারতের অর্থনীতি 


কার্ধকলাপ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, বর্তমানেও তাহাদের দ্বার! স্্,অর্থ নৈতিক 
উদ্ত্ত রাষ্ট্রের হাতে আসিতেছে না। কিছু কিছু উচ্চপদস্থ দেশী কর্মচারী থাকে 
বটে, কিন্ত তাহাদের মাহিনার বড় অংশ বিদেশী দ্রব্য সামগ্রী ব্যবহারের মধ্য দিয়। 
বিদেশে চলিয়া! বায়। দেশী শ্রমিকের মজুরির হার খুবই কম এবং যেখানে উহা! 
বেশি সেখানে অধিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎপাদন করা হয়, সুতরাং কোম্পানীর 
আয়ের খুব কম অংশই মজুরীর রূপে দেশের লোকের হাতে পৌঁছায়।৮ যতটুকু 
পৌছায় তাহাও গরীব .মজুরদের হাতে যায় চলিয়া ভোগে ব্য হয়, দেশের 
উন্নয়নমূলক উদ্ৃত্তে ( 709591010279368] ৪0010 ) পরিণত হয় না। একমাত্র 
করের সাহায্যে কিছুটা উদ্বত্ত রাষ্ট্রের হাতে চলিয়া আসে, অবশ্য হিসাবের 
পদ্ধতি ও তথ্য এমনভাবে পরিবেশন করা হয় যাহাতে করের পরিমাণ খুব কম 

হইয়! পড়ে । 
বেসরকারী ক্ষেত্রের অন্ততম হইল বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের 
সত্রগুলি। বৈদেশিক বাণিজ্যের শ্ত্রগুলি প্রধানত: উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের 
পুজিপতিদের হাতে, কারণ জাহাজ নির্মাণের উপযোগী 

বৈদেশিক বাণিজ্য. 2 

হইতে উদ্ভুত উদ প্রভৃত মূলধন, দক্ষতা আমদানি রগডানি ব্যবসার 
নি কি যার সংযোগস্থান ও পরিচিতির সুত্রসমূহ অপূর্ণোন্নত দেশের 
* বণিকদের হাতে নাই। তাই বৈদেশিক বাণিজ্য হইতে 
উদ্ভূত উদ্ধুত্তের অধিকাংশই বিদেশে চলিয়া যায় (বন্দর কর্তৃপক্ষ যাহা পায় 
তাহা ব্যতীত )। আত্যন্তরীণ হ্ত্রগুলি দেশী বণিকী 


রীণ ্ 
সে এ পুজিপতিঘের হাতে, এবৎ এই ক্ষেত্র হইতে প্রভৃত 
নিযু হয়না সুলাফা তাহাদের হাতে সঞ্চিত হয়। কিন্ত এই উদ্ধুত্ত 


শিল্পে বিনিয়োগ হয় না, কারণ ব্যবসাতে যে হারে মুনাফা 
আসে, শিল্পে সেই হারে মুনাফা আনে না এবং আপিলেও ঝুঁকি খুবই বেশি। 


৮1) দাাগানদান ৪, 0911 0160 £) ০০980/)15 001 ০৬67 90 1610610০211 25000115 
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* রাষ্ট্রের পদ্ষে বিক্ষিপ্ত এই সকল উদ্বত্ত সংগ্রহ করাও খুবই অহ্থবিধাজনক এবং এই 
হুত্রগুলি বেসরকারী মালিকানায় রাখিয়া সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্জন৷ কার্ধকরী করা। 
কখনই সম্ভব নয়, ইহ! পরে আলোচিত হইয়াছে। 





বিভিন্ন ক্ষেত্রের উদ্বৃত্ত স্থষ্টির ক্ষমতা! ৬৩ 


অপূর্ণোন্নত দেশের বেসরকারী ক্ষেত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হইল টাকা ধার 
দেওয়ার ব্যবসা কর।। বেষরকারী শিকল্পগুলিকে টাক ধার দেওয়ার জন্য অনেক 
মহাজনী পু জিজাত বিদেশী খণদান প্রতিষ্ঠান থাকে (যেমন ম্যানেজিং এজেন্সি 
উত্তরের একাংশ পায় হাউস )। ইহার! উহ্ৃত্তের যে অংশ পায়, তাহার সাহায্যে 
বিদেশীরা, অপরাংশ দেশীয় অন্তান্ঠ শিল্পগুলিকে করায়ত্ব করার চেষ্টা করে। 
খাপ্ক ও কাচামালের কৃষিকার্ষে যে মহাজনী পুজি নিযুক্ত হয় তাহা যৌথ খামার 
ফাট.কাবাজিতে প্রতিঠিত ন1 থাকায় কৃষকদের হাত হইতে সুদের আকারে 
সাহাধ্য করে প্রভূত উদ্ধত্ত সংগ্রহ করিতে পারে। মহাজনীপু'জিজাত 
উদ্ত্ত কৃবিজাত দ্রব্যসামগ্রী লইয়া ফাট.কা! (8090915610.) ব্যবসাতে 
নিষুক্ত হয়। সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার অন্তর্গত বিনিয়োগ ক্ষেত্রে আসে ন1। 
সরকারী ক্ষেত্রে বা সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার অন্তর্গত অর্থ নৈতিক কাঠামোর 
বিভিন্ন অংশ হইতে উদ্ছত্ত স্থষ্টির পরিমাণ মীমাবদ্ধ থাকে । যে সকল দিকে 


পরিকল্পিত বিনিয়োগ হয় তাহার মধ্যে স্কুল কলেজ অফিস ব। ঘরবাড়ী প্রভৃতি 
... ক্ষেত্র হইতে উদ্ত্ত সৃষ্টি হয় না। রাস্তাঘাট নির্মাণ 
রাষ্্রীয় বিনিযোগের 


উঠ প্রভৃতিতে বিনিয়োগ হইতেও সরাসরি প্রভূত উদদুত্ত রাষ্ট্রের 
উদ টি হয়না হাঁতে চলিয়। আসে না। এই সকল কার্ষে অর্থ নিয়োগ 
করাকে পণ্ডিতের! সাধারণভাবে বিনিয়োগ (10588600136) 
বলেন বটে, কিন্তু ইহাদের দীর্ঘকালীন ভোগ্য দ্রব্য (1,008 চ0। 90080100061079 
£০০৪ ) বলিলেও চলে। অন্ততঃ যে অপুর্ণোন্নত দেশ দ্রুত শিল্পায়নের জন্য স্বপ্প 
পরিমাণ মুলধনকে সর্বাধিক উন্নয়নের উদ্দেশ্তে নিয়োগ করিতে চাঁয় ও উহা। হইতে 
সবাধিক ক্রমবৃদ্ধির হার পাইতে চায়, তাহার দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী এই সকল কার্ষে 
সরকারী অর্থনিয়োগ দ্রুত উদ্ত্ত স্থষ্টির সহায়ক বলিয়া মনে কর! চলে ন!। 
সরকারী ক্ষেত্রের যে অংশ কৃষি ব| শিল্পকে খণ দিবার উপযোগী প্রতিষ্ঠানগুলি 
লইয়৷ গঠিত তাহার! নূতন উদ্বৃত্ত স্ষ্টি করে না। বেসরকারী মহাজনী পু'জির 
মালিকেরা চাষী বা! শিল্পপতিদের হাত হইতে সুদের 


মহাজন আকারে যাহা তুলিয়া! লয়, তাহার একাংশ রাষ্ট্র পাইয়া 
ব্যবসাতে উদ্ধত সত 
না থাকে। রাষ্ কর্তৃক মহাজনী কারবার স্থাপিত হইলে এই 


“সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পিত যহাজনী ব্যবসা”র ফলে বেসরকারী 
ক্ষেত্রের উৎ্ত্ত বৃদ্ধি পাইতে পারে, কিন্তু সমাজতা স্ত্রিকক্ষেত্রে অর্থ নৈতিক উন্নয়নের 
ভিত্তি গ্রশস্ত হইতে পারে না। একমাত্র সরকারী বুহৎ শিল্প কয়টিতে অধিক 
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উদ্ধত স্থষ্টি হইতে পারে এবং সেই উদৃত্ত সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার কার্ষে পুনরায় 
নিযুক্ত করা চলিতে পারে। 

পুর্ণ সমাজতান্ত্রিক কাঠামোতে দেশের মোট সম্ভাব্য উদ্ধ ত্ত পরিকল্পিত উদ্তে 
পরিণত হইতে পারে, কিন্ত মিশ্র অর্থ নৈতিক কাঠামোতে বেসরকারী মালিকানার 
অৎশে কিছুটা সম্ভাব্য উদ্ত বিনষ্ট হইয়া যায়। উপকরণগুলির পূর্ণ নিয়োগ হয় 
না, বিজ্ঞাপন, বিংক্রেতাচাতুর্ধ ও এইরূপ অপচয়মুলক কার্ষে অপব্যয় হয়। 
ইহার দরুণ মোট বিনিয়োগের পরিমাঁণ ও ফলে উন্নয়নের হার কম হইতে বাধ্য । 
মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামোতে পার্লামেন্টারী গণতান্ত্রিক 
প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়িয়া তুলিতে সরকারী ব্যয় খুব বেশি 
থাকে, ফলে পরিকল্পিত নীট বিনিয়োগ কম হয়। দেশের 
বেসরকারী ক্ষেত্রে শিল্পপু'জিপতি, জমিদার, বণিকী পুঁজিপতি, মহাঁজনী 
পু'জিপতি প্রভৃতি শ্রেণীর লোকজনের অতিভোগ নিবারণ করিয়া উহ] পরিকল্পনার 
কার্ধে খাটান সম্ভব হয় না। শ্রমিক ও চাষীর নিজেদের ভোগ কমাইয়। 
উৎপাদনী শক্তি বাড়াইয়! অধিক উদ স্থষ্টি করিতে চায় না, তাহাদের মনোবল 
ব্যাহত হয়, কারণ দেশের একাংশে অতি-ভোগ বজায় থাকে । এইরূপ অতিভোগ- 
কাঠামোর (90988 90708010106100 ৪6০106819) প্রদর্শন-প্রভাঁবে (1)91000861901010 
986৫8) রেশের উৎপাদক শ্রেণীর ভোগাকাজ্ঞ। বুদ্ধি পাঁয় এবং পরিকল্পনার সহিত 
সহযোগিতার মনোবৃত্তি স্ষ্টি না হওয়ায় উৎপাঁদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতে পারে না| 
এই সকল কারণে পুর্ণ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার তুলনায় মিশ্র অর্থ নৈতিক কাঠামোতে 
নীট অর্থনৈতিক উদ্ত্তের পরিমাণ কম স্থষ্টি হয়। 


বিভিন্ন ক্ষেত্র হইতে উদ্ধত সংগ্রহের অস্থবিধ। 
[)80610510155 ০৫ 11019111829. 07 80০10918870 
011197-68) ৪6০$০23 

মিশ্র অর্থ নৈতিক কাঠামোতে নীট অর্থনৈতিক উদ্বত্তের পরিমাণ ( 819) 
কেবল যে কম স্ষ্ট হয়, তাহাই নহে, রাষ্ট্রের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ সংগ্রহ 
( 01০011188600 ) করার সুবিধাও তুলনামূলক ভাবে 
কম। পুর্ণ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সকণ অংশই রাষ্ট্রীয় 
মালিকানায় ও পরিচালনায়, সেখানে রেশনিং এবং 
কন্ট্োলের সাহায্যে সকল শ্রেণীর লোকজনের ভোগ নিয়ন্ত্রিত করিয়া 


মিএ কাঠামোতে কেন 
উদ্দেত্তর পরিমান কম 


উদ্বত্ত তোলার তিনটি 
নীতি 


বিভিন্ন ক্ষেত্র হইতে উহুত্ত লংগ্রাহের অনুবিধা ৬৫ 


রাষ্ট্র লকল উদ্ধত নিজে ব্যবহার করিবার সুযোগ পায়। কিন্তু মিশ্র 
অর্থনীতির বেসরকারী অংশে উদ্ভূত উদ্ধত্ত সংগ্রহে বহু বাস্তব বাধা আছে 
সাধারণভাবে তিনটি উপায়ে বেসরকারী অংশের উদ্ৃস্ত রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া 
লওয়ার চেষ্টা করা হয়, কর আরোপ, খণ গ্রহণ এবং ঘাটতি ব্যয়ের নীতি । 
ইহারা! কতদূর উদ্ধত্ত সংগ্রহ করিতে পারিবে তাহ! আলোচন। কর! দরকার । 
বেসরকারী ক্ষেত্রের বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে যে সকল অংশে উদ্ত্ত 
সৃষ্টি হয়, কর আরোপের দ্বার! তাহার কিছু অংশ নিশ্চয় রাষ্ট্রের হাতে 
সংগ্রহ কর! সম্ভবপর ইহাতে সন্দেহ নাই। অপুর্ণোক্নত দেশের ব্যবসায়িক 
অসাধুতা (যাহার উৎপত্তিস্থল হইল* সামস্ততান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্ক এবং 
বাড়িবার সুযোগ পায় নাই এইরূপ বামনাক্কৃতি ধনতন্ত্র) অনেক পরিমাণে 
আয়কর এবং বিভিন্ন কর বহুবিধ উপায়ে ফাকি দিবার 
এস প্রবৃত্তি তৈয়ারী করে ।* তাহ ছাড়া, মিশ্র অর্থ নৈতিক 
কাঠামোতে ( ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও ) বেশীর ভাগ আদায় 
হয় “পরোক্ষ* করের দ্বারা, যেমন উপজ-কর (63088 08199 )। এই 
সকল পরোক্ষ কর জনসাধারণের ভোগের স্তর সংকুচিত করে, তাহাদের 
মাথাপিছু প্রকৃত আয় (2৪৮ ০9016% 768] 1000059 ) কমাইয়া দেয়। মাথাপিছু 
প্রকৃত আয় বাড়াইবার উদ্দেশে পরিকল্পন| গ্রহণ করিয়।৷ সেই মাথাপিষ্থু 
আয় কমান ইহাই মিশ্র অর্থ নৈতিক কাঠামোর অন্তনিহিত বিরোধ ([706908] 
0০006:50106100 )। যত বেশি কর আরোপ করিয়া পরিকল্পিত বিনিয়োগ 
বাড়াইবার চেষ্টা হইবে ততই মাথাপিছু প্ররুত আয় কমিতে থাকিবে, কারণ 
উপজ-কর ব৷ পরোক্ষ কর সবগুলিই ব্যবসায়ীর! ক্রেতাদের নিকট অপসারণ 
(85145108 ) করিতে পাঁরে। ইহা সুস্পষ্ট ষে, একচেটীয় ও অলিগোপলীয় 
( 8402০000118610 ০0: ০011£000118619 ) প্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদের উপর করভার 
(82095. ০৫ 60৪ 6৪) ক্রেতাদের নিকট সম্পূর্ণ পাঠাইয়৷ দ্বিতে পারে, 
কারণ তাহারাই 'দাম-নির্মাতা+ (720০9-0819 ) এবং ক্রেতারা 'দাম-গ্রহীতা, 
(:০9-876:)।৯ অপরপক্ষে ইহা! মনে রাখ! দরকার যে, অধিবাসীদের একাংশের 


* কৃষিবিপ্রব অসম্পূর্ণ থাকায় (1070217151:50 981911217 160106107) ছোট ছোট 
চাষীদের নিকট হইতে করের সাহায্যে কোন উদ্বত্ত সংগ্রহ করা সভব নয় ইহা 
পূর্বেই আলোচন। কর! হইয়াছে । 

*অধ্যাপক 5০71:০%51-র এইরূপ বিভাগ বহলাংশে সঠিক হইরাছে, সন্দেহ নাই। 
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প্রকৃত আর কয়িবার সঙ্গে সঙ্গে (সেই কর লন্ধ অর্থ বিনিয়োগ হওয়ার দরুণ ) 
ধ্ুপরাংশের কর্মসংস্থান হয়, তাহাদের প্রকৃত আয় বুদ্ধি পাইতে পারে (যদি 
আবশ্ত এই করলন্ধ অর্থের উপযুক্ত বিনিয়োগ হয় )। 

মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামোতে আয়কর বা অন্ঠান্ত প্রত্যক্ষ করগুলি ( ফাঁকি 
বাদ দিলে) বাড়াইয়া উদ্বৃত্ত তুলিফ! লইতে পারা যায় ঠিকই, কিন্তু তাহা 
তবশ্নকালীন। কারণ বেসরকারীক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক মুনাফালোভিতাই কাজকর্ম 
ও প্রেরণার একমাত্র উৎস। উদ্বৃত্ত হাতে না থাকিলে 
বেসরকারীক্ষেত্রে উৎপাদনের প্রেরণা থাকে না, উদ্ত্ত 
তুলিয়! না হইলে সরকারীক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়াইবার 
উপায় থাকে না, মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামোর এই অন্তমিছিত বিরোধের 
একমাত্র পরিণতি হইল দেশের অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধি ও উন্নয়নের গতিবেগ 
কমিয়। যাওয়।। 

খণ গ্রহণের মাধ্যমে দ্রেশের অধিবাসীদ্বের নিকট হইতে সঞ্চয় তুলিয়া 
বইয়! রাষ্ট্রের হাতে পৌছান সম্ভবপর, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহারা সেই 
উদ্বৃত্ত তখনই খণ দিবে, যখন নিজের৷ উহাকে খাটাইবার সুযোগ পাইতেছে 
না। মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামোর দর্শন অনুযায়ী যদি ব্যক্তিক্ষেত্রের প্রসার 
হয়* তবে ইহ! ম্বতঃসিদ্ধ যে, রাষ্ট্র বাধ্যতামূলক খণ আদায়ের পদ্ধতি ছাড়। 
পরিকল্পিত ক্ষেত্রের জন্তট এই উদ্ত্ত পাইবে না, ব্যবসায়ীরা নিজেরাই অধিক 
হারে মুনাফার লোভে উহাকে নিয়োগ করিবে । যদি ব্যক্তিক্ষেত্রের প্রসার না 
হয়, তবে নৃতন উদ্ৃত্ত সৃষ্টি হইতে পারিবে না এবং রাষ্ট্র খণ পাইবে না।। 

সুতরাং ব্যক্তিক্ষেত্রের প্রসার বা সংকোচন উভয়ই রাষ্ট্রের 

খণ-নীতির অন্তনিহিত 

বিরোধ ওক্রট পক্ষে দীর্ঘকাল ধরিয়া খণ পাইবার সম্ভাবনা কমাইয়া 

দেয়। আরও একটি বিষয় মনে রাখা দরকার । খণ করিলে 

উহার জন্ত যে সুদ দিতে হয়, তাহাতে ভবিষ্যতে রাষ্থীয়ক্ষেত্রে বিনিয়োগ- 
যোগ্য উদ্বত্তের পরিমাণ কমিয়া যাইবে এবং সেই সময়ে অর্থ নৈতিক উন্নয়নের 
গতিবেগ হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা । বর্তমানে উহ! এমনভাবে নিয়োগ করিতে 
হইবে যাহাতে উহা! হইতে উৎপার্দন খুবই বৃদ্ধি পায়, সুদের হার ছাপাইয়া 
উহা পরিশোধ করার মত উৎপাদন বাঁড়ে। ভবিষ্যতে উহ পরিশোধ করার 
সময়ে বিনিয়োগযোগ্য উদ্ৃত্তের পরিমাণ রাষ্ট্রক্ষেত্রে কম পড়িবার সম্ভাবন|। 


প্রতাক্ষ কর-নীতির 
অন্তণিহিত বিরোধ 


বিভিন্ন ক্ষেত্র হইতে উদ্ৃত্ত সংগ্রহের অন্ুবিধা ৬৭ 


পক্সোক্ষ-করেন্প সাহায্যে অর্থ আদায় করিয়া খপদানকারী ধনিকশ্রেণীকে সুদ দিতে 
হুয় বলিয়া সমাজের আয়-বৈষম্য ক্রমাগত বাড়িতে থাকে, ইহাও মনে রাখা 
দরকার। 
ঘাটতি ব্যয়ের নীতি একটু বিশেষভাবে আলোচনা কর দরকার । মিশ্র 
অর্থনৈতিক কাঠামোর অর্থনৈতিক পরিকল্পনাতে রাষ্ট্র যখন কিছু পরিমাপ 
কর্মসংস্থানকে নির্দিষ্ট লক্ষ্য বলিয়া স্থির করে, তখন 
সেই কর্মসংস্থান ও আযমের স্তরে যে পরিমাণ অর্থ- 
নৈতিক উদ্বৃত্ত স্থষ্টি হয় তাহার তুলনায় সমাজে ব্যক্তিগত 
খিনিয়োগ যত কম হয়, সেই ফীঁক, রাষ্রীয় বিনিয়োগ দ্বারা পুরণ করা 
হুয়।১০ এই ফাঁক যত প্রশস্ত হইবে, রাষ্ট্রের তরফ হইতে ব্যয়ের পরিমাণ 
ততই বৃদ্ধি পাইবে। বাজেটের এই ঘাটতি পুরণ করার সর্বাপেক্ষা সহজ 
উপায় হইল টাক ছাপাইয়! দেশে নোট প্রচলনের পরিমাণ বাড়াইয় দেওয়া, 
ইহাকেই ঘাটতি ব্যয়ের পদ্ধতি বলে। আপাত দৃষ্টিতে সহজ মনে হইলেও 
শীর্ঘকালের জন্য এইরূপ চালান মোটেই সম্ভবপর নহে। যদ্দি উৎপাদক 
বিনিয়োগে এই টাকা খাটান হয়, তবে ইহার বদলে অধিবাসীদের হাতে 
দ্রব্য সামগ্রীর পরিমাণ বাড়ে এবং কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু বিনিয়োগের 
ধরণে যদ্দি ভুল হয় অর্থাৎ কেবল শীততাপনিয়ন্ত্রিত আকাশচুম্বী ঘর-বাড়ী বা 
স্থল কলেজ হাসপাতাল বা সৈন্ঠসামস্ত রাখা, অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদন করা প্রভৃতি কাজে 
নিয়োগ কর] হয়, তাহ! হইলে এই অর্থ বিনিয়োগের ফলে কোনরূপ ক্রয় বিক্রয়- 
যোগ্য ভোগ্য বা মুলধনী দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন হয় না। চলতি হারে উৎপন্ন 
বিনিময়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর তুলনায় নগদ টাকার পরিমাণ 
দি লোকের হাতে বাড়িতে থাকে ও মুদ্রাম্ফমীতির সন্তাবন1 দেখ! 
ফল কি দেয়। জীবন যাত্রার মান খুবই নীচুতে থাকায় এবং 
বেসরকারীক্ষেত্রের উৎপাদন কাঠামোতে অর্থ নৈতিক 
সংকটের সন্তাবন! দেখা! দিলে তৎক্ষণাৎ সেই নগদ টাক জিনিসপত্রে রূপান্তরিত 
হওয়ার অন্য চাঁপ দিতে থাকে । দ্রব্যসামগ্রীর বাজারে ফাট্কাদারী উহাদের 
গ্রহ ও বিনিয়োগ হওয়| "দরকার । ১০০* কোটি টাকা ব্যক্তিগত ব্যবসাদাররা বিনিয়োগ 
করিবে, তখন রাষ্ট্রের তরফ হইতে ৫** কোট টাকা উদ শ সংগ্রহ ও বিনিয়োগ কর] দরকার ) 


ঘাটৃতি বায় 
কাহাকে বলে 


৮ ভারতের অর্থনীতি 


ছ্রাপ্যতর করিয়া তোলে এবং দাম বাড়াইয়া দেয়, মুদ্রান্ফীতি গভীরতর ও 
প্রশন্ততর হইতে থাকে । এইরূপ মুদ্রান্ফীতিতে বেসরকারী ব্যবসায়ী শ্রেণীর 
আয় বৃদ্ধি পায়, শ্রমিক ও মজুর শ্রেণীর মাথা-পিছু প্ররুত আয় কমিয়া যায়, 
অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির হার কম হুইয়। পড়ে । বেসরকারী ক্ষেত্র লাভবান 
হইলেও তাহার! কিন্ত এইরপ মুদ্রান্ষীতি চাহে না। অর্থের মুল্যে পরিবর্তনের: 
ফলে তাহাদের লাভ ও বিনিয়োগের চুলচেরা হিসাব নিকাশ বানচাল হইয়া! 
যায়, কোম্পানী ও ব্যক্তিগত পুজিপতির সম্পত্তির মুল্য (58119 ০? 619 888868) 
হাস পায়; বেসরকারীক্ষেত্রের ধনতান্ত্রিক খণ-কাঠামো! (079016-88506015), 
ভাঁড়িয়৷ পড়িতে চাহে । খণগ্রহীতা ও খণদাতার মধ্যে স্বার্থের বিরোধ দেখা 
দেয়, নতুন গঞ্জাইয়৷ উঠা উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিদের সম্পত্তির ও বিনিয়োগের 
মূল্য কমাইয়! দিয়! ও শ্রমিক কৃষকের প্রকৃত আয় কমাইয়! দিয়া দেশের সামগ্রিক 
অর্থনৈতিক পরিকল্পন! ও উন্নয়নের গতিবেগ ব্যাহত করে। যত অধিক ঘাটুতি 
ব্যয় হইবে এবং উহার যত বেশি অংশ অনুৎপাদক কাধে খাটান হইবে, ততই, 
মুদ্রাম্ফীতির প্রসার হইবে ও রাষ্রয়ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার অগ্রগতির; 
বেগ হাস পাইতে থাকিবে । 
উদ্ধত্ত ব্যবহারের গতি-প্রকৃতি 
* 5887৩ & 015০6101201 00111591007) 01 500709108 
উদ্বৃত্ত স্ষ্টি ও উদ্ৃত্তের সংগ্রহ উভয় বিষয়ে এই সকল বাধা ও দূর্বলতা থাকা 
সত্বেও সম্ভাব্য উদ্বৃত্তের যে অংশ পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের হাতে আসে তাহার; 
বিনিয়োগ করিয়া! পরিকল্পিত ক্ষেত্র (1802060 999$০0:), 
বেসরকারী ক্ষেত্র দ্রুত অগ্রসর হইতে পারে না, কাঁরণ বেসরকারী ক্ষেত্রের; 
পরিকল্পনাকে 
বাধাদের . কার্ধকর্ম তাহার আয়ত্তের বাহিরে। মিশ্র অর্থ নৈতিক. 
কাঠামোতে ব্যক্তিক্ষেত্রের কার্ধকলাপ রাষ্ট্রক্ষেত্রের পরিকল্পন॥ 
সফল হওয়ার পথে বহুবিধ বাধা সৃষ্টি করে এবং ফলে অর্থ নৈতিক উন্নয়ন ও- 
ক্রম বৃদ্ধির গতিবেগ দ্রুত হইতে পারে না। 
ইহার মোটামুটি তিন রকমের কারণ আছে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা 
একটি সামগ্রিক বিষয়, পরম্পর সংলগ্ন গ্রন্থির দ্বারা যুক্ত একটি শুংখলের মত, 
যেকোন একটি গ্রন্থি দুর্বল হইয়া পড়িলে উহা সমগ্রভাবে হূর্বল হইয়! পড়ে । 
বা্টীয় ক্ষেত্র সিমেণ্ট উৎপাদন করিল, উহ! ব্যক্তিক্ষেত্রের ব্যবসায়ীরা ঠিক' 


উদ্ৃত্ত ব্যবহারের গতি প্রকৃতি ৬৯ 


ময় মত দাম দিয়া কিনিয়া না লইলে রায় কারখানায় উৎপাদনের গতিধারা 
স্থগিত বা ব্যাহত হইবে। ব্যক্তিক্ষেত্র যে কয়লা উৎপাদন করিবে তাহা! ঠিক 
কময়মত ও পরিমাণমত উৎপন্ন না করিতে পারিলে রাষ্থীয়ক্ষেত্রের কাজকর্ম 
ক্মিয়া আসিবে। এই অমার্জে একটি দেশের আভ্যন্তরীণ 
রঃ টি অর্থ নৈতিক কাঠামোর প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গই একে অন্ঠের 
হয়না উপর নির্ভরশীল; একের উৎপন্ন দ্রব্য অপরের কাচামাল, 
একাংশে উৎপাদন ক্ষমতার হাঁস বৃদ্ধি অপর অংশের উৎপাদন 
ক্ষমতার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটাইতে বাধ্যএ তাই মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামোতে 
উৎপাদনের পরিমাণ, গতি, স্থান, কাল প্রভৃতি বিষয় লইয়া রাষ্টক্ষেত্র ও 
ব্যক্তিক্ষেত্রের মধ্যে কোনরূপ সামঞ্জস্য ঘটান সম্ভব হয় না। দেশের পরিবহন- 
ব্যবস্থাও যদি বেসরকারীক্ষেত্রে অবস্থিত থাকে, তবে এইরূপ উৎপাদনের 
সমন্বয় সাধন (0০-০:108107) আরও কষ্টকর হইয়। উঠে। 
আরও. একটি বিষয় লক্ষ্য রাখ! দরকার । সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পন। 
গৃহীত হয় উপকরণ ও দ্রব্যসামগ্রীর হিসাবে (017551081 1018010108) 3 
ব্যক্তিক্ষেত্রে পরিকল্পন1 গৃহীত হয় অর্থের হিসাবে (1080018] 7১182701708, 
নগদ অর্থকে দ্রব্যে ব্ুপাস্তরিত করিয়। পুনরায় অধিক 
রি রর টে অর্থ ফেরৎ পাওয়াই ব্যক্তিক্ষেত্রের পরিকল্পনাকারীদের 
লক্ষ্য । খোলা বাজার হইতে দ্িনিস কিনির়া আবার 
খোলা বাজারে বিক্রী করা-_এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিক্ষেত্রকে চলিতে হয় বলিয়৷ 
তাহারা অর্থের হিসাবে পরিকল্পন! গ্রহণ করে। উপকরণ কোন্‌ দিকে নিষুক্ত 
হইবে ব্যক্িক্ষেত্রে তাহা নির্ভর করে সর্বাধিক মুনাফার (88510200 7:058) 
সম্ভাবনার উপর; সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে তাহা নির্ভর করে সর্বাধিক 
উৎপার্দন ক্ষমতার উপর (14585100010) 0:000615165) | 
সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা ব্যাহত হয় আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে। 
পরিকল্পন। চলিত থাকার কালে সমাক্ষ"মানসের উপযুজ্জ পরিবর্তন সমাজতাস্ত্রিক 
পরিকল্পনার সাফল্যের পুর্বসর্ত (:৩-০02018100) বলিলেও ভুল হয় না। 
অর্থ নৈতিক ক্রমোষ্নতির ধারার মধ্যেই সমাজমানসেয সেই প্রস্ততি চলিতে 
থাকে, লমগ্র সমা্দেহ ও সমাজ-মন উন্নয়নের গতিবেগে স্পন্দিত. হইতে 
থাকে। পুরাণে সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক মুল্যবোধ $ বিশ্রাম-শ্রম, আমোদ- 


পও ভারতের অর্থনীতি 


গ্রমোদ, শত্রুতা ও বন্ধুত্ববোধ, পারিবারিক নম্বন্ধগুলি সকল কিছুর রূপ বদ লাইয়া। 
যাইতে থাকে। সামাজিক কাঠামো ও সামাজিক মন পরস্পরকে প্রভাবিভ 
করিয়া দ্রুত রূপাস্তরিত হইতে থাকে। সমাজতান্ত্রিক 
(৩) মিশ্র সাজ- পরিকল্পনার পুর্বসর্ত ও লব্ধফল (£990791600. 81৫. 
রত 80001790. 8090) হইল দেশে সমাজতান্ত্রিক মনোভাবের: 
প্রসার; শ্রমমুখী ও সমবায়মুখী জীবনাদর্শের প্রতিষ্ঠা। কিস্তু বেসরকারী 
ধনতান্ত্রিকক্ষেত্রে স্কুল অর্থনৈতিক লাভক্ষতির চুলচেরা হিসাব-নিকাশে 
ব্ক্তিমানস আন্দোলিত হয়।১১ সমাজ-মনের মধ্যেই এইরূপ বিরোধ 
উপস্থিত হয়, এবং এইবপ দ্বন্দ নিহিত থাকে বলিয়া মিশ্র অর্থ নৈতিক কাঠামোতে, 
দেশপ্রেম ও সামাজিক চেতন! ব্যাহত হয়, অর্থ নৈতিক ক্রমোন্নতির পথ সরল ও 
গতি দ্রুত হইতে পারে ন।। 


মিশ্র কাঠামোতে কিবূপে ধন্তন্ত্রের প্রসার ঘটে 


৬%1)5 0171৮8.65 57265700715 ০07 05078511512 55781705 
801 08150 ০০০07801205 


মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামোতে অপরিকল্পিত বেসরকারী ক্ষেত্র কেবলমাত্র 
উন্নয়নের গতিবেগ কমাইয়। দিয়াই ক্ষান্ত হয় না, দেখ! যায় যে রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রের 
“সমাজতান্ত্রিক” পরিকল্পনার ফলে তাহার! লাভবান হয়। 
এইরূপ লাভবান হয় বলিয়াই ব্যক্তিক্ষেত্র “সমাজতান্ত্রিক 
ক্ষেত্রের সহিত অনেকাংশে সহযোগিতা করে, এমন কি 
ব্যক্তিক্ষেত্রের অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যবসাদার নিজে উদ্যোগী হইয়! মিশ্র অর্থনীতির' 
স্বপক্ষে প্রচার সুরু করে।১২ 
সর্বপ্রথমেই বলা যায়, বাহক ব্যয়সংকোচের কথা (2]565208] 90020/900198)। 
ব্যক্তিগত ব্যবসাদ্দারদের মালিকানায় শিল্প সম্প্রসারণের গতি দ্রুততর হয় যদি 
দেশে পথঘাট, শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র, দক্ষমজুর বা এন্জিনিয়ার তৈয়ারীর অন্য 
১১/৯০150120155 270 5 6105101$6 1০ 0006 0০017012010 ০91০013- কেবল রুটির 
হিসাবেই মানুষ বাঁচিয়। থাকে । 
১২ সম্মুথে সর্বনাশ উপস্থিত হইলে পণ্ডিত ব্যক্তিগণ যেমন অর্ধেক ত্যাগ করাও যুক্তিযুক্ত মনে. 
করেন, সেইরপ পূর্ণ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ভয়ে অর্থ নৈতিক কাঠামোর অর্ধেক ছাড়িয়। দিতেও. 
বাঞ্ধিক্ষেতরের মালিকদের কোন আপত্তি থাকে না। 


মিশ্র কাঠামোতে 
ধনতন্বেরই স্থবিধ। 


মিশ্র কাঠামোতে কিরূপে ধনতস্ত্রের প্রসার ঘটে ণ১ 


শিল্প শিক্ষার উপযোগী গুল কলেজ এই সকল প্রস্তত থাকে৷ পূর্ণ ধনতাস্ত্রিক 
ব্যবস্থায় শিল্পায়নের গতিবেগে ধনিকের! নিজেরাই ব1 ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মাধ্যমে 
এই সকল "বাহক ব্যয় সংকোচের* ব্যবস্থা হয়। ধনতন্ত্ের 

বাহিক বার়সংকোচের নিজের বিকাশই এই সকল সুবিধা সৃষ্টির পথ প্রশস্ত 
স্থবিধা ব্যক্তি-ক্ষেত্রই 

পাইয়। খাকে করে। মিশ্র অর্থ নৈতিক কাঠামোতে রাষ্ট্রের উপর অর্থাৎ 

রাষ্টীয়ক্ষেত্রে এই সকল কাজ সম্পাদনের ভার পড়ে, মতা 

বেসরকারী মালিকদের আপত্তি করার কারণ থাকে ন1। তাই বল! হয় প্রাষ্্রেরেও 
শিল্পোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে.” পদেশের অর্থ নৈতিক বিকাশে রাষ্ীয়- 
ক্ষেত্র ও ব্যক্তিক্ষেত্র উভয়ে মিলিয়া মিশিয়া উন্নয়ন ঘটাইবে।” নিজের ষে 
সকল ক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়োগ করিলে বেশী হারে এবং তাড়াতাড়ি' মুনাফা 
পাওয়ার সম্ভতাবন! নাই অথচ সাধারণ শিল্পোন্নয়নের পক্ষে যে সকল কাজ খুবই 
দরকারী, উহাদের রাষ্টীয়ক্ষেত্রে ছাড়িয়া! দিয়া! তাহাকে জনসাধারণের নিকট 
সমাজতন্ত্র বলিয়! প্রচার করাও চলে। এই সকল বাহিক ব্যয়সংকোচের ফলে 
উৎপাদন-ব্যয় কমে ও আভ্যন্তরীণ বাজারের বিস্তৃতি ঘটে, রা স্রীয়ক্ষেত্রের কার্য- 
কলাপের প্রসারের ফলে ব্যক্তিক্ষেত্রের মুনাফার হার বাঁড়ে। রাষ্্রীয়ক্ষেত্রে 
পরিচালনার ক্রটিবিচ্যুতি হইলে তাহা লইয়া সমালোচনা করিয়া পূর্ণ সমাজতন্ত্রের 
অক্ষমতার কথ প্রচার করিয়! রাজনৈতিক মুনাফাও কম পাওয়া যায় না। 

দ্বিতীয়তঃ, পুর্ণ ধনতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মূলধন-গঠন দ্রুততর হইয়া! উঠে 
এবং কোন ব্যবসায়ীর নগদ অর্থকে অপর ব্যবসায়ীর মুলধনে রূপাস্তরিত 
করার উপযোগী খণসংক্রাস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি গড়িয়। 
তোলে। কিন্ত মিশ্র অর্থনীতিতে জনসাধারণের 
নিকট হইতে ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহ করিয়া বেসরকারী 
ব্যবসাদারদের মুলধন সরবরাহ করিবার বাবস্থা রাষ্ট্ই গ্রহণ করে। 
মুলধন-সংগ্রহের ঝুঁকির ও খরচের একাংশ রাষ্ীয় ক্ষেত্রই বহন করে। রাষ্্রীয়ক্ষেত্র 
হইতে ব্যক্তিক্ষেত্রের শেয়ার বিক্রয় বাড়াইবার জগ্য উহার দারিত্ব বহন 
করা হয় (00098216108 01 808:5৪ ), ঠিক সময় খণ পরিশোধ করিলে 
সুদের ভার হইতে কিছুটা! অব্যাহতি দ্বিবার ব্যবস্থাও থাকে । মুনাফা-মুখী 
ব্যবস'মীরা সরকারী কর্মচারীদের অসাধু করিয়া তোলে এবং রাষট্ীয-ক্ষেত্রের 
মুলধনের সাহায্যে শিল্প সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করে। | 


খণসংক্রাস্ত প্রতিষ্ঠানের 
জন্য বায় হয় না 


৭২ ভারতের অর্থনীতি 


তৃতীয়ত, পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে, দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো 
বলিলে উহার সকল অংশের এক সামগ্রিক ভারসাম্য বৃবায়1১৩ 

এই কাঠামোর এক অংশের উৎপাদন অপর অংশের কীচামাল এবং এইভাবে 
সকল অল্নপ্রত্যন্দ পরস্পরের সহিত জড়িত ও নির্ভরশীল। প্রত্যেক অংশ 
অপর অংশের নিকট হইতে জিনিস কেনে এবং নিজের জিনিস বিক্রয় করে। 

এক অংশজাত দ্রব্যের সহিত অপর অংশজাত দ্রব্যের 

রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রজাত 
রব বাক্িক্ষেত্রকম (নিহিত শ্রমের উৎপাদন ব্যয়ের পরিমাণ অনুযায়ী) অনুপাত 

দামে পায় £ ব। বাণিজ্যহার (10192008০01 759 ) স্থাপিত হ্য়। 
মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামোতে রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রে অনেক সময় 
প্রভূত অর্থবায়ে দ্রবা উৎপাদন করিয়া উৎপাদন ব্যয় হইতে 
কম হারে দ্রব্য বিক্রয় কর! হয় ( যেমন, দার, সরকারী পরিবহন ও অন্তান্ঠ 
দ্রব্য); তাহাতে ব্যক্িক্ষেত্রই লাভবান হয়। সকল অংশ বেসরকারী 
ব্যবসাদারদের হাতে থাকিবে যে দামে দ্রব্য বা উপকরণ পাইতে পারিত, 
তাহাপেক্ষা কম দামে সরকারী-ক্ষেত্র হইতে তাহারা উহা পাইতে পারে । উভয় 
ক্ষেত্রের মধ্যে বাণিজ্যহার ব্যক্তিক্ষেত্রেরই অনুকুল হইয়। উঠে, সুতরাং মিশ্র 
কাঠামে। রাহ্রীরক্ষেত্রের বিনিময়ে অর্থাৎ জনস্বার্থের বিনিময়ে ব্যক্তিগত 
ব্যবসাদারের স্বার্থ অধিকতর বজায় রাখে। 

চতুর্থতঃ, মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামোতে ব্যক্তিক্ষেত্র লাভবান হন, কারণ দেশে 
শ্রমিকদের মজুরির হার এবং শ্রমিক কল্যাণমূলক কাজকর্মের দায়িত্ব রাষ্ট্রকেই 
বেসরকারী ক্ষেত্রকম অনেকাংশে বহন করিতে হয়। পুর্ণ ধনতান্ত্িক দেশে রাষ্ট্র 
মজুরি দিয়া ও কল্যাণ- এই সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে না, কিন্ত মিশ্র কাঠামোতে 
মুলক ব্যয় না করিয়া তথাকথিত “সমাজতন্ত্ে'র নামে এই সকল বিষয় রাষ্্রই 
ব্যবস! করিতে পারে রঃ 

নির্ধারিত করিতে থাকে । জাতীয় উদ্ত্ত ৃষ্টি বা মুলধন- 

গঠনের নামে রাষ্রীয় ক্ষেত্রে যে নিয় মজুরির হার চালু রাখা হয়, তাহার পুর্ণ 
যোগ বেসরকারীক্ষেত্রের মালিকগণ গ্রহণ করে। রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রের উদ্দবাহরণ 
অনুসারে তাহারাও মছুরির হার কম রাখে, কিন্তু উহার ফলজাত উদ্বৃত্ত কোন 
জাতীয় পরিকল্পনার কার্ষে নিষুক্ত হয় না। শ্রমিককল্যাণমুলক কাজকর্মের 


১৬ ভারসাম্য বলিলেই স্থিতিশীলতা বুঝায় না, প্রত্যেকটি অক্প্রত্ন্ের নিজস্ব গতিশীলতা 
এবং উহাদের পারম্পরিক গতিশীলতার ভিত্তিতেই সমাজের এই ভারসাম্য বজায় থাকে । 


মিশ্র কাঠামোতে কিরূপে ধনতন্ত্রের প্রসার ঘটে ৭৩ 


বন্য তাহাদের খরচ কম হয়ঃ তাহারা অধিক উদ্ধত্ত নিজেদের হাতে রাখিতে 
পারে 1৯৪ 
পঞ্চমতঃ, বিদেশী ধনিকদের সহিত অম্পর্কের ব্যাপারে রাষ্ট্রকে ব্যবহার 
করিয়া বেসরকারী ক্ষেত্র খুবই লাভবান হয়। রাষ্ট্রের 
৯ সাহায্যে তাহারা বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিদেশীদের 
রাষ্ট্রকে বাবহার করে সহিত প্রতিযোগিতায় বাণিজ্যহার নিজেদের অনুকূলে 
আনিতে পারে। সমার্জতান্ত্িক রাষ্ট্রগুলি হইতে সাহায্যের 
ভিত্তিতে কম সুদে এবং কম দামে সংগৃহীত খণ ও উপকরণগুলি তাহারা 
ব্যবহারের নুষোগ পায়। 
সর্বোপরি, অপূর্ণোন্নত দেশের শিল্পপতিরা কিছুটা একচেটিয়া অধিকার 
রাখিতে পারে বলিক্ব৷ অধিক উদ্ৃত্ত স্প্টি করে কিন্তু সেই উদ্বত্তের সাহায্যে শিল্প 
প্রসার ঘটায় না। নিজের! বিনিয়োগের সুযোগ না পাইলে 
পরিকল্পনাতে শিল্পপতিরা ও বণিকী পু'জিপতিরা সরকারকে খণ দিয়! সুদ 
সির পাইতে পারে । সেই স্ণের উপর অনেক সময় রা কর নেয় 
না, সুদলন্ধ আয়ের পরিমাণ উহার! পুনরায় খণ দেয়, এইরূপে 
রাষ্ট্রের হাতের উদ্ত্তের উপরই ব্যক্তিক্ষেত্র একধরণের কর আরোপ করিতে পারে। 
এই সকল কারণে দেখ! যাঁয় যে, মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামোতে পরি- 
কল্পনার ফলে ব্যক্তিক্ষেত্রই অধিকতর লাভবান হয়, নূতন পরিবেশে নৃতন 
উপায়ে ধনতন্্ প্রসারের উপযুক্ত কাঠামোই হইল মিশ্র অর্থনীতি ১ 
১* একচেটিয়া মালিক হিসাবে রাষ্ট্র মজুরির হার কমও রাখিতে পারে । 
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ইহা! যে কিরূপ সত্য তাহা, ভারতের দিকে তাকাইলে বুঝিতে পারা ধায়। যে দিন 
আবাদী অধিবেশনে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজগঠন ঘোষণা! কর| হয় সেই দিনই শেয়ারবাজার 
তেজী হইয়। উঠে। পরের দিনের) ০01 1₹019-র সংবাদে বল] হইতেছে, 4100067 1106 
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৭8 ভারতের অর্থনীতি 


এইরূপ তথাকথিত সমাজতন্ত্রে বা আধাসমাজতন্ত্ে পুভিপত্িরাই জাভবাম, 
হুন, তাই এই কাঠামোর সম্পূর্ণ অপসারণ করিয়া পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক: 
পরিকল্পনা! গ্রহণ ন। করিলে অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধি ও উন্নয়নের হার কখনই, 
আকাঙ্ঘিত স্তরে উঠিতে পারে না। 


সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পিত অর্থ নৈতিক কাঠামোর প্রয়োজনীয়ত৷ 
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ধনতন্ব ও মিশ্র অর্থ নৈতিক কাঠামোর ফলে অপূর্ণোক্নত দেশের উন্নয়নের গতি, 

যে পরিমাণে ব্যাহত হয়, তাহ! মোটেই কম নয়-। সুতরাং ক্রমবৃদ্ধি বা উন্নয়নের 

প্রধান সর্ভই হইল সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পিত অর্থ নৈতিক 

উন্নয়নের হার বৃদ্ধির কাঠামো গড়িয়া তোঁল!। আজিকার দিনে অর্থ নৈতিক 

জন্য সমাঁজতন্তবে 

প্রয়োজনীয়তা উন্নয়ন বীর গণিতে হইবে এই প্রস্তাব তোলা! খুবই অন্যান 

এবং সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় । একটি বৎসর নষ্ট হওয়ার অর্থ 

হইল কোটি কোটি মানুষের জীবন, আশ! ও আকাঙ্ঘার অপমৃত্যু । এই অপঘাত, 

উপক্রণ ও মানবিক শক্তির অপব্যয় ও ক্ষয়_ইহার কোন সঙ্গত ও ঘুক্তিসিদ্ধ 
কারণ নাই।১৬ | 

পৃথিবী এমন যুগ পার হইয়া আসিয়াছে যখন উন্নয়নের পথ রোধ করিয়া 

দাড়াইয়। ছিল বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণ জ্ঞান ; আজ মানুষের অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধির 

পথে বাধা হইল মানুষের অভ্ঞানতা, অযৌক্তিকতা, পুরাতনের প্রতি অন্ধ আ.সক্তি 

এবং নৃতন কিছু গড়িয়া! তুলিবার ভয়। যুক্তি দিয়! যাহাকে ন্তায় সিদ্ধ বলিয়! মনে 

করা যায়, সেই পথ গ্রহণের বাধা হইল বর্তমানের সমাজ-জাত স্বার্থান্ধতা । 
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সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পিত অর্থ নৈতিক কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা ৭৫ 


সমাজতন্ত্রের সৃষ্টি এবং বৃদ্ধির পথও যে নিতাত্ত সহজ হইবে, তেমন বলা চলে 
না, এইরূপ সমাজ গড়িয়৷ তোলাও বহু দীর্ঘ ও বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার মধ্য, 
দিয়াই পার হইতে হইবে । ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মধ্য হইতে ইহাকে অন্ম লইতে 
হইতেছে, বহু অযৌক্তিকত! এবং এবং অজ্ঞানতা৷ প্রথম যূগে ইহার মধ্যে নিশ্চয় 
থাকিতে পারে ।৯? 
কিন্তু এই অযৌক্তিকতা সেই সমাজ ব্যবস্থার বাহির হইতে আগত; দেশেরউৎপাঁদন 
ও বণ্টন ব্যবস্থার মধ্যেই ইহা আর নিহিত থাকিবে না। সমাজতান্ত্রিক দেশটি 
ভূল ত্রুটির মধ্য দিয়াই অগ্রসর হইবে এবং নিজের সামাজিক প্রয়োজনেই সেই 
ভুল ক্রটি এড়াইবার মত জ্ঞান আহরণের বেগ ও পরিধি বুদ্ধি করিবে। যদ্ধি 
এইরূপ সমাজতান্ত্রিক কাঠামে| গড়িয়া না উঠে, তখন অপুর্ণোন্নত দেশগুলিতে 
এই অচলাবস্থা আরও কত স্ুদীর্ঘকাল ধরিয়! চলিবে, তাহা! কেহ বলিতে পারে 
না। সাগর অভিমুখে নর্দীর স্বাভাবিক গতিবেগ ব্যাহত হইলে উহা! নিজেকে 
গুকাইয়। নষ্ট করিয়া! ফেলিতে পারে, পৃথিবীতে এরূপ বছ দেশ দেখিতে 
পাওয়া যায় যাহারা বাস্তবে অনুকূল অবস্থ! থাক সত্বেও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের 
অভাবে উন্নততর সমাজে উত্তরণ না! হওয়াতে ক্রমে নিশ্চিহ্ন হইয়! গেল।* 

১৮ সামস্ততন্ত্ব ও ধনতন্ত্র__মিশ্র অর্থ নৈতিক কাঠামোর সাড়াশীর এই দুইটি 
হাঁত হইতে অপুর্ণোন্নত দেশগুলির মুক্তি পাওয়া তাই এঁতিহাসিক দিক হইতে 
নিতাস্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। 
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অর্থনৈতিক পরিকল্পনার তত্ব ও প্রয়োগ 
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বউ পন্রিচ্ছেদ 
অর্থটনতিক পরিকল্পনার গঠনকৌশজ 


09198000610108] £501)1)1000৩5 ০1 21 15০02801910 11612 


সাধারণভাবে দেখিতে গেলে পরিকল্পনার অন্ত তিনটি প্রাথমিক বিষয় 
প্রয়োজন । উহার মধ্যে প্রধান হইল কোন কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ । সকল 
ব্যক্তি ব৷ ফার্মই নিজ নিজ উৎপাদন, আয়, ব্যয় প্রভৃতি কাজকর্ম মোটা- 
মুটি নিজস্ব পরিকল্পন। অনুযায়ী করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাকে অর্থ নৈতিক' 
... পরিকল্পনা! বলে না। এইরূপ পরিকল্পনায় সমাজের, 
৯৪ সামগ্রিক স্মার্থে দেশের সকল অন্পপ্রত্যঙের সাযগরস্পূরণ, 
অগ্রগমন হয় না। পরিকল্পনা সফল করিতে হইলে 
দেশের সকল কিছু নিয়ন্ত্রণ করিবার উপযোগী ক্ষমতাসম্পন্ন কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ 
থাক! অবশ্তই দূরকার। দ্বিতীয়তঃ, দেশে কি পরিমাণ ও কিনূপ উপকরণ 
আছে তাহার সম্পর্কে সুম্পষ্ট জ্ঞান থাকা দূরকার। উপকরণসমূহের সর্বাপেক্ষা 
ফলপ্রস্থ ব্যবহারের রীতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকাও প্রয়োজন । 
সর্বশেষে উপকরণের পরিমাণ ও প্রকৃতি এবং বাস্তব অবস্থা ও সম্ভাবনা অনুযায়ী 
পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্ধারণ কর] প্রয়োজন। বাস্তব সম্তাবনাবিচ্যুত কাল্পনিক, 
উচ্চাকাত্ী বা! নিক্নাকাঙ্মী লক্ষ্য ধার্য করিলে অর্থ নৈতিক উপনয়নের হার অধিক 

হইতে পারে ন|। 
পরিকল্পন! গ্রহণ করার সময়ে সাধারণতঃ স্ুদ্বুর ভবিষ্যতে মাথাপিছু আয়, 
ও জীবনযাত্রার মান কিরূপ ফাড়াইবে এই ধরণের একটি মুদীর্ঘকালীন চিত্র, 
সামনে রাখা হয়, যেমন ২৫ বখসর ৩০ বৎসর, প্রভৃতি । এইরূপ চিত্রাঙ্কনকে 
দুরপ্রেক্ষিত বা দুর-প্রসারী পরিকল্পনা (€ 06:809061%9 

পরিকল্পনা-কাল ৃ 

ডে চ1800108 ) বলে। এই সুদীর্ঘকালীন লক্ষ্যে পৌছাইবার, 
জন্য এককালীন একটি বৃহৎ পরিকল্পনা গ্রহণ কর] হয় না; 
সেই দ্বীর্ঘকালকে ছোট ছোট কালাংশে (?009-092100) বিভক্ত কর৷ 
হয় (যেমন ৫ বৎসর ), এবং দুর লক্ষ্যে পৌঁছিবার পথের অল্প একটু অংশকে- 


৭৮ ভারতের অর্থনীতি 


«এই পরিকল্পনাকালের লক্ষ্য হিসাবে ধার্য কর! হয়। সাধারণতঃ ব্বাশিয়ার 
অনুকরণে পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা মোটামুটি প্রথা দীড়াইয়৷ গেলেও 
মনে রাখা দরকার যে, অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা ঠিক. পাঁচ বংসরেরই হইতে হইবে 
এমন কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি নাই।. তবে পরিকল্পনাকাল খুব ছোট হুওয়। 
উচিত নয়, কারণ অল্প সময়ের মধ্যে অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধির কোন নির্দিষ্ট স্তরে 
পৌছান যায় না। তবে উহা খুব দীর্ঘ হওয়াও উচিত নয়, কারণ একই. 
পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধির কয়েকটি স্তর অতিক্রম করা সঙ্গত 
বলিয়া মনে হয় না। 
পরিকল্পনার কাজই হইল দেশে অর্থ নৈতিক উন্নয়নের দিক ও গতি নির্ণয় করা 
(18996100. & ৪199680 01 800700310 095910]027676 ) এবং বাস্তবে সেই 
পরিকল্পিত উন্নয়ন কার্করী করিয়া তোলা। বর্তমান উপকরণ, অর্থ নৈতিক 
পরিবেশ ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎপত্তি-বিন্দু বা উদ্যোগবিন্দু 
অর্থ নৈতিক কাঠামোর (87108 7010) ধরিয়া লইয়া ত্রমবৃদ্ধির সুরু হইয়া কোন 
সংযোগহ্ত্রগুলি 
একত্রে টানিয়। তোলা বিশেষ স্তর পর্যস্ত পৌছান-__ইহাকেই সেই সময়ের মধ্যে 
পরিকল্পনার কাজ বলা চলে। অর্থাত, বর্তমান অবস্থায় 
সমাজের অর্থ নৈতিক দেহে যে সকল যোগম্থত্র (18015 ) আছে সেই অনুন্নত 
সংয্বনগন্থত্রগুলিকে টানিয় তুলিয়া উন্নত স্তরে অর্থনৈতিক কাঠামোর সংগঠন 
করাই পরিকল্পনার কাজ । 
বর্তমান অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা ও সমাজ-দেহের সংযোগস্ত্রগুলিকে পর্যবেক্ষণ 
করিয়া! ভবিষ্যৎ লক্ষ্য স্থির কর! দরকার এবং ভবিষ্যৎ লক্ষ্যে পৌছিবার উপযোগী 
উৎপাদন সংগঠন, আয়, ব্যয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ প্রভৃতির ধারা ও শ্লোতকে 
পরিচালিত কর! দরকার । দেখ! দরকার যে, কি উপকরণ, কত পরিমাণে, কোথায় 
অবস্থিত, কিরূপে নিষুক্ত। তাহার পর বিচার করিতে হইবে ইহাদের কোন্‌ 
ক্ষেত্রে, কি পদ্ধতিতে, কত কম ব্যয় করিয়া, কত দ্রুত, পরিকল্পনার লক্ষ্যান্ুযায়ী, 
সর্বাধিক পরিমাণ সম্পদ উৎপাদনে নিয়োগ করা সম্ভব । ইহার পরে স্থির করিতে 
হইবে যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে (8900: ) উপকরণগুলি কিরূপে 
পরিকল্পিত উৎপাদনের প্রয়োজনে নিযুক্ত হইতে পারে 
এবৎ উপকরণের ব্যবহার পরিবর্তনে কোনে! প্রতিবন্ধক 
আছে কি না। বর্তমানের ব্যবহার হইতে উপকরণ সরাইয়া৷ আনিয়া 


এক স্তর হইতে অন্য 
স্তরে উত্তরণ 


ব্যালান্স গঠন ৭৯ 


উৎপাদনের শৃন্তস্থান পূরণ কর! হইবে কি না, এবং কিরূপে হইবে তাঁহার দিকেও 
লক্ষ্য রাখিতে হইবে। 

কোন বিশেষ দ্রব্যের উৎপাদন কি ভাবে অপর দ্রব্যের ভবিষ্যৎ বা বর্তমান 
উৎপাদনকে প্রভাবাদ্িত করিবে, তাহাও দেখিতে হয়। সমাজের প্রায় সকল 
দ্রব্যের উৎপাদন ও বণ্টন পরস্পরসংশ্রিষ্ট । সকল দ্রব্যের ক্রমবর্ধমান উৎপাদনে ও 
বণ্টনে কোথাও বাধ৷ স্থষ্টি না হইয়! যাহাতে স্ুসামঞ্জস্য বজায় থাকে এবং উৎপাদন, 
আয় স্রোত ও ব্যয়স্রোত সর্বদ! অব্যাহত থাকে, ইহাদের গতি ও পরিমাণে 
সামঞ্রস্তবিহীনতা না ঘটে, তাহার দ্বিকে দৃষ্টি দেওয়াও প্রয়োজন । 


' ব্যালান্স গঠন ( 871584951 


পরিকল্পনা কৌশলের প্রধান বিষয় হইল ব্যালান্স স্থাপন করা, অর্থাৎ বিভিন্ন 
বিষয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ অগ্রগমন। এই ব্যা্সাম্দ সাধারণতঃ তিন প্রকার £ 
উপকরণের ব্যালান্স ( 0156670%] 39180998 ), শ্রমের ব্যালান্দ (15%900% 
8180095 ) ও আথিক ব্যালান্স ( [1080018] 38180098 )। ব্যালান্স গঠন 
করিতে হইলে বিভিন্ন বিষয়ের বহু তালিকা! প্রস্তুত করিতে 
৮৬ কৌশল হয় এবং এই তাঁলিকা-সমূহ পাঁশাপাশি সাজাইয়া অর্থ- 
ভা নৈতিক কাঠামোতে ক্রমবৃদ্ধি ও অগ্রগমনের সকল স্তরের 
মধ্যে সামঞ্জস্য ও পরম্পরসংলগ্ন নির্ভরশীলতা (1706977918160 
1069:9979009009 ) বজায় রাখা হয়। ক্রমবৃদ্ধির পরিকম্িত পরিমাণ ও গতি 
অনুযায়ী অর্থনৈতিক দেহ বা বিষয়সমূহ সঠিকভাবে অগ্রসর হইতেছে কি ন! 
তাহ এইরূপ ব্যাল্সান্স গঠন করিয়াই জানিতে পার! যায়। অবস্থা ব। প্রয়োজনের 
পরিবর্তনে পরিকল্পনা সংশোধন করিতে হইলে, পরিকল্পিত অর্থ নৈতিক ত্রমবৃদ্ধির 
হার বাড়াইতে বা কমাইতে হইলে, এই সকল ব্যালান্স গঠনকারী সকল যোগস্থত্রকে 
নৃতনভাবে স্থাপন ও সংযোজন করিতে হয়। 
উপকরণের ব্যালান্স বলিলে বোঝ যায় সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন, 
ভোগ, মুলধনীদ্রব্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বণ্টন ও উহাদের ক্ষরক্ষতি, কীচামালের 
ব্যবহার, ভোগ্যদ্রব্যের মজুত, আমদানী ও রপ্ডানী প্রভৃতি বিষের পরিমাণ এবং 
ইহাদের পারম্পরিক সম্বন্ধ ( 280600 8 00:9186105 )। শ্রমের ব্যালান্স 
বলিলে বোঝা যাঁয় সকল প্রকার নিপুণ ও অনিপুণ শ্রমের যোগান, বিভিন্ন ক্ষেত্রে 


৮৪ ভারতের অর্থনীতি 


নিয়োগ ও বণ্টন, ইহাদের ব্যবহারের প্রগাঢ়তা (196929165 ০:0811185605 ), 
যন্ত্রজ্জান প্রভৃতি বিষয়ের পরিমাণ এবং পারস্পরিক সম্বন্ধ । আধিক ব্যালান্দ 
বলিলে বোঝা যায় দেশে সঞ্চয় এবং বিভিগ্ন প্রকারের 
কাল ভোগকার্ষে জাতীয় আয়ের নিয়োগ ও বন্টন, বিভিন্ন দ্রব্যের 
ও নির্তরণীল উৎপার্দনে ব! সামাজিক উন্নতির জন্ঠ পুজিরূপে অর্থলগ্বী, 
মন্ুরীভাণ্ডারের বিভিন্নকষেত্রে বণ্টন, ত্রয়শক্কি স্থষ্টি করা ও 
বিভিন্ন দ্রব্যের বাজারে উহার বণ্টন, সমগ্র অর্থ নৈতিক দেহে দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়- 
বিক্রয় ও নগদ অর্থের প্রচলনবেগ, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আধিক প্রতিষ্ঠান 
(01070988:5 178816061008 ) কর্তৃক অর্থ ও খণ হৃষ্টি-- প্রভৃতি বিষয়ের পরিমাণ 
ও ইহাদের পারস্পরিক সন্বন্ধ। পরিকল্পন! কমিশন বা! কেন্দ্রীয় পরিকল্পন। কর্তৃপক্ষের 
কাজ হইল এইরূপ প্রত্যেকটি ব্যালান্সের "মধ্যে পরস্পরসংলগ্প নির্ভরশীলত। 
([96607615660 1066:09090599009 ) বজায় রাখা; সামগ্রিকভাবে অর্থ নৈতিক 
দেহে সঞ্চারিত পরিবর্তনের ( £908:869 00876) পরিমাণ, দিক ও গতি স্থির 
কর! , যাহাতে জাতীয় অর্থনীতিতে পরিকল্পিত, সুসম ক্রমবুদ্ধি (7919206 
800 108180090. 0০6] ) ঘটে । 
এই সকল ব্যালান্স গঠন করিবার ছুই ধরণের পদ্ধতি আছে, পরিকক্পনাকে 
* প্রয়োগগতভাবে রূপদান করিবার জন্ত ছুইটি বিশেষ 
বর পদ্ধতিতে ব্যালান্স গঠন কর! হয়; আড়াআড়ি ব্যালান্স 
(0:088%188 75180089 ), এবং পশ্চাৎমুখী ব্যালান্স 
(9389৮দ8:0 38181098 )। 
কাচামাল, অর্ধনিখিত দ্রব্যাদি, শ্রমশক্তি প্রভৃতি সকল উপকরণ অনুযায়ী 
প্রত্যেক ক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণগত লক্ষ্য নির্ধারণ করাই আড়াআড়ি 
ব্যালান্দের পদ্ধতি। সামগ্রিকভাবে সকল প্রক!র দ্রব্যসামগ্রীর 
আড়াআড়ি ব্যালা্গ উৎপাদনের পরিমাণ এবং মোট উপকরণের পরিমাণ__ 
গঠন ও পরিকল্পনার 
লক্ষনির্ধারণ ইহাদের মধ্যে সম্ভাব্যতা ও সামগ্রস্য বজায় রাখাই আড়া- 
আড়ি ব্যালান্সের উদ্দেন্ত । সকল উপকরণ, যেমন জমি, 
যন্ত্রপাতি, পরিবহন-সংগঠন, প্রধান ধাতুদ্রব্য, বিদ্যুৎ বা অন্ঠান্ত যন্ত্রটালনশক্তি, 
শ্রমশক্তি প্রভৃতি যাহাতে সম্পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে অর্থাৎ অব্যবহৃত 
থাকিয়। সম্পদ সৃষ্টির পরিমাণ কমাইয়! দিতে ন! পারে তাহ! লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন । 


অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার গঠন কৌশল ৮১ 


ইহাও দেখ! দরকার যে, উপকরণসমূহের পরিমাণ ও প্রকৃতি অনুযায়ী যেন 
উৎপাদনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট কর! হয়, তাহা ন1 হইলে লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব হইবে না, 
অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধি পরিকল্পিত স্তরে পৌছিতে পারিবে না। জনশক্তি ক্ষেত্রে 
ইহার বিচার ও প্রয়োগ বিশেষ প্রয়োজনীয়; লক্ষ্য কম ধার্য হইলে অনিয়োগ 
(81091701010 009107%) ও অপূর্ণ-নিয়োগ (00097-67010105 06796) দেখা দিবে, লক্ষ্য 
সাধ্যাতিরিক্ত ধার্য হইলে নিয়োগাধিক্য (105297920010876 ) ও পুর্ণাধিক 
কর্মনিয়োগ (০0%9101] 90010105790 ) দেখা দিবে, উৎপাদনের ধারা ব্যাহত 
হইবে। 
আড়াআড়ি ব্যালান্সের দুইটি বিশ্পেষ সমস্তা আছে £ সর্বোত্তম স্থান নির্বাচন 
(0910 01 10680100 ), এবং দ্রব্যসাঁমগ্রীর আকারে স্থিরীকূত আসল লক্ষ্যের 
(79৪1 68:03) সহিত উহ! উৎপাদনের উপযোগী অর্থবিনিয়োগের পরিমাণগত 
সম্পর্ক। এরূপভাবে দ্রব্যোৎপাধনের স্থান নিবাচন করিতে হইবে যেখানে 
পরিবহন ব্যয় সর্বনিয়ে এবং উপকরণের যোগান সর্বাধিক সুবিধাজনক । প্রত্যেক 
পরিকল্পনান্তেই এইবপে স্থানসম্প্কীয় ব্যালান্ন (10986101781 13818009 ) 
গঠন কর দরকার । এই ব্যালান্সের ব্যাপারে কোনে! বিশেষ অঞ্চলের মোট 
উৎপাদনের পত্িমাণ ও প্রকৃতি এবং সেই অঞ্চলের মোট 
৯০৭ উপকরণের পরিমাণ ও প্ররুতি উভয়ের মধ্যে নির্ভরশীলতাঁর 
কনার লক্ষা নির্ধারণ সম্পর্ক বজায় রাখিতে হয়। দ্বিতীয় সমস্যা হইল 
দ্রব্যোৎপাদনের লক্ষ্য ও অর্থলগ্লীর লক্ষ্য-এই উভয়ের 
মধ্যে সামপ্রস্ত রাখা (দুটা080019] 78180095)। অর্থভিত্তিক সমাজে দ্রব্যোৎ- 
পাদনের লক্ষ্য অর্থের হিসাবে (জিনিসপত্রের মোট দ্বামের দ্বার) প্রকাশ করা 
হয়। আয়, ব্যয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সকলই অর্থের হিসাবে করা হয়, সুতরাং 
ইহাদের সম্পর্ক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যদি দ্রব্যোৎপাদনের লক্ষ্যে পৌছিবার উপযোগী 
অর্থ লগ্নী ন| করিয়া উহাপেক্ষ1! কম করা হয়, তাহ| হইলে সমাজে দ্রব্য ও উপকরণ 
অব্যবহৃত থাকিয়| যাইবে । যদ্দি উহ্াপেক্ষ। বেশি করা হয়, তবে উৎপাদনে 
নিয়োগোপধোগী উপকরণসমূহের জন্ত চাহিদা বাড়িয়। যাওয়ায় উহাদের দাম 
বাড়িতে থাকিবে, মুদ্রাম্ষীতির পথ প্রশস্ত হইবে । সুতরাং দ্রব্যোৎপাদ্নের লক্ষ্য 
ও অথথলমীর পরিমাণ ধার্য করিবার সময়ে এই সকল বিচ্যুতির (18598) সম্ভাবনা 


নজরে রাখিতে হয়। বিশেষ করিয়া খেয়াল রাখিতে হয়, যেন পরিকল্পন। 
১৬] 


৮২ ভারতের অর্থনীতি 


কর্তৃপক্ষের হাতে দেশের আয়বায় শোত হইতে সঞ্চয় তুলিয়া লঞ্ঠয়ার এবং দ্রব্য- 
সামগ্রীর বন্টন নিয়ন্ত্রণের উপযোগী যথেষ্ট ক্ষমত। থাকে, বিশেষ প্রকার কর- 
কাঠামো ([-58:96879 ) এবং বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণাদির ( 8596900 ০0190072019 ) 
ব্যবস্থ। থাকে । ্‌ 
পশ্চাৎমুহী বাঁলান্স-এরই অপর নাম হইল সর্বনিম্ন ক্ষেত্র হইতে হিসাঁব করিয়া 
পরিকল্পন1! রচন। কর ( 21900106 17010 0910 )। উৎপন্ন দ্রব্য এবৎ উহার 
উৎপাদনে নিযুক্ত উপকরণসমূহের সহিত সম্বন্ধ বিশ্লেষণ করিয়! দ্রব্যসামগ্রীর 
উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য ও উপকরণের নিয়োগ স্থির করাই এইরূপ পশ্চাৎমুখী 
ব্যালান্স গঠনের কাজ । যেমন, ছাতার কাপড় উৎপাদনের লক্ষা স্থির করার 
সময়ে দেখিতে হইবে যে ছাতার বাট এবং লোহার শিকগুলির উৎপাদ্বন কি 
কি পরিমাণ হইতে পারে বা কি পরিমাণে ধার্য করা 
০০০১৯৩৪ হইয়াছে । যদি এইরূপে বিভিন্ন লক্ষ্যের মধ্যে সামগ্তস্ত কর! 
না৷ হয় তাহা হইলে কিছু পরিমাণ ছাতার কাপড় গুদামে 
পল্ড়য়া থাকিবে, অপচয় হইবে এবং শিকগুলি অব্যবহৃত থাকিয়া যাইবে । যেমন, 
ট্রাক্টরের উৎপাদন বাড়াইতে গেলে হিসাব করিতে হইবে কি পরিমাণ ইম্পাত, 
কমলা, লোহা প্রভৃতি প্রয়োজন, মজুরী বা! যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি কি পরিমাণ 
হইবে। এইরূপ অসংখ্য দ্রব্যোৎ্পাদনের উদ্দেশে কয়লা, ইম্পাত প্রভৃতির 
চাহিদা যোগ করিয়৷ ইহাদের উৎপাদন-পরিমাণের বিভিন্ন লক্ষ্য স্থির করিতে হইবে 
এবং উহাদের উৎপাদনের জন্য আবাঁব পিছনে তাঁকাইয়। যে সকল দ্রব্য দরকার 
উহাদের হিসাব করিতে হইবে । ইহাঁই হইল পশ্চাৎমুখী ব্যালাম্ন। দেখা! 
যাইবে যে, ইস্পাতের উৎপাদন বাড়াইতে কয়ল। দরকার, আবার কয়লার উৎপাদন 
বাড়াইতে গেলে ইস্পাতজাত যন্ত্রের দরকার, এইরূপে গোড়া হইতে সুরু করিয়া 
সকল দ্রব্য উৎপাদনের পরিকল্পন! ও লক্ষ্য নির্ধারিত হওয়া দরক'র। ইহার মধ্যে 
আরও বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার সময় সম্বন্ধে। যদি পরিকন্পনাকাঁলের মধ্যে 
যন্ত্র উৎপন্ন হয় তবেই তাহার দ্বারা কয়ল| উত্তোলিত হইতে পারিবে এবং আরও 
যন্ত্রোৎপাদন কর! চলিবে । সুতরাং প্রত্যেকটি দ্রবোর পরিমাণগত লক্ষ্যের সহিত 
কি সময়ের মধ্যে উহার ব্যবহার (নিয়োগ বা ভোগ ) করিাতিই হইবে তাহাঁও 
সুনির্দিষ্ট থাক! দরকার; তাহা না হইলে সকল দ্রবোর উৎপাঁদনের ধারাই ব্যাহত 
হইয়। দেশের অথ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধির গতিবেগ কমাইয়। দিবে । 
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উপাদান-উত্পন্ষের বিশ্লেষণ_(1790$-09৮901 &8815888 ) $ 
উৎপন্ন দ্রব্য এবং উহার উৎপাদনে নিযুক্ত উপকরণের মধ্যে এই সম্পর্ক 
বিশ্লেষণ করিতে পারিলে সকল দ্রব্যের ও উপকরণের পরিমাণ বৃদ্ধির লক্ষ্য 
সঠিকভাবে স্থির কর! যায়; ইহার জন্য সমাজের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রের মধ্যে 
পারম্পরিক নির্ভরশীলতা বিশ্লেষণ কর! প্রয়োজন । ইহাকে উপাদান-উৎপন্নের 
টার তি বিশ্লেষণ (1099$-00৮0৮৮ 81291)818 ) বলে। দেখা যায় 
কাঠামোর সকল যে, সমাজের (কোনে! দ্রব্য উৎপন্ন হইয়! হয় ভোগ কার্ষে 
স্থির পারম্পরিক নতুবা অপর কোন দ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত হয়। একের 
নিরশীলত। 
উৎপাদন অন্তের" উপকরণ, অন্তের উৎপন্ন অপর কাহারও 
উপকরণ-_এইভাবে প্রত্যেক শিল্প বা উৎপাদনক্ষেত্র অন্ত শিল্প বা উৎপাদনক্ষেত্রের 
সহিত পারম্পরিকভাবে সংযুক্ত ও গ্রথিত। যেমন, বীজ হইল উপকরণ এবং 
উহ! হইতে গম হইল উৎপন্ন দ্রব্য। এই গম কৃষিক্ষেত্রের উৎপন দ্রব্য হইলেও 
ময়দার কলের উপকরণ ; যাহার উৎপন্ন দ্রব্য হইল ময়দ]। 
এই উৎপন্ন ময়দার কিছু পরিমাণ ভোগে ব্যবহৃত হইতে পারে, এবং কিছুটা 
আবার রুটি উৎপাদনের শিল্পে উপকরণ হিসাবে নিযুক্ত হইতে পারে। স্থুতরাং 
বল! যায় যে, একের উৎপন্ন অন্তের উপকরণ--এইভাবে সমাজের অর্থ নৈতিক 
কাঠামোতে প্রত্যেকটি উৎপাদনক্ষেত্র বা শিল্প পরস্পরের সহিত সংশ্রিষ্ট। কোন 
শিল্পে, যেমন গম উৎপার্দনের ক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণগত লক্ষ্য কম ধার্য করিলে 
ময়দার কল উপকরণ কম পাইবে ও তাহার উৎপন্নের পরিমাণ কমিয়া যাইবে, 
বন্থার্দি অব্যবহৃত থাঁকিবে, ফলে রুটির উৎপাঁদ্বনক্ষেত্রেও উপকরণের অভাব ঘটিবে, 
যন্ত্র অব্যবহৃত গাকিবে এবৎ ময়দার ভোগ কমিয়। যাইবে । গম উৎপার্দনের 
লক্ষ্য বেশি ধার্য করিলে, অন্থান্তক্ষেত্রে কি পরিমাণ উপকরণের প্রয়োজন আছে 
ব1 তাহাদের উৎপাদনের পরিমাণগত লক্ষ্য কি, এই সকল বিশ্লেষণ না করিলে, 
গমের সদ্বাবহার ন। হইয়! অপচয় হইতে পারে, তাহাতে ক্রমোন্নতি হার কমিয়! 
যাইবে। স্ুতরাৎ আস্তঃ-শিল্প-সম্পর্ক বা উপাদান-উৎপন্নের প্রয়োজনীয় অনুপাত 
বিশ্লেষণ করিয়। সকল ক্ষেত্রের পক্ষে পাঁরম্পরিক ভাবে সর্বোত্তম (005791) লক্ষ্য 
স্থির কর! প্রয়োজন । 
আস্তঃশিল্প সম্পর্ক দুইভাঁবে বিচার কর যাঁয় £ ব্যালান্স-সমীকরণ (138180০০- 
[রণ9৪6০2) এবং কাঠামোগত সমীকরণ (960 060181-71008600)। কোন্‌ 


৮৪ ভারতের অর্থনীতি 


শিল্পের উৎপ্ন দ্রব্য কিছুটা সেই শিল্পেই ব্যবহৃত হইতে পারে ( যেমন, কৃষিক্ষেত্র 
বীজ ধান); কিছুট। অন্ত শিল্পসমূহে নিযুক্ত হইতে পারে) এবং কিছুটা ভোগে 
বিভিন্ন শিল্পের নির্ভর- ব্যবহৃতও হইতে গারে। এইরূপে প্রতিটি শিল্পের উৎগন্ন 
শ্বীলতাঃ ব্যালাঙ্গ দ্রব্য কিরূপে এবং কয়টি শিল্পে ব্যবহৃত হয় অথব। ভোগ 
সমীকরণ ও কাঠামো- কার্ষে চলিয়। আসে__ইহ| জানা! যায় ব্যালান্স সমীকরণের 
গত সমীকরণ 
দ্বারা। সকল দ্রব্যসামগ্রীর উৎপন্ন ও উপকরণ কিরূপে, 
কোথা হইতে আসিতেছে তাহ! জানিবার' জন্য যে বিশেষ ধরণের তালিকা প্রস্তুত 
কর। হয় তাঁহাকে উৎপত্তি স্কানের তালিকা (115৮15-650]9 ) বলে । 
অপরপক্ষে, কোনে। শিল্পের উৎপন্নের কি অনুপাত অপর শিল্পের উৎপাদনে 
নিযুক্ত হইবার জন্য চলিয়া যায় তাহার বিশ্লেষণকে কাঠামোগত সমীকরণ বলে। 
যেমন “ক' শিল্পের ই অংশ উৎপন্ন দ্রব্য "খ' শিল্পে উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়, 
“গী” শিল্পে $ অংশ এবং ভোগের কাজে £ অংশ নিযুক্ত হইতে পারে। মনে 
রাখ। দরকার ষে, কোনে শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্য নিজে বা অপর শিল্পে তৎক্ষণাৎ 
নিয়োগ না কর্রয়। মূলধনী দ্রব্য হিসাবে মজুত করিরা রাঁখিণা দিতে 
পারে, ভোগকারীরাও উহাকে তখনই সরাসরি ভোগের কাঁজে না লাগাইয়া 
*কিডুট। জমাইয়া রাখিতে পাঁরে। 
যাহাই হউক, নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রবোৎ্পাদন করিতে হইলে ঘে সকল 
উপকরণের প্রয়োজন হয় তাহারা কোপা হইতে আসে এবৎ সমাজের সকল 
দ্রবোর উৎপাদন ও উপকরণ সংগ্রহ কিরূপে পারম্পরিকভাবে সংশ্রিষ্ট তাহা স্পষ্ট 
বুঝিতে পারিলেই পরিকল্পনার সকল বিষয়ের লক্ষ্য ধার্য করা সম্ভব হয় এবং 
এইরূপেই পরিকল্পনা গঠন করা সম্ভবপর | 


ভার্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধির হার 
চ565 01 15007107710 07০৬/11) 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিশেষ পদ্ধতি হইল সমাজের সকল ক্ষেত্র 


উৎপাদনের গতিতৃদ্ধি করা অর্থাৎ অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির হার ক্রমাগত স্তরে 
স্বরে বাড়াইয়। চলা । ইহা! সম্ভব হয় যদ্দি সর্বদা মূলধন-গঠনের হার দ্রুততর 


অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধির হার ৮৫ 


করা হয়। আজ যেমুলধনী দ্রব্য উৎপন্ন হইল তাহার সাহায্যে পূর্বাপেক্ষা 
অধিক উৎপাদন করিয়া সেই অধিক উৎপাদন হইতে বেশি পরিমাণ সরাইয়! 
নি লইয়া আসিয়া পুনরায় অধিকতর মুলধন গঠিত হইবে 
কাহাকে বলে এবং উহার সাহায্যে দ্রবোৎপাদন আরও বাড়ান চলিবে। 
এইরূপে পরিকল্পনার প্রত্যেক স্তর পূর্ববর্তা স্তরের 
তুলনায় অধিকতর উৎপাদনশীল, অধিকতর উদ্বৃত্ত (90109) হৃষ্টিকারী 
এবং অধিকতর মুলধন-গঠনকারী। দ্রব্যোৎপাদন কিছু উদ্ত্ত স্যষ্টি-অধিক 
উহ নির্ভর করে দুইটি মূলধনের নিয়োগ্য-অধিকতর দ্রবোৎ্পাদন--অধিকতর 
বিষয়ের উপর  উদ্দুন্ত হষ্টি-_- অধিকতর মূলধনের নিয়োগ) এইরূপ 
১ রা উদ্ঘূর্ণমান ( [00810 ৪0181 02059070106 ) 
গতিধাবায় উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎপা্ন-ক্ষমতা। বাড়িতে 
থাকে, অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধির গতি সঞ্চার হয়। উন্নয়নের এই গতি নির্ভর করে 
দুইটি বিষয়ের উপর। প্রথমতঃ, মূলধন ও উৎপন্নের অন্্পাত (081016%1- 
0061)06 010 ) । 
মূলধন উৎপন্নের অনুপাত কাহাকে বলে? যেমন, বৎসরের মধ্যে যদি 
১০০ মুলধন হইতে উৎপার্দনের পরিমাণ ২৫ হর্‌, তাহা হইলে মুলধন- 


উৎপন্নের অনুপাত হইল ১০০ £ ২৫7 অর্থাৎ (ও ১)-৪ £১। এই মূলধন- 


উ 
উৎপন্নের বিপরীত হইল, অর্থাৎ - (2) হইল উতপাদন-ক্ষমতার অনুপাত ॥ 
রি 


অর্থাৎ কি পরিমাণ মুলধনের নিয়োগ কিরূপ উৎপাদন 

৬৭ বুদ্ধি ঘটাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ক্রমবৃদ্ধির গতি নির্ভর 
করে দেশে মুলধনের পরিমাণের উপর। দ্বেশে আয় 

ও সঞ্চয়ের পরিমাণ সকল স্তরে সকল সময়ে স্থির থাকে না, বরং আয়-্তর 
বাড়িতে থাকিলে সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়িয়া দেশে মুলধনের পরিমাণ বাড়াইয়া 
দেয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আয় ও সঞ্চয়ের অনুপাতকে উৎপাদ্দন-ক্ষমতার 
অনুপাত দিয়া গুণ করিলে সমাজের অর্থনৈতিক ক্রমবুদ্ধির হার নিরূপণ 


করিতে পার! যাঁয়। অর্থাৎ, ক্রমবৃদ্ধির হার পরিকল্পনার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে 
সঞ্চয় সঞ্চয় ,উ | 


আয় মূ 


৮৩ ভারতের অর্থনীতি 


ক্রমবৃদ্ধির হার পরিমাপের এই স্ুত্রটির পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ ও 
বিচারে কিছুটা! সীমাবদ্ধ তাৎপর্য আছে। উৎপাদ্বন-পদ্ধতি বা উৎপাদন হ্ত্রে 
কি পণরমাণ মূলধন নিয়োগ বাঞ্চনীয় অর্থাৎ কি অনুপাতে মুলধন নিয়োগ 
করিলে ক্রমবৃদ্ধির হার বর্ধিত করা যায়, তাহ! নির্বাচন করিতে পরিকল্পনা- 
কর্তৃপক্ষকে এই হুত্রটির দিকে নজর রাখিতে হয়। দেখা যায়, মূলধন- 
উৎপন্বের অনুপাত বেশি হইলে উৎপাঁদন-ক্ষমতার অনুপাত কম এবঘ 
অর্থনৈতিক পরি- মুলধন-উৎপন্নের, অনুপাত কম হইলে উৎপাদন-ক্ষমতার 
কল্পনাতে এই শত্রটির অনুপাত বেশি। যেমন, যদি মুলধন-উৎপন্নের অনুপাত, 

টি হয় ৪ ১, তাহা হইলে উৎপান-ক্ষমতার অনুপাত বা 


ই হইল -২-। অপরপক্ষে, যদি মুলধন-উৎপন্নের অনুপাত হয় ২ ১, তাহা 


১ 
হইলে উৎপাদ্ন-ক্ষমতার অনুপাত বা হইল ই সুতরাং দেখা» 


যাইতেছে, কম মুলধন নিয়োগ করিয়া একই উৎপন্ন পাওয়া! গেলে বা মুলধন- 
উৎপন্নের অনুপাত কম হইলেই উৎপাদন ক্ষমতার অনুপাত বেশি। আয় ও 
সঞ্চয়ের অনুপাত সমান ও স্থির ধরিরা লইলে যে পদ্ধতিতে উৎপাদন ক্ষমতার 
অনুপাত বেশি তাহারই প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়, কারণ তাহাতেই ক্রমবৃদ্ধির হার 


অঞ্চয় যদি ১ ইঁ হয়, তাহা হইলে বৃদ্ধির হার 


অধিক পাওয়া! যাইবে । যেমন, রি 


9 ১ ১ 
হইল গ্রথম ক্ষেত্রে, ুনঃ *২-হ । দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ২৮ ২স্হ | অর্থাৎ, 


ন্‌ 
পরিকল্পনার স্থরুতে জাতীয় আয় ৫** ধরিয়া লইলে পরিকল্পনার সুরের শেষে 
প্রথম ক্ষেত্রে জাতীয় আয় ৫** * হট -২৫ বুদ্ধি পাইল; কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে 
৫০০ ৯ ভট্য- ৫০ বৃদ্ধি পাইল। 
বাস্তবক্ষেত্রে, পরিকল্পনাকালে দেশের মধ্যে সর্বদাই আয়, সঞ্চয়, মূলধন ও 
উনি প্রভৃতি দ্রুত পরিবতিত হইতে থাকে; সুতরাং ক্রমবৃদ্ধির 
হার পরিমাপের উপযোগী কোন স্থির ও নির্দিষ্ট সুত্র 
কেন নির্দিষ্ট ক্রমবৃদ্ধির 
হার মাপ। যায় না পাওয়া যায় না। তবে ইহা! হইতে ত্মনেকে পরিকল্পনা- 
কালীন ক্রমবৃদ্ধির গড়হার (85975897৪69 01 ৫:0০ 69 
12010 61১9 [180 29:08) বাহির করিতে চেষ্টা করেন এবং ইহার দ্বার! 
বৃদ্ধির রূপও বিশ্লেষণ করিয়! থাকেন। 


ব্যালান্স ব! ব্যালান্সবিচ্যুত ভ্রমবৃদ্ধির হার ৮৭ 


এইরূপে পরিকল্পনার সময়ে (ক) সঞ্চয় বা উদ্ধত্তের পরিমাণ এবং (খ) উৎপাদন- 
ক্ষমত| ক্রমাগত বাড়িতে থাকে। এই ছুই-এর ক্রমাগত বুদ্ধি পরম্পর সংশ্লিষ্ট, 
কারণ মুলধন বাড়িলেই উৎপার্দন ক্ষমতা বাঁড়ে এবং উৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধি 
(তৎক্ষণাৎ মজুরী না বাড়াইলে ) অধিক উদ্ুত্ত ও সঞ্চয় স্থষ্টি করিতে পারে । 
সঞ্চয় ও উৎপাঁদন- উভয়ের এইরূপ পরস্পর নির্ভরশীল সম্মিলিত অগ্রগমন 
ক্ষমতা পরম্পরকে জাতীয় আয়কে ক্রমাগত বাড়াইতে থাকে, অর্থনৈতিক 
বাড়াইয়া তোলে উন্নয়নের গতিবৃদ্ধি হইতে থাকে । পরিকল্পনার স্থুরুতে 
উৎপাদন-ক্ষমতা৷ মোটামুটি স্থির থাকে, তাই মুলধন নিয়োগ বাড়াইতে হয়। 
এই বধিত নিষুক্ত মূলধন উৎপাদন-ক্ষমত| ও উদ্ৃত্তের পরিমাণ বাড়াইয়৷ 
অগ্রগতির বেগ স্থষ্টি করিতে থাকে । 


ব্যালান্সসহু অথবা ব্যালাম্দবিচ্যুত ক্রমবৃদ্ধি 
(881280550 ০1 ()79105]15177০50 21০70) 


অনুন্নত দেশসমূহে দেখ! যায়, পরিকল্পনার প্রথম ক্তরে মুলধনের পরিমাণ 
কম এবং সঞ্চয় বা উদ্ধত্ত, মূলধন-গঠন সব কিছুর হার কম; ফলে উৎপাঁদন- 
নার, আহাড ক এই সকল দেশে অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধির 
ব্যালান্মবিচাত ক্রম. গতিবেগ স্থরু করিতে হইলে, হয় বিদেশ হইতে মুলধন 
বৃদ্ধর পথ কাহাকে খণ করিয়। আনিতে হয়, অথবা ঘাটতি-ব্যয়ের নীতি 
৪ অবলম্বন করিয়! মুলধনী দ্রব্য উৎপাদনে বিনিয়োগ বাড়াইয়া 
প্রথম দিকে অন্তান্ত ক্ষেত্রের তুলনায় অধিক হারে মূলধনী দ্রবোৎপাদনের 
বৃদ্ধি ঘটাইতে হয়। প্রাথমিক স্তরে বিভিন্ন শিল্পে ও ক্ষেত্রে অগ্রগতির হারে 
ভারসাম্য রক্ষা করা চলে না; দেশের উপাদান ও উপকরণসমূহ মূলধনী দ্রবোৎ- 
পাঁদনের ক্ষেত্রে অধিক অনুপাতে নিয়োগ করিতে হয়। এই পদ্ধতিকে 
ব্যালান্নবিচ্যুত ক্রমবুদ্ধি বলে । 
বল] যায়, যখন অর্থ নৈতিক কাঠামোর সকল গ্রন্থি অর্থাৎ সকল শিল্প বা 
উৎপাদনক্ষেত্র একই অনুপাতে বাড়িতে থাকে, ফলে আয়, ভোগ ও বিনিয়োগ 
সমান হারে বাড়ে, তাহাকে ব্যালান্সসহ ক্রমবৃদ্ধি (88181)080 3060) বল! 
হয়। কিন্তু ব্যালান্পবিচ্যুত ক্রমবৃদ্ধির পথে পরিকল্পনার নির্ধারিত জময়ের 


৮৮ ভারতের অর্থনীতি 


মধ্যে ভোগের তুলনায় আয় এবং আয়ের তুলনায় বিনিয়োগ বেশী হারে 
হইতে থাকে; ভোগ্য দ্রব্যোৎপাদনকে পিছনে ফেলিয়া! মূলধনী দ্রব্যোৎপাঁদন 
অধিক হারে অগ্রসর হইতে থাকো উৎপাদন-ক্ষমতা বাঁড়িলেও মজুরীর 
হার সেই তুলনায়: বাঁড়ান হয় না, অধিক উদ্বত্ত স্ষ্টি ও 

কোন্‌ পদ্ধতি গৃহীত রর 
হবে তাহা নির্ভর  মুলধন-গঠন চলিতে থাকে । বিভিন্ন মুলধনী দ্রব্য একে 
করে আকাখিত অগশ্রের উৎপাদন বাঁড়াইয়া তোলে, একের বৃদ্ধ অস্ত্রের বুদ্ধি 
০০ ঘটাইয়| সকল মূলধন" দ্রব্যের উৎপাদন ও উৎপাদন-ক্ষমতা 
ক্রমান্বরে বাঁড়াইয়া চলে । বিদ্ধ্যৎ উৎপাদনের বৃদ্ধি ইস্পাতের উৎপাদন বাড়ার, 
বধিত ইম্পাত উৎপাদন বিদ্যুৎ শিল্সের উৎপাদন-ক্ষমতা আরও বাড়াইয়া 
দেয়। উভয়ে মিলিয়া সিমেন্ট ও রেলপথের উৎপাদন বাড়াইলে ইহাদের বর্ধিত 
উৎপাদনের ফলে বিদ্যুৎ ও ইম্পাতের উৎপাদন বাঁড়িতে থাকে । এইরূপে মুলধনী 
শিল্পসমূহের ত্বরান্বিত বুদ্ধি (8909197887 £০)) পরিকল্পনার প্রথম কয়েক 
যুগের বিশিষ্ট পদ্ধতি হিসাবে, সোঁভির়েট রাশিয়ার অতি ভ্রত পঞ্রমবৃদ্ধির 
অভিজ্ঞতা হইতে বিশেষতঃ অনুন্নত দেশসমূহে গৃহীত হইতেছে। কিছুকাল 
পরে বধিত মুলধনী দ্রব্যের সাহায্যে ভোগাদ্রব্যের উৎপাদন বুদ্ধি পাইবে, 
উভদ্কের বদ্ধির হারে ব্যালান্নদ আসিবে; সেই স্তর হইতে পরবর্তী ভবিষ্যৎ 
স্তরসমূহে ব্যালান্সসহ ক্রমবৃদ্ধি (3%120081 0:০দ6)) চলিতে থাকিবে । 
স্থতরাং পরিকল্পনার প্রথম কয়েক যুগের ব্যালান্ন বিচ্যুতির পদ্ধতি (50781800108 
[1969০9৭8) গ্রহণের ফলে অথনৈতিক ক্রমবুদ্ধির বর্তমান গতি ও ভবিষ্যতের 

সন্তাব্য গতি উভয়েরই বেগ ভ্রততর হয়। 

এইরূপ ব্যালান্সবিচ্যুত ক্রমবুদ্ধির প্রধান বিপদ হইল মুদ্রান্ষীতির সম্ভাবন|। 
মুলধনী দ্রবোৎ্পাদনে অধিকহারে বিনিয়োগ দেশে কর্মসংস্থান ও মোট আয় 
্যালাঙ্গবিচ্যুত পথের বাড়ায় বটে, কিন্তু ভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন অধিক হারে 
বিপদ কি এবং তাহা না| বাড়াইবার ফলে ব্যয়োপযোগী আয় (70199098819 
রোধের উপায় কি 1200058) অধিক স্্টি হইয়া মুদ্রাস্থীতির ফাঁক 
(10186100875 85 ) বাড়াইয়া দেয়। ইহার প্রতিষেধক হিসাবে সমাজে কম 
মূলধনের সাহায্যে (বা দেশে জন-সংখ্যাধিক্য থাঁকিলে শ্রমপ্রগ'ঢ় পদ্ধতির দ্বারা ) 
প্রধান ভোগ্যব্রব্যসমূুহের উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা করা হয়। তাহা ছাড়া, 
দ্বাম-নিয়ন্ত্রণ (07109-90706:01 ), রেশনিং (786100108 ) প্রভৃতি ব্যবস্থা দ্বারা 


ব্যালান্স বা ব্যালযুন্স বিচ্যুত ক্রয়বুদ্ধির হার ৮৯ 


মুদ্রান্ফীতির প্রসার অবরোধ করার চেষ্টা কর! হয়। আয়ের অধিক অংশ সঞ্চর 
করাইবার উদ্দেশ্তে প্রচার, স্বেচ্ছামূলক বা বাধ্যতামূলক খণ গ্রহণ প্রভৃতি বিভিন্ন 


উপায় পরিকল্পন। কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেন, পরোক্ষ করের পরিমাণ ও হার বাড়ান 
হয়। 


মূলধন-গঠনের অমত্য। (১10191912০6 089165] 60177561012) 


আয় হইতে সঞ্চয় বা ভোগবার কমাইর়। উদ্ধত সথষ্টি করিয়! তাহার দারা মূলধন 
গঠন করা হয় _স্থৃতরং উদ্ুত্ত স্ষ্টি করিবার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া! দরকার । 
প্রচার, খণ গ্রহণ, কর স্থাপন প্রস্ৃতির দ্বারা জনসাধারণের হাত হইতে উদ্ধত্ত 
সরাইপ্া' আনা চলে। রাষ্ট্র শিল্প হইতে প্রাপ্ত মুনাফা নূতন মূলধন হিসাবে 
গৃহীত' হয়। দেশে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব যত বেশী থাকে এবং 
রাষ্ট্র সহিত জনসাধারণ যত ঘনিষ্ঠ থাকে_-এই সকল 
পদ্ধতি উদ্বন্ত সংগ্রহে তত অধিক সাফল্য লাভ করে। 
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অসংখ্য জনসাধারণের তুলনার একত্র-সংগঠিত সমবায়-সমিতি 
ব1 ধনীবাক্তিদের নিকট হইতে উদ্ব্ত সংগ্রহ করা 'বশেষ পুবিধাজনক | অনুন্নত 
দেশসমূহে সোনার গহন প্রভৃতিতে উদ্বন্ত জমানো! থাকে, উহাদের বিনিয়োগ- 
ক্ষেত্রে টানিয়া লওয়ার উপযোগী পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠান থাকা দরকার। তাহা ছাড়া, 
দেশে নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বিলাস দ্রব্যাদ্ির ক্রয় সংকুচিত করিয় সেই অর্থকে 
পরাইয়! আন| সন্তবপর। ইহা ব্যতীত সমাজে সন্তাব্য উদ্বৃত্ত (2০660681 
301]98) থাঁকিতে পারে । অনেকে বলেন যে, দেশে অব্যবহৃত জনশক্তিই 
সম্ভাব্য উদ্বত্তের স্তায়; (দেশে বেকারি ও প্রচ্ছন্ন বেকারি 
জনশক্তিই সম্ভাব্য রি 

আধার থাকিলে বা নিতান্ত অগ্রয়োজনীয় দ্রব্যো্পাদনে 
গৃহকর্ধে ভূত্যা্দির সভায় কাজে নিযুক্ত থাকিলে) শ্রম- 
প্রগাঢ় পদ্ধতির দ্বার! সম্পদ স্থষ্টি কর! এরপন্গেত্রে স্থবিধাজনক এবং উদ্বৃত্ত স্থষট 
করা সহজ; যন্ত্রের কাঁজ অধিক পরিমাণে শ্রমিক খাটাইয়া করিতে পারিলে 
জনশক্তি নিজেই মুধনরূপে কাজ করে এবং দেশে মুলধন-গঠন সম্ভব করিয়া 

(তোলে । 


বিভিন্ন পদ্ধতিতে 
উদ্বত্ত সংগ্রহ 


৯০ ভারতের অর্থনীতি 


এইরূপে যে সকল দেশে জনাধিক্য থাকে সেখানে জীবনধারণোপযোগী ক্ষেত্র 
(90818692009 98৮০: ) উন্নত করিয়া স্তরে স্তরে মুলধন-গঠন করিতে হয়। 
পরিকল্পনার প্রত্যেক স্তরে পূর্বাপেক্ষা অধিক জনশক্তিকে মূলধনীদ্রব্য উৎপাদনে 
নিয়োগের জন্য অন্যান্ত ক্ষেত্র হইতে সরাইয়া আনিতে হর, এবং এইরূপে পূর্ববর্তী 
স্তরের তুলনায় প্রত্যেকটি পরবর্তী স্তরেই মুলধন-গঠন বেশি হারে হইতে থাকে। 
যেমন, দেশের জনসংখ্যা ১০০, সকলেই কৃষিতে নিযুক্ত, 
স্তরে স্তরে পরিকল্পিত | 
মলধন গঠনের পথ আয় হইতে সঞ্চর বা উদ্ুত্ত হয় না, দেশে দারিদ্র 
] থাকা সকল আয়ই ভোগে ব্যয় হইয়া যায়, মুলধনী 
দ্রব্যের উৎপাদন সম্ভব হয় না। এইরূপ অবস্থায় কষিপ্রধান দরিদ্র দেশ নিছক 
জনশক্তির উপর ভিত্তি করিয়াই মুলধন-গঠন স্থুক করিল। ১** জন লোকে 
মিলিয়া, ধর! যাঁউক, ৮০ মণ ধান উৎপাদন করে। বাহির হইতে কিছু উন্নত 
ধরণের কৃষির যন্ত্রপাতি পাইলে সেই যন্ত্রের সাহায্যে যদি ৯ জন লোক ৮** মণ' 
ধান উৎপার্দন করিতে পারে তাহা হইলে এই ১০ জন লোককে সরাইয়া আনিয়া 
প্রথমে কৃষির উন্নতির উপযোগী মূলধন উৎপাদনে নিয়োগ করা যায়। ইহাদের 
পাহাষে) কৃষি উৎপাদ্দনবৃদ্ধির উপযোগী মুলধনী দ্রব্য কিছুট৷ বাড়িলে ৮* জন 
লোব্মকে রুষিতে নিযুক্ত রাখিয়া! (তাহারাই এখন বধিত যন্ত্রপাতির বা মূলধনের 
সাহায্যে ৮** মণ ধান উৎপাদন করিতে পারে ) আরও ১০ জনকে মুলধনী 
দ্রব্যোৎপানের কাজে নিয়োগ করা চলে । এইরপে স্তরে স্তরে ক্রমশঃ অধিকতর 
হারে মুলধন-গঠন সম্ভবপর | 
যদি বাহির হইতে প্রথমে কিছু যন্ত্রপাতি পাওয়া না৷ যায় তাহা হইলে, অথবা, 
এই মুলধন-গঠনের ধার! দ্রুততর করিতে হইলে, অনেক সময় ভোগ্যদ্রব্যের 
উৎপাদন প্রথমদ্দিকে কমিয়া যাইতে পারে । যেমন, প্রথমেই ১০ জন লোককে 
কৃষি হইতে সরাইয়! আনিয়া মূলধন দ্রব্যোৎপাদনে নিয়োগ কর! হইল। ৯* জন 
পুরাঁণো পদ্ধতিতে কৃষিকার্ষে নিযুক্ত থাকায় উৎপাদন কমিয়া ৭২০ মণ অর্থাৎ 
৮* মণ ধান কম উৎপন্ন হইল। এই কম দ্রব্যই ১০* জনের মধ্যে ভাগ করিয়। 
প্রথম দিকে ভোগ. দিতে হইবে, সকলের জীবন যাত্রার মান-ই পূর্বাগেক্ষা 
সংকোচন করিতে নামিয়া যাইবে, ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় অকলে এই 
হত হা ত্যাগ স্বীকারে রাজী হইবে, রেশনিং ও নিয়ন্ত্রণ প্রথার 
দ্বারা যাহাতে সকলে ভোগ্য দ্রব্য পাইতে পারে, উহার ব্যবস্থা করা হইবে। 


ভোগ্যদ্রব্যের গুণক ৯১ 


যতদিন না পর্যস্ত ১* জন লোক কিছু মূলধনী দ্রব্য উৎপার্দন করিয়া! ফেলে এবং 
এবং উহার অধিকাংশ কৃষি উৎপাদনে নিযুক্ত হইয়া কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপার্দন 
বৃদ্ধি না হয়, ততদিন এই কৃচ্ছু সাধন চলিতে থাঁকিবে। যদ্দি জনসাধারণ আরও 
অধিক কাল ত্যাগ স্বীকারে রাঁজী থাঁকে, তাহা! হইলে পরবর্তীস্তরেও কৃষির 
উৎপাদন ন! বাড়াইয়া আরও অধিক শ্রমিককে, যেমন ৩০ জনকে সরাইরা 
আনিয়া মুলধন-গঠনে নিয়োগ কর! হইবে ঃ এই ৭* জন শ্রমিক ৩* জনের দ্বার 
উৎপন্ন যন্ত্রের দ্বারা অন্ততঃ ৭২০ মণ উৎপাদন বজায় রাখার চেষ্টা করিবে, 
নিজেদের এবং মূলধনী ক্ষেত্রে নিষুক্ত ৩* জনের জন্য ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন 
করিতে থাকিবে; জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাইবে না বটে, কিন্তু মূলধন-গঠনের 
পরিমাণ ও গতি বাড়িয়া যাইবে । অর্থাৎ, কৃষিজাত দ্রব্যের উদ্বত্তই মূলধন-গঠন 
সন্তব করিয়া তুলিবে। এই কারণেই অপূর্ণোননত দেশে কৃষিক্ষেত্রের উন্নতিই 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রথম স্তর । তবে যে কোন উপায়ই গ্রহণ করা হউক 
না কেন, ভোগ্যন্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ নিজেদের উৎপন্ন দ্রব্য হইতে 
কিছুটা অংশ (দ্8৫০-৪০০৭৪ ) মুলধনী দ্রবা উৎপাদনে নিযুক্ত ব্যক্তিদের 
ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দিতে রাজী থাক! চাঁই, অথব। তাহারা নিজেরাই ভোগের 
পরিমাণ, অর্থাৎ জীবন যাত্রার মান তৎক্ষণাৎ বাড়াইতে না পারে, সেই দ্বিকে 
লক্ষ্য রাখ! দরকার 


ভোগ্যদ্রব্যের গুগক (00798501010) 09905 11018791851) 


কিছুকাল পুর্বে বোদ্বাই বিশ্ববিগ্ভালয়ের দুই অধ্যাপক (ভকিল ও ব্রহ্মানন্ন )১ 
এই বিশ্লেষণকে আরও কিছু দুর অগ্রসর করাইয়াছেন। তাহার! বলেন যে, গ্রাম 
ব।কৃষি হইতে লোক সরাইয়া আনিতে গেলে এক বিশেষ সমস্য! দেখা দেয়। 
এই সকল লোকেরা প্রচ্ছন্ন বেকার_ ইহাদের কৃষিকার্য হইতে সরাইয়া! আনিলেও 
উৎপাদন কমিবে না, (অর্থাৎ তাহাদের প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা (বা 24878109) 
7১:০1508185 শূণ্য । এই কথা ঠিকই, কিন্তু গ্রামে থাকিতে তাহারা যে পরিমাণ 
ভৌগ্যদ্রব্য (দ্*৫৪-৫০০৭৪) ব্যবহার করিত, সহরে বাঁ শিল্পে কাজ করিলে 
তাহাদের উহাপেক্ষা অধিক ভোগ্যদ্রব্য দরকার হইতে পারে। গ্রামে একবেল! 


শে পপ্পোপাসসপাাপপাি সশরীরে শশী 


১7210127211 761760160122-_-1)12077112097-910,580570120097009, 


৯২ ভারতের অর্থনীতি 


খাইয়া, কোনমতে একখানা মোটা কাপড়েই তাহার চলিতে পারিত, কিন্তু সহরে 
উইরদািা ভি আ'সিলে উহাপেক্ষা কিছু বেশী ভোগ্যদ্রব্য দরকার হইবে, 
ব্যবহারের অহ্থবিধা_ ইহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং তাহার৷ পূর্বে কৃষিক্ষেত্রে 
ভোগত্রবোর ফাক হযে পরিমাণ ভোগ. করিত এবং বর্তমানে শিল্পক্ষেত্রে 
যে পরিমাঁণ ভোগ করিবে, ইহাঁদের মধ্যে কিছুটা ফীক দেখ! যাইবে । ইহাকেই 
ভোগ্যদ্রব্যের ফীক (0০90৭71370600. 00০08 05) বলে। এই ফাঁক ভরাট 
করার মত ভোগ্যদ্রব্য দেশে উৎপন্ন ন। হইলে জীবন ধারণের স্তর হইতে লোক 
সরাইয়! মূলধন-গঠন সম্ভব হইতে পারে না। 

প্রচ্ছন্ন বেকারটি, মনে করা যাউক, ৫০ টাকা মুল্যের ভোগ্যদ্রব্য ব্যবহার 
করিত; মুলধনী দ্রব্য উংপাদনে নিয়োগ করিলে সে ১০০ টাকা মুল্যের ভোগ্য দ্রব্য 
ব্যবহার করিবে । মনে করা যাউক, দেশের বাহির হইতে কোন মতে একজন 
শ্রমিককে মুলধনী দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োগ করার উপযুক্ত ভোগ্য দ্রব্য (১০০ টাক। 
পাওয়া গেল। সেই ভোগ্যদ্রব্যের জোরে ক্কষিক্ষেত্র হইতে একজন প্রচ্ছন্ন 
বেকারকে টানিয়া লওয়! হইল। পূর্বেসে যে ৫* টাকার 

ভে।গা দ্রব্যের গুণক এ 
কাহাকে বলে দ্রব্য ভোগ করিত তাহা এখন বাঁচিয়া যাইতেছে (যদি 
রর তাহার আত্মীর স্বজনেরা নিজেদের ভোগ এখনই না 
বাড়াইয়া ফেলে )। এই ৫০ টাকাঁৰ ভোগ্য দ্রব্য হাতে লইয়া আর একজন 
নতুন প্রচ্ছন্ন বেকারকে সরাইবার স্থবিধা আপনা আপনি স্থষ্টি হইলঃ কারণ 
তাহাকে সরাইলেও ৫০ টাকার ভোগ্য দ্রব্য বাঁচিয়া, বাইবে। সুতরাং পূর্বের 
ব্যক্তির ৫* টাকার ভোগা দ্রব্য এবং পরবর্তী ব্যক্তির ৫* টাকার ভোগ্য দ্রব্য 
মিলিয়া আর একজন প্রচ্ছন্ন বেকারকে শিল্পে নিয়োগের মত রসদ পাওয়া গেল। 
অর্থাৎ ১ জন লোককে প্রথমে সরাইবার ফলে আরও একজনকে সরাইবার মত 
ক্ষেত্র স্থষ্টি হইল। প্রাথমিক কর্মসংস্থানের সহিত এইরূপে মোট বর্ধিত 
কর্মসংস্থানের অন্ুপাঁতই হইল ভোগ্য দ্রব্যের গুণক (বা 00088006107. 90০43 
1[51610119) | যেমন, এই উদাঁহরণে, শিল্পক্ষেত্রে একজন শ্রমিক নিয়োগের 
উপযোগী ভে।গ্যদ্রব্যের সংস্থান হইলে আমরা আর একজন নিয়োগ করিতে পারি।ৎ 
এই তত্ব অনেকাংশে অঠিক তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্ত জীবন ধারণের 





» -াশীগাট শী শা শি টি স্পা শশা 


২ভোগ্য দ্রব্র গুণকের আয়তন নির্ভর করে ভোগ্যদ্রব্যের ফাকে ব। 00751206101) 00995 
(04০-এর পরিমাণের উপর | 





ভোগ্যদ্রব্যের গুণক ৯৩. 


দ্রব্যোৎপাদন স্তর (90১31869009 ৪98০7) বেসরকারী ছোঁট ছোট চাবীর 
মালিকানায় বাফাটকাদার বৃহৎ জমিদার ও বৃহংচাধীর মালিকানায় বা মুনাফাকারী 
বৃহৎচাষীর নেতৃত্বে পরিচালিত তথাকথিত সমবার-সমিতির 
এই তত্ব কার্যকরী 
করার অস্থবিধী হাতে রাখিয়া এই পদ্ধতি কার্ধকরী করা যাঁয় না । যেমন, 
একজন প্রচ্ছন্ন বেকার সরিয়। আসিলে তাহার ফেলিয়। 
আসা ভোগ্যদ্রবা রাষ্ট্রের হাতে এই কাঠামোতে কিছুতেই চলিয়া আনিতে 
পারে না। কৃষিক্ষেত্রে তাহার আত্মীয় স্বজন নিজেদের ভোগের পরিমাণ 
বাড়াইবেই, অগবা যেহেতু ছোট চাষী গরীব সেই কারণে বড় চাষী বা খাচ্চ 
ব্যবসারীদের হাতে সেই দ্রব্য চলিয়া আসিবে । ইহারা খানের ফাট্কাদারী সুরু 
করিয়া দাম বাড়াইবে এবং মুলধন-গঠনের পরিকপ্রন1 বানচাল করিয়! দিবে 1৩ 
সুতরাং প্রচ্ছন জনশক্তি খাটাইয়। সন্তাব্য উদ্বন্তকে প্রকৃত মুলধনে রূপান্তরিত 
করার এই পদ্ধতির দুইটি প্রধান অন্ুবিধ। আছে £ কে) প্রথমে কোথা হইতে 
একজন লোক সরাইবার মত ভোগ্যদ্রব্য পাওয়া যায়, 
ছুইটি মূল বাঁধ! দুব 
হঈতে পারে প্রনত (খ) প্রচ্ছন্ন বেকারদের ফেলিয়া! আসা ভোগাদ্রব্য সংগ্রহ 
সমাসতাপিক কর!যায় কি উপায়ে। এই ছুইটি অস্থৃবিধাই দূর হইতে পারে 
5 প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনায়; মিশ্র কাঠামো বা রাষ্ট্র 
ধনতাপ্রিক পরিকল্পনার দ্বারা নহে। প্ররুত সমাজতন্ত্রেই অন্ুৎ্পাঁদক শ্রেণীর, সামস্ত 
তান্ত্রিক ও ধনতান্থিক, কাঠামোর সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত পরভোজী শ্রেণীর 
অতি-ভোগ (99938 00030110610) কমাইয়া! প্রথমেই কিছুটা ভোগ্য দ্রব্য 
পাওয়া যাঁয়। দ্বিতীয়তঃ, যৌথখামার ও রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বে সমবাঁয় চাষ পদ্ধতির দ্বারা 
পরদিন কৃষিক্ষেত্রে নিষুক্ত শ্রমিকদের উৎপাদন ও ভোগ পুর্ণভাবে 
' সন্তাব্য দত্ত নিয়ন্ত্রণ করা যাঁয়। তৃতীয়তঃ, শ্রমিক ও চাষীদের মধ্যে 
৬৬ উৎসাহ আবেগ ও ত্যাগ স্থষ্টি হয়, ভোগ্য দ্রব্যের কম ব্যবহার 
ও রাষ্ট্রের হাতে জম! দেওয়া জাতীয় দেশপ্রেমমুলক কর্তব্য 
হইয়] দাড়ায়। এই সকল কারণের ফলেই সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনায় মূলধন" দ্রব্য 
উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমিকদের ভোগ্য দ্রব্যের অভাব ঘটে ন1। একমাত্র 
সামাজিক ও প্রতিষ্ঠানগত কাঠামোর পরিবত'ন করিয়া সমাজতান্ত্রিক সংগঠন 
গড়িয়া তোলাই তাই মূলধন-গঠন দ্ররততর করার অন্ঠতম প্রধান পথ । 











সপ ৮ সপ সস 


্ বর্তমানে ভারতের ক্ষেত্রে আমর! এইরূপ ঘটনার সম্মুথে উপস্থিত হইয়াছি ॥ 


৯৪ ভারতের অর্থনীতি 
উদ্বৃত্তের বিনিয়োগ নীতি 


6৮21750০115 ০1 211055000০1 50107158) 
উদ্ৃত্ত বা সঞ্চয় হইতেই ক্রমবৃদ্ধি ঘটে না, উহ্হাকে পরিকল্পনা! অনুষারী 
'বিভিন্ন ক্ষেত্রে (89৫০) বিনিয়োগ কর] দরকার । বিভিন্ন ক্ষেত্রে কি অনুপাতে 
সঞ্চয় ও বিনিয়োগ করা হইবে, পরিকল্পনায় তাহা নির্ধারিত থাকে । মুলধনের 
এই বিনিয়োগ-বিহ্তাস ([059867976-086190) কি নীতি অনুষারী করিতে হয়? 
প্রথমতঃ, ইহ! সকলেই জানেন যে, অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধির লক্ষ্য ও গতিবেগ 
অনুযায়ী বিনিয়োগ-বিন্াস স্থির করিতে হয়। যদি ব্যালান্সসহ ক্রমবৃদ্ধির 
পদ্ধতি গ্রহণ কর! হয় তাহা হইলে সকল শিল্প বা 
। অসুর লক উৎপাদন ক্ষেত্র যাহাতে সমহারে বাড়ে সেইরূপ বিনিয়োগ- 
বিস্তাস দরকার । হযদ্দি ব্যালান্স-বিচাত ক্রমবৃদ্ধির পথ 
গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে মুলধনী দ্রব্যের" উৎপাদন বৃদ্ধির হার অন্ত 
ক্ষেত্রের উৎপাদন বুদ্ধির হারের তুলনায় বেশি রাখিতে হয়। 
দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ-বিস্তাস নির্ধারণ করার ব্যাপারে 
উৎপাদনের যন্বকৌশলগতপদ্ধতি (89000108108 159700 ) পুর্বেই স্থির 
করিয়া লইতে হয়। মুলধন-প্রগাঢ়, জটিল ও উন্নত ধরণের 
যন্্রকৌশলগত পদ্ধতি গ্রহণ কর! হইবে, অথব! শ্রম-প্রগাঢ 
সরল পদ্ধতি উৎপাদনে প্রয়োগ করা হইবে- ইহাই বিচার্য বিষয়। কোন্‌ পদ্ধতি 
গ্রহণ কর! উচিত ইহা নির্ভর করিবে (ক) কিরূপ অগ্রগতির হার বাঞ্চনীয়, 
(খ) মূলধনের পরিমাণ, গে) যন্থজ্ঞানী শ্রমিকের পরিমাণ, প্রভৃতি বিষের উপ্র। 
তৃতীয়তঃ, পরিকল্পিত বিনিয়োগ আরও তিনটি বিষন্বের দিকে নজর রাখিয়া 
উহাদের মধ্যে সামগ্তস্ত আনিবার চেষ্টা করিবে ই (ক) জবিকার দিক, 
টান খে) সময়ের দ্রিক এবং (গ)ট উৎপাদন অঞ্চলের দ্িক। 
সমযের দিক, কে) অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাইতে হইলে]4বহু নূতন 
উৎগাঁদন অঞ্চলের দিক ধরণের জীবিকা ও কাজকর্মের দরকার হয়, সমাঁজে সেই 
'রণের জীবিকা ও কাজকর্মের স্থযোগ স্ষ্টি করার উদ্দেশ্তে বিনিয়োগ 
করার প্রয়োজনীয়ত। মনে রাখিতে হইবে । (খ) পরিকল্পনা অগ্রসর হইবার 
প্রত্যেক স্তরেই বিভিন্ন উৎপাদ্দনক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ ও গ্ররুতি 
বর্ঘলাইতে থাঁকে। প্রথম হইতেই এই দিকে নজর রাখিতে হয়। প্রত্যেকটি 


২। যক্কৌশলের দিক 


ভারতের প্রথম পঞ্চবাধিক পরিকল্পন। ৪৫ 


স্তর অতিবাহিত হইবার পরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়াইতে বা কমাইতে 
হইতে পারে ব| বিনিয়োগের ধরণ ব্দলাইতে হইতে পারে ব| একটি ক্ষেত্রে 
বিনিয়োগজাত দ্রব্য অপর ক্ষেত্রে নিষুক্ত হইবার উপযুক্ত হইতে পারে__ 
এইরূপ অবস্থায় বিভিন্ন বিনিয়োগের সময় বিচার করা খুবই প্রয়োজন | 
(গ) বিনিয়োগের অঞ্চল-বিচার দরকার এই কারণে যে, পরিকল্পন। অনুযারী 
অনুনূত ও পশ্চাৎপদ্ অঞ্চলগুলিকে উন্নত করার উদ্দেন্তে ব। শিল্পের ঘনসন্নিবেশের 
(97916) ত্রুটি দুর করার জন্ত বা শত্রর হাত হইতে রক্ষার উদ্দেস্তে দেশের 
বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয় শিল্প স্থাপনের কথ! চিন্তা করিতে হয়। 


৬ 





সপ্তম পৰিিচ্ছ্ছেদ 
ভারতের প্রথম পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা 


11015256178 6155 ৭০৪৮ 0121 


১৯১৭সালের সমাজতান্ত্রিক রুশ বিপ্লব এবং অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার সাহায্যে 
রুশ জনসাধারণের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি-ইহারাই আমাদের দেশে 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে আগ্রহ আনিয়৷ দিয়াছে । 
রাজনৈতিকভাবে ন্বাধান রাষ্ট গঠিত না হইলে পরিকল্পন1] রচন! ও কার্যকরী 
স্বাধীনতার পূর্বে কথা সন্তবপর হয় না। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের 
পরিকল্পনাছিল মধ্যে যাহাতে দেশের গরীব জনসাধারণ অংশ গ্রহণ করে 
তিক এই জন্য জাতীয় আন্দোলনের বিভিন্ন দলের নেতারা 
সমাজতান্ত্রিক পরিকন্ত্রন। গ্রহণের কথা প্রচার করিতেন । জীবন যাত্রার মান 
উন্নত করিতে হইলে সমাজতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা একান্ত প্রয়োজনীয়, 
এইরূপ প্রচারের সাহায্যেই তাহার! উপযুক্ত জনসমর্থন লাভ করিয়াছিলেন। 
১৯৩৮ লালে ভারতের কংগ্রেস দলের প্রেসিডেন্ট শ্রীস্্ভাষচন্ত্র বনু 


১ যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় শিল্পজাত দ্রবোর চাহিদা! খুব বাড়িলেও প্রধানতঃ যন্ত্রপাতির 
অভাবে (আমদানি প্রায় বন্ধ ছিল বলিয়! এবং দেশের মধ্যে উহা! নাই বলিয়। ) ধনতন্বের 
অগ্রগতি ব্যাহত ছিল। তাই বেম্বাই পরিকল্পনায় মূল ও ভারি শিলের উপর জোর ছিল। 
বোম্বাই পরিকল্পনাক।রীদের মধ্যে আমদানী রপ্তানী ব্যবসাদাররাও তাই সমর্থন করিয়াছিলেন । 


৯৩৬ ভারতের অর্থনীতি 


শ্রীজহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে একটি জাতীয় পরিকল্পন। কমিটি (৪61081 
121800103 09201016699) স্থাপন করিয়াছিলেন । পুর্ণ সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে ধারণা 
স্পষ্ট না৷ থাকায় এবং কংগ্রেস দলের মধ্যে সমাজতন্ত্র বিরোধী বিভিন্ন ধরণের 
মতবাদ প্রচলিত থাকায় সেই কমিটি কোন ম্তগঠিত 
পরিকল্পনা গঠন করিতে পারে নাই, বিভিন্ন বিষয়ে 
আলাপ আলোচন। পর্যন্ত সেই কমিটির ক'জ আবদ্ধ ছিল। 
ভারতে পু'জিতন্ত্রের দ্রুত বিকাশের জন্য মুল ও ভারী শিল্পের উপর জোর 
দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন ইহ1 বিবেচনা করিয়া ১৯৪৩ সালে বোম্বাই হইতে 
কয়েকজন পু'জিপতি মিলিয়া বোম্বাই পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়।১ এই 
পরিকল্পনার উদ্দেগ্ত ছিল ১৫ বছরের মধ্যে ১০০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে মাথা- 
পিছু আয় দ্বিগুণ করা। উহার পরে প্রকাশিত হয় এম্‌, এন্‌ রায়ের গণ পরিকল্পন। 
(901910?8 [01010) | ১৫০০৩ কোটি টাকা বিনিয়োগ 
করিয়া ১০ বছরের মধ্যে অর্থ নৈতিক উন্নয়ন ঘটাঁন-ই ইহার 
লক্ষ্য ছিল। এই সময়ে ওয়ার্ধ। হইতে শ্রী এন, এন্‌, আগরওয়ালা-র 'গান্ধীবাদী 
পরিকল্পনা” (9920701%072190) প্রকাশিত হয়। যন্ত্রশিল্নকে বাদ দিয়া 
গরধানত; কষি ও কুটির শিল্পের উপর জোর দিরা বিকেন্ত্রিক অর্থনৈতিক 
কাঠামে! গড়িয়া তোলার জন্ত ৩৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করার কথা এই 
পরিকল্পনায় বল! হয়। যুদ্ধের সময়ে ভারত সরকার যুদ্ধোত্তর ভারতের অর্থ- 
নৈতিক পুনর্গ ঠন ও পরিকন্ননা (০৪৮-%৮ 800008010  1690118600610 
800 09581000926) সম্পর্কে বিভিন্ন রিপোর্ট প্রকাশ করেন। 
একমাত্র শ্বাধীনত৷ পাইবার পরেই সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা 
গ্রহণের উপযোগী সম্ভাবন] গড়িয়া উঠে। কিন্তু সমাজতন্ত্র সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট 
ধারণ! না থাকায় এবং ক্ষমতায় আসীন কংগ্রেস দলের মধ্যে সমাজতণ্রের 
বিরোধী শক্তিগুলি প্রবল থাকায় মূল্যবান কয়েকটি বৎসর বিনা পরিকল্পনাতেই 
কাটিয়া যায়। ইতিমধ্যে কংগ্রেস দল মিশ্র অর্থ নৈতিক কাঠামো স্থাপন 
করিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় ১৯৫০ সালে ভারত সরকার পরিকল্পনা কমিশন 
স্থাপন করেন। ১৯৫১ সালের জুলাই মাসে আলাপ আলোচনার জন্ত একটি 
খসড়া পরিকল্পনা রচিত হয় এবং ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম 
পরিকল্পন। চূড়ান্ত আকারে গৃহীত হয়। 


কংগ্রেসের পরিকল্পন। 


বোম্বাই পরিকল্পন। 


অন্যান্য পরিকল্পন। 


ভারতের প্রথম পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা ৯৭) 


প্রথম পরিকল্পনার সংক্ষিপ্তসার 
(১)হাাজাড 06 619৩ চ1186 01215) 

১৯৫১ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৫৬ সালের মার্চ মাস পর্যস্ত প্রথম 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার কার্ধকাল ধর! হইয়াছিল। চুড়ান্ত পরিকল্পনায় পাচ 
বৎসরে সরকারীক্ষেত্রে ২০৬৮৮ কোটি টাকার উন্নয়নমূলক ব্যয় ও বে-সরকারী 
ক্ষেত্রে ২৩৩ কোটি টাকার নৃত্তন বিনিয়োগ কর! হইবে 
ইহ] স্থির হইয়াছিল। পরে পরিবত্তিত করিয়া সরকারী 
ক্ষেত্রে বায়ের পরিমাণ ২৩৭৮ কোটি টাকা করা হইবে এইরূপ ধর হইয়াছিল। 
সরকারীক্ষেত্রে বিভিন্ন উন্নয়নের খাতে কত বায় করা হইবে এবং তাহ! মোট 
বারের কত অংশ তাহ! নিমে তালিকাঁবদ্ধ করিয় দেওয়। হইল £ 


টাকার হিসাব 


বিষয় কোটি টাকা শতকর। কত অংশ 
কুষি ও সমাজ উন্নয়ন ৩৫৪ ১৪'৯ 
জলসেচ ও বিদ্যুৎ ৬৪৭ ২৭'২ 
শিল্প ও খনি ১৮৮ ৭*৯ 
পরিবহন ও সংযোজন ৫৭১ ২৪০ 
সমাজ সেবা ও পুনর্বাসন ৫৩২ ২২৪ 
বিবিধ ৮৬ ও 


কোন্‌ বিষয়ে কিরূপ ব্যয় করা হইবে তাহার সঙ্গে সর্নে কোন্‌ জিনিসের 
উৎপাদন কতখানি বাঁড়াইতে হইবে তাহার হিসাবও চূড়ান্ত পরিকল্পনায় গ্রহণ 
করা হইয়াছিল । নীচে উহার তালিক1 দেওয়! হইল £ 


১। কৃবি 
১৯৫০-৫১ ১৯৫ ৫-৫৩৬ 
থাগ্য শস্য (মিলিয়ন টন ) ৫২'৭ ৬১৬ 
তুলা (লক্ষ বেল্‌) ২৯"৭ ৪২'২ 
পাট ( লক্ষ বেল্‌) ৩৩০ ৫৩ ৯ 
ইক্ষু (মিলিয়ন টন ) ৫*৫ ৬'৩ 
২। জলমেচ ও শক্তি 
জলসেচ € মিলিয়ন একর ) ৫০০ ৬৯৭ 
৩। শিল্প 
কাঁচ! লোহ। (লক্ষ টন) ৩৫ , ৬৬ 
ইম্পাত (লক্ষ টন ) ৯*৮ ১৩'৭ 
সিমেন্ট (লক্ষ টন) ২৬৯ ৪৮০ 
স্থতা (মিলিয়ন পাউগ্ু ) ১১৭৭ ১৬৪০ 
মিল বস্ত্র (মিলিয়ন গজ ) ৩৭১৮ নু ৪৭০০ 


৭ ্ 


৯৮) ভারতের অর্থনীতি 


তাত বন্ত্র (মিলিরন গজ ) ৮১৬ ১৭.০৩ 
পাট শিল্প ( হাজার টন) ৮৯২ ১২৪০ 
সাইকেল (হাজার ) 1. ১০১৭০ ৫৩০" 
যন্ত্র তৈল ( মিলিয়ন গ্যালন ) ৪'৭ ১৮০ 
৪। পরিবহন 
জাহাজী পরিবহন 
উপকূলীয় (হাজার টন) ২১১*০ ৩১৫৯ 
দূর সামুদ্রিক * ১৭৩৫ ২৮৭*৪ 
রাস্তা! 
জাতীয় রাজপথ (হাজার মাইল) ১১৯ - ১২৫ 
রাজ্য পথ (হাজার মাইল) -১৭'৬ ২০৬ 


বিভিন্ন বিষয়ে বিনিয়োগ এবং বিভিন্ন।পরিমাণ দ্রব্যোৎপাদন--এই কার্ষস্চী 
সফল করার জন্থ পরিকল্পন! রচিত হইয়াছিল। প্রত্যক্ষভাবে সমাজের উপকরণগুলি 
সংগ্রহ না! করিয়া, উহাদের দাম অনুযায়ী অথের সাহায্যে 
খোলা বাজার হইতে দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া উৎপাদনে 
খাটান হইবে এইরূপ স্থির কর! হইয়াছিল। বস্তুগত পরিকল্পনার (17591091 
[800108) বদলে অর্থগত পরিকন্বনা ( 108: 081 121500108 ) রচনা করা 
হইয়াছিল। কোথ!। হইতে সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগযোগ্য সম্পূর্ণ .পরিমাণ 
অর্থ আসিবে, তাহ! পরিকল্পনায় বল! হয় নাই, ১৭৪ কোটি টাকা সংগ্রহ করার 
ব্যবস্থা হইয়াছিল । নীচে ইহা তালিকার আকারে দেওয়া হইল £ 


অর্থসংগ্রহের বাবস্থা 





চল্তি রাজস্ব হইতে উদ্ধত ৫৬৮ কোটি টাকা 
রেলওয়ে উদ্দত্ত ই, 8.8 
জনসাধারণের নিকট হইতে খণ ১১৫ ৮ 
স্বন্ন সঞ্চয় প্রভৃতি ই 1. 
সরকারের নিকট জম। প্রভৃতি ১৩৫ » 7 
বিদেশী সাহায্য ১৫৬ ০) এ 
ঘাটতি ব্যয় ২৯০ ৬ ৯ 
১৭০৪ 


০ 


আরও ৬৭৪ কোটি টাক! কোথ। হইতে সংগৃহীত হইবে সেই সদ্ধে নির্দিষ্ট 
কিছু বল! ছিল না। বলা হইয়াছিল যে আরও বিদেশী সাহা, আভ্যন্তরীণ কর- 
রদ্ধি বাখণ সংগ্রহ এবং ঘাটতি ব্যয় হইতে ইহা সংগ্রহ করা হইবে। ২ 


স্পট টিপিপি শি 








চদার 2303 রর (০ 06 2566 1701) (00701 530677981 065001098, 0৫ 1) 076 
20561908011, 109 8301110121 125201017 27000110106 200 1010. 0520 
ঠ11110115, ২1775 /506 0625 £2/27 


প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন। ৯৭ 


এইরূপ ব্যয় করিতে থাকিলে পাচ বছরে (১৯৫৬ সালের প্রথমে) 
ভারতের জাতীয় আয় ১০০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইবে, ইহ! বলা হইয়াছিল, 
অর্থাৎ ভারতের জাতীয় আয় ১৯৫০-৫১ সালে ৯০০ কোটি টাকা হইতে 
১৯৫৫-৫৬ সালে ১০০০০ কোটি টাকায় পরিণত হইবে 
জাতীয় আয় ও মাথা- ( অর্থাৎ ১১% বৃদ্ধি পাইবে )। ইহাঁও বলা হইয়াছিল 
পিছু আয়ের উপর 
ইহার প্রভাব. যে, বর্ধিত আয়ের ২০% যদি লোকেরা সঞ্চয় করে এবং 
বিনিয়োগ-যোগ্য উদ্বত্তে রূপান্তরিত করে, তবেই অর্থ- 
নৈতিক উন্নয়নের গতিবেগ অব্যাহত থাকিতে পারিবে । ফলে, মোট 
জাতীয় আয় বাৎসরিক ২% হারে বাড়িলেও সমাজের মোট ভোগব্যয় 
ততদুর বাড়িতে পারিবে না। তাহা ছাড়া, ইতিমধ্যে জনসংখ্যাও কিছু 
বাড়িবে তাই মাথাপিছু আয় ততটা বৃদ্ধি পাইবে না। তাই বলা হইয়াছিল, 
প্রথম পরিকল্পনাতেই জনসাধারণের জীবনযাত্রীর মান খুব বেশি উন্নত 
হইবে না, কিন্তু দেশের উতপাদন-যোগ্যত। (01099056101) 00962180681 ) 
বৃদ্ধি পাইবে। 


প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা ও কৃষি € নি 95 7551 0121 


জা] /৯১6110016515 0 


প্রথম পরিকল্পনার কাধস্থচীর অগ্রাধিকার তালিকা ($০186776 ০£ 
011011665) বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, কৃষির উপর অধিক জোর দেওয়া 
হইয়াছে । মোট ২৩৭৮ কোটি টাকার মধ্যে কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন খাতে 
৩৫৪ কোটি টাকা এবং বিদ্যুৎ ও সেচ খাতে ৬৪৭ কোটি 
তা টাকা বরাদ্দ কর! হইয়াছিল। অর্থাৎ মোট ১০০১ 
কোটি টাক (মোট ব্যয়ের ৪২*১%) বরাদ্দ গইয়াছিল 
কৃষি, গ্রামোন্নয়ন, জলসেচ ও জলবিদ্যুৎ উত্পাদনের উদ্দেশ্তে। ভারতের 
কষি যাহাতে প্রকৃতির খেয়াল খুসীর উপর নির্ভর করিয়া না থাকে সেইজন্ভ 
মোট ব্যয়ের প্রায় ২১% জলসেচের কার্ধে খাটান হইবে বলিয়া স্থর 
হইয়াছিল, বল! হইয়াছিল যে, মোট জলসিঞ্চিত ক্ষেত্রের (171189:060 
৪16৪.) পরিমাণ ৫ কোটি একরসূহইতে বাড়িয়া ৬৯৭ কোটি একর হইবে। 
জলসেচ ছাড়াও প্রথম পরিকল্পনায় ভূমি সংস্কারের উপর জোর , দেওয়া 
হইয়াছিল। জমিদারী ও অন্যান্ত মধ্যন্বত্ব ব্যবস্থা তুলিয়। দিয়া প্রকৃত চাষীর 
৭ 


৯৮ ভারতের অর্থনীতি 


নিজের হাতে জমি ছাড়িয়।৷ দেওয়ার কথা বলা হইয়াছিল। , ঝড় চাষীরা 
নিজেরা জমি চাষ করে না, তাই একজন চাষী কি 
০ ১ পরিমাণ জমি নিজের মালিকানায় রাখিতে পারে তাহার 
সর্বোচ্চ সীম! নির্ধারিত হইবে এইরূপ স্থির হইয়াছিল । 
ইহাতে গ্রামাঞ্চলের জমিদারী ও সামন্ততাস্ত্রিক শোষণ দূর হইবে, অর্থনৈতিক 
বৈষম্যের হার কমিয়া আসিবে, রাষ্ট্রের সহি চাষীর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিণ্ত 
হইবে। সমবায় সমিতি জোর করিয়া স্থাপিত হইবে না, তবে চাষীদের, 
সমবায় সম্বন্ধে উৎসাহ দেওয়া হইবে এইরূপ বল! হইয়াছিল। নিয়তম জমির 
পরিমাণ বাঁধিয়া দেওয়। হইবে, খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ধ জমিগুলির একভ্রীকরণ 
করিতে হইবে, স্বাধীন চাষী ৫ হইতে ১০ বৎসুরের জন্য জমি চাষের 
পরোয়ানা পাইবে। শ্রমের উপযুক্ত মূল্য যাহাতে পায় এইরূপ খাঁজনার 
হার স্থির করা হইবে, উৎপন্ন ফসলের $ বা $ ভাগের বেশি খাজনার হার 
হইবে নাঁ_ভূমি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এই সকল নীতি ঘোষিত হইয়াছিল । 
পরিকল্পনা কমিশন রুষির উন্নয়নের জন্ত আরও অনেক কথা 
বলিয়াছিলেন। যেমন বড় ছোট মাঝারি জলসেচ ব্যবস্থা, গবেষণা কাধের 
ফল প্রয়োগ করিয়া জমি উদ্ধার ও উহার প্রগাঢ-চাষ করিতে হইবে। 
৬ সমবায় গ্রাম ব্যবস্থা, সমাজ উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ 
৪ জনিত সেবা গড়িয়া তুলিতে হইবে, গ্রামবাসীদের সামাজিক 
অর্থনৈতিক ও শিক্ষা বিষয়ক উন্নতি ঘটাইতে হইবে । 
কৃষির জন্য খণ, কৃষিদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য*বাজার প্রভৃতি উন্নয়নের উদ্দেস্টে 
সংগঠন গড়িয়া তুলিতে হইবে; পশুপালন ও মিশ্র কৃষিকার্য (1186৫ 
£9101)8 ) সংগঠিত করিতে হইবে । বনাঞ্চলের প্রসারণ, মৃত্তিক। সংরক্ষণ, 
এবং মতম্য চাষকেন্দ্র ( ঘ151851195 ) উন্নয়ন--এই সকল বিষয়ও পরিকল্পনা 
কমিশনের কার্ধস্চীর অন্তভূক্ত ছিল। এই সকল কার্যস্থচী সফল' হইলে 
খাগ্যশস্তের উৎপাদন ১৪% বৃদ্ধি পাইবে, বাণিজ্যিক শস্তের উৎপাদনও 
পরিকল্পিত লক্ষ্যে ( চ19029 (৪:80 ) পৌছাইতে পারিবে-_এইরূপ 
বল হইয়াছিল । 
সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রথম পরিকল্পনায় অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় 
কৃষির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিলশ। এইরূপ গুরুত্ব আরোপ 
করার স্বপক্ষে কমিশন বহু যুক্তি দেখাইয়াছিলেন। প্রথমতঃ, ভারতের 


প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন! ৯৯ 


অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রধান ভিত্তিই হইল কৃষিকার্ধ, জাতীয় আয়ের প্রায় 
নিযিনকা অর্ধেক কৃষি হইতে আসে, শতকরা প্রায় ৭* জন লোক 
কমিশনের যুক্তি. সরাসরি কৃষিকার্ধে নিযুক্ত আছে। গুরুত্বপূর্ণ সেই ভিত্তি 
স্থদ্ না করিয়া উহার উপরে বিরাট শিল্পের কাঠামো 
গড়িয়া তোলা যাইবে না। দ্বিতীয়তঃ, খাগ্যের উৎপাদন না বাড়াইলে 
শিল্লোৎ্পাদনে নিযুক্ত শ্রমিকদের কর্মসংস্থান সম্ভব নয়, গ্রামাঞ্চলের বর্তমান 
অধিবালীদের এবং নৃততন জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান খাগ্যের চাহিদাও মেটান 
দরকার । স্বতরাং কৃষির উপর জোর দেওয়া খুবই প্রয়োজন । তৃতীয়তঃ, 
দেশের সকল ব্রব্যসামগ্রীর দাম-কাঠামোর ( 11০6-908০0816 ) মধ্যে 
খাছ্যশস্তের দাম-ই মুখ্যঃ উহার দামের পরিবর্তনের উপরেই ( অন্ততঃ 
অপূর্ণো্নত দেশে ) অন্তান্য দ্রব্যের দামন্তরে উঠানামা নির্ভর করে। তাই 
খাগ্শন্তের উত্পাদন না বাড়িলে উহাদের দাম বৃদ্ধি পাইয়া মুদ্রাম্ফীতি 
ঘটিবে, আমদানী বাড়িয়া বদ্দেশিক মুদ্রাসঙ্কট বাড়িবে, এবং পরিকল্পনার 
ব্যয়ভার বাড়িয়া যাইবে । চতুর্থত:, অথনৈতিক কাঠামোর কোনো অংশে 
কিছুটা উদ্বৃত্ত স্থষ্টি না হইলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্টে বিনিয়োগ বাড়ান 
সম্ভব হয় না। কৃষিতে কম মূলধনের সাহায্যে অল্প প্রচেষ্টাতেই কিছুটা 
উদত্ত স্থষ্টি করা সম্ভব, শিষ্পক্ষেত্রে উদ্ধত্ত বাড়াইতে হইলে প্রথমে অধিক 
মূলধন দরকার । সর্বোপরি, শিল্পের পক্ষে প্রয়োজনীয় কাচামাল এবং সস্তায় 
মজুর পাইতে হইলে কৃষিক্ষেত্রে সংস্কার সর্বাগ্রে প্রয়োজন । 
অনেকে অবশ্ঠ কৃষির উপর গুরুত্ব দেওয়! সঠিক হইয়াছে এইরূপ মনে 
করেন না। তাহারা বলেন, ভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোতে ভারসাম্যের 
অভাব আছে--কুষির উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা তাহার লক্ষণ। স্ৃতরাং, 
ভারসাম্য ফিরাইয়া আনার জন্য শিল্পের ত্রুত বিস্তার 
পাস না, বাঞ্ছনীয়। তাহা ছাড়া, ভারতীয় কৃষির রূপ হুইল জীবন- 
কারণ শিল্পের অল্প ধারণোপধযোগী কৃষিকাধ (9019515021)05  17:10106 ), 
কিছু প্রসারই কৃষির এই স্তর হইতে উদ্ত্ত হ্থষ্টি করিতে হইলে ছোট খাট 
উন্নয়ন ঘটাইতে পারে 
রুষি সংস্কারের সাহায্যে সম্ভব হুইবে না, ইহার জন্য 
দরকার যৌথখামার ব্যবস্থা, কৃষির যন্ত্রীকরণ, এবং মাটি ও মানুষের 
উৎপাদনক্ষমত। (0:940০05105 ) বাড়ান। অল্প কিছু কৃষিসংস্কারের . উপর 
জোর দিয়া তাই কোন লাভ নাই। সকল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের 


১০৪ ভারতের অর্থনীতি 


ভিত্তিই হইল কৃষির উন্নতি, কিন্তু তাহার জন্য কৃষি-বন্ত্রপাতি উৎপাদনের 
উপযোগী শিল্পের বিস্তার প্রথমে কর] দরকার | গ্রথম পরিকল্পনার লীমাবদ্ধ 
সাফল্য হইলেও দেশে ত্রুত শিল্পায়নের ভিত্তিপপ্রস্তূতি এই কারণেই অসম্পূর্ণ 
রহিয়। গিয়াছে। 
প্রথম পরিকল্পন। ও শিল্প [18৩ 2] ০0 119006508৩৬ ) 

বৃহৎশিল্প, খনি ও শিল্পগবেষণা কাধের জন্য ১৩৯ কোটি টাক] ( মোট 
বরাদ্দের «৮%) ধর] হইয়াছিল । ক্ষুত্র ও কুটির শিল্পের জন্ত ৪৯ কোটি 
টাক] ( অর্থাৎ ২'১%) খরচ হইবে এইরূপ বল হইয়াছিল । 
অর্থাৎ বৃহৎ ও কুটিরশিল্প সকল মিলিয়া মোট ১৮৮ কোটি 
টাক] বা মোট বরাদ্দের ৮% ব্যয় হইবে এইক্সপ ধার 


নরকারী বিনিয়োগের 
পরিমাণ 


হইয়/ছিল ।* 
সরকারী. ক্ষেত্রে এই ব্যয় ছাড়াও বেসরকারী ক্ষেত্রে শিল্লোন্নয়নের জন্তু 
২৩৩ কোটি টাকা বিনিয়োগ হইবে, কমিশন এইরূপ আশা করিয়াছিলেন । 
কমিশন আরও বলিয়াছিলেন যে, কারখান। ও যন্ত্রপাতির 
আধুনিকীকরণের জন্য ১৫০ কোটি টাকা ব্যয়িত হইবে। 
টৈনন্দিন কাজ চালাইবার উপযোগী পুজি ( ঘ০111706 
5215091) ও অন্যান্য হিসাব ধরিয়! ৭৫০ কোটি টাক বেসরকারী ব্যবসা- 
দ্ারের! বিনিয়োগ করিবে এইরূপ মনে কর। হইয়াছিল । পরিকল্পনা কমিশন 
মনে করিগাছিলেন যে ইহার মধ্যে ৬০* কোটি টাকার কিছু বেশি ব্যবসায়ীর 
নিজেরাই সংগ্রহ করিবে এবং সরকার ১৫ কোটি টাক। ব্যয় করিয়। প্রত্যক্ষ 
বা পরোক্ষভাবে বেসরকারী ক্ষেত্রকে সাহায্য করিবে । 
পরিকল্পনা কমিখন শিল্লোন্নয়নের জন্ত নিয়লিখিত অগ্রাধিকার নীতি 
(17010160010 ) স্থির করিয়াছিলেন। সর্বপ্রথমে মূলধনী ও 
উৎপাদক দ্রব্যের শিল্পগুলির প্রসার করিতে হইবে, যেমন লৌহ ও ইস্পাত, 
এলুমিনিয়াম, সিমেণ্ট, সার উৎপাদনের কারখানা, ভারী 
০৮৯ রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও মেশিন টুল প্রভৃতি । দ্বিতীয়তঃ, 
প্রধান ভোগ্যদ্রব্যের শিল্পগুলি সম্বন্ধে ( যেমন বন্ত্র, চিনি, 


বেসরকারী বিনিয়োগের 
পরিমাণ 





পপ 


* অগ্রগতির গঠরিপোর্ট (62981995 792০: ) হইতে দেখ। যায়, প্রকৃতপক্ষে মাত্র ১** কোটি 
টাক। খরচ হইয়াছে । অনভিজ্ঞত!, দরকারী বস্ত্রপাতি ও দক্ষ শ্রমিকের অভাব এবং সরকারী 
জীর্ঘসূত্রতা--এই সকল কারণে শিল্পসন্প্রসারণের কার্ধহুচী সফল হুয় নাই। 


প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন। ১০১ 


সাবান, বনম্প্তি, রং প্রতৃতি ) স্থির হইল যে, নৃতন কেন্ত্র স্থাপন না করিয়। 
বর্তমানের শিল্পগুলির অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতার ( 01)0550 ০2901 ) 
পূর্ণ ব্যবহার করিতে হইবে । তৃতীয়ত উৎপাদনের সেই সকল অংশে 
নৃতন কলকারখানা গড়িয়া তুলিতে হইবে যেখানে উহাদের অভাব 
(7650০005106 08০ 6515008 120০8158 )। চতুর্থতঃ, যে সকল শিল্পে কিছুটা! 
মূলধনী ব্যয় করা হইয়া! গিয়াছে, তাহাদের সম্পূর্ণ করিতে হইবে। 

সরকারী ক্ষেত্রে বহু নৃতন নৃতন শিল্প স্থাপনের কথা চিন্তা কর? 
হইয়াছিল। একটি নৃতন লৌহ ও ইম্পাত কারখানা, চিত্তরগ্রন ইঞ্জিন 
তৈয়ারীর কারখীনা, মহীশুর মেশিন টুল কারখানা, 
সঙ্গী সার উৎপাদন কারখানা, বিশাখাপত্তনম*এ জাহাজ 
নির্মাণ কারখানার উন্নতি, প্রভৃতি কার্ধস্থচী গৃহীত 
হইয়াছিল। বেসরকারী ক্ষেত্রে মোট বিনিয়োগের ৮*% হইবে মৃলধনী ও 
উৎপাদক দ্রব্যের উৎপাদনে, এইরূপ আশা! করা হইয়াছিল। এইরূপে শিল্পের 
উন্নয়নের জন্য বেসরকারী শিল্পমালিকরের উপরই প্রধান ভার অর্পণ কর 
হইয়াছিল। পরিকল্পনা কমিশন এইরূপ ৪২টি শিল্পের উন্নয়নের জন্য লক্ষ্য 


নির্ধারিত করিয়। দিয়াছিলেন । 
শিল্প সম্প্রপারণের এইরূপ কাধস্থচী স্পষ্টই প্রমাণ করে যে, দ্রুত 


শিল্পোন্নয়নের উপর প্রথম পরিকল্পনায় কোন জোর ছিল না। ইহার কারণ 
হিসাবে কমিশন বলেন, দেশে উদ্বত্ত বা মূলধন খুবই কম থাকায় রুষি ও 
জলসেচের জন্য ব্যয় করিয়া শিল্পের জন্য আর কিছু অবশিষ্ট থাকে নাই। 
শিল্পের উপর আরও জোর দিতে হইলে ঘাটতি ব্যয় অথবা করের 
হার, অথবা উভয়ই বাড়াইতে হইত। জনসাধারণের কষ্ট বাড়িয়া 
ষাইত। ৰ 
প্রথম পরিকল্পনা] কালের শেষে দেখা গিয়াছে, বেসরকারী শিল্প 
মালিকেরা পরিকল্পনা! কমিশনের নীতি অনুযায়ীই কাজ করিয়াছেন । সরকারী 
খণ উঠান সত্বেও বাজার হইতে তাহার মূলধন তুলিয়! 
তাহাদের সার বিনিয়োগ করিতে পারিয়াছেন। ১৯৪৬ সালকে ১০* 
ভালই হইয়াছে 
ধরিয়া ১৯৫০ সালে শিল্লোৎ্পাদনের বূচক ছিল 
১০৫, ১৯৫৫ সালে উহ! দাড়াইয়াছে ১৬১। | 


বেসরকারী ক্ষেত্রের . 
উপর ভরস৷! 


১০২ ভারতের অর্থনীতি 


প্রথম পরিকল্পনার অর্থসংগ্রহ € [878007765৩1 চ8 চড৩ 
২5৪ 712) 
প্রথম পঞ্চবাধষিকী পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রে মোট ২৩৭৮ কোটি 
টাক] ব্যয় হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল। অর্থের হিসাবে দাম দিয়াই 
বিভিন্ন কার্ধে জমি শ্রম ও মূলধন খাটান হয়, তাই অর্থের 
প্রথম পঞ্চবাধিকী হিসাবেই এই পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল । সরকারী 
পরিকল্পনার অর্থ- 
সংগ্রহের নুত্রগুলি ক্ষেত্রে বিনিয়োগের উপযুক্ত এই ২৩৭৮ কোটি টাকা 
কোথা হইতে আসিবে? খণ করিয়। ও কর বাড়াইয়! 
কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকার মিলিয়ী মোট ১২৫৮ কোটি টাকা সংগ্রহ 
করা হইবে। (ষ্টালিং ব্যালান্সের পরিবর্তে) ২৯* কোটি টাকার নৃতন 
নোট দেশে ছড়ান হইবে বা ঘাট্তি ব্যয় করা হইবে। কিন্তু তাহা সত্বেও 
৮৩০ কোটি টাকার ফাক (080) রৃহিয়া গিয়াছিল। স্থির হইয়াছিল যে, 
বৈদেশিক সাহায্য অথবা আরও খণ অথবা আরও ঘাটতি ব্যয়-_এই সকল 
উপায়ে এই ফাক পূরণ করা হইবে । শেষ পধন্ত দেখা গিয়াছে, খণ সংগ্রহ 
ও কর স্থাপন ( অর্থাৎ ০92০6৪5 9001595 ) দ্বারা ১২৭৭ কোটি টাকা 
এবং ২০৩ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া গিয়াছে । ফলে নিধ্ণারিত 
২৯০ কোটি টাকার স্থলে ৫৩২ কোটি টাকার মত ঘাটতি ব্যয় করিতে 


হইয়াছে। 
কোনো দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জন্ত অর্থসংগ্রহের চারিটি উপায় 


আছে- খণগ্রহণ, করস্থাপন, ঘাটতি ব্যয় ও টৈবদেশিক সাহায্য । প্রথম 
পরিকল্পনায় উহাদের প্রত্যেকটি উপায় সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচন। কর! 
দরকার। (১) প্রথম পরিকল্পনা রচনার সময়ে 
মূলধনের ব! সঞ্চয়ের বাজার এত সংকুচিত ছিল যে, 
খণ সংগ্রহের ততটা স্থবিধা দেখা দেয় নাই । পরিকল্পনার 
চতুর্থ ব্সরে বাজার তেজী হওয়ায় পরিকল্পনায় নির্ধারিত পরিমাণ হইতে 
মোট পাচ বৎসরে ৮৭ কোটি টাকা অশ্বিক খণ পাওয়া সম্ভব হইয়াছে; 
১১৫ কোটির স্থলে ২০২ কোটি টাকা খণ পাওয়া গিয়াছে । ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের 
(প্রভিডেগ্ড ফাগ্ড প্রভৃতি ) পরিমাণ ২৭০ কোটি টাকার স্থলে ৩০৪ কোটি 
টাকা পাওয়া গিয়াছে। 

(২) প্রথম পরিকল্পনার সুরুতে করের সাহায্যে জাতীয় আয়ের ৬*৬% 


প্রথম পরিকল্পনায় 
ঝণ গ্রহণ 


প্রথম পঞ্চবাধষিকী পরিকল্পনা ১০৩ 


রাষ্ট্র তুলিয়া লইত, পরিকল্পনার শেষে ৭% তোল। সম্ভব হইয়াছে। সুতরাং 
কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারসমূহ প্রভৃতি মিলিয়! করবৃদ্ধির পরিমাণ খুবই কম 
হইয়াছে বলিতে হইবে । ১৯৫০-৫১ সালে কর হইতে 
আয়ের পরিমাণ ছিল ৬২৬ কোটি টাকা; ১৯৫৫-৫৬ 
সালে উহার পরিমাণ হুইল ৭৫০ কোটি টাকা; অর্থাৎ মাত্র ১২৪ কোটি 
টাকা কর-আদায় বাড়িয়া গিয়াছে । অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য করের 
সাহায্যে আরও অধিক পরিমাণ উদ্ধত্ত সংগ্রহ করার প্রয়োজন ছিল । 


কর-আদায় 


(৩) অপূুর্ণোন্নত দেশের শ্রমশক্তি ও উপকরণসমূহ প্রধানতঃ অব্যবহৃত 
থাকে। এইরূপ অবস্থায় নৃতন €নাট ছাপাইয়! অর্থাৎ ঘাটতি বায় করিয়া 
রাষ্ট্র নৃতন নৃতন শিল্প স্থাপন করিতে পারে। অব্যবহৃত উপকরণগ্তলির 
কর্মসংস্থান হয়, তাহাদের ব্যবহার হইতে থাকে, আয্ন 
সংস্থান ও দ্রবোখ্পাদন একই সঙ্গে ঘটিতে থাকে ।* 
হ্তরাঁং অপুর্ণোন্নত দেশে ঘাট্তি ব্যয় নীতি সীমাবদ্ধ- 
ভাবে সর্ধদাই সমর্থনযোগ্য। এই ঘাটতি বায় নীতির প্রয়োগ পদ্ধতি 
আমাদের জান! দরকার । শাসনখাতে বা মুলধনীথাতে ব্যয়ের অপেক্ষা 
রাষ্ের আয় যখন কম পড়ে, তখন কর, খণ প্রভৃতির দ্বারা সম্ভব না 
হইলে রাষ্ট্র কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে খণ নেয়, অথব1 ণৃতন নোট 
ছাপাইয়া এই ফাক পূরণ করে। ইহাকেই বলে ঘাটতি বায় পদ্ধতি। দেশে 
নগদ অর্থের পরিমাণ বাড়িয়া যায়, ব্যাঙ্কখণের পরিমাণও বাড়ে । যদি 
এই বিনিয়োগের দ্বারা বিনিময়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ বাড়িয়া! যায় 
তবে মৃদ্রান্ষীতি হইবে না, কিন্ত তাহ না হইলে দেশে দামন্তর বৃদ্ধির ঝোঁক 
দেখা দিবে । তাই ঘাটতি ব্যয় নীতি খুব সাবধানের সঙ্গে ব্যবহার করা 
দরকার, ইহাকে চালাইতে পারিলে ভালই, কিন্তু ইহা চালক হইলেই 
বিপদ । 


ঘাটুতি-ব্যয় কাহাকে 
বলে 


প্রথম পরিকল্পনায় ঘাটতি ব্যয়ের নীতি বিশেষ সাবধানতার সহিত ও 
সীমাবদ্ধ পরিমাণে ব্যবহার করা হুইয়াছিল। দ্বিতীয় প্ররিকল্পনায় উহার 


* বর্তমানে সঞ্চয় অপেক্ষা অধিক বিনিয়োগ করিলে ভবিষ্যতে নূতন আয় হইতে সঞ্চ় বৃদ্ধি 
" পাইয়! সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান হইয়া পড়িবে রি 





১০৪ ভারতের অর্থনীতি 


উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে । প্রথম পরিকল্পনায় ২৯০ কোটি 
টাকার ঘাটতি ব্যয় করা হইবে স্থির হইয়াছিল, ঠিক 
প্রথম পরিকল্পনায় 
ঘাটতি বায়ের পরিমাণ এই পরিমাণ ই্রালিং ব্যালান্স ইংলও হইতে ফেরত পাওয়া 
|] যাইবে স্থির ছিল, কোনরূপ মুদ্রান্ষীতি দেখা দিবার 
সম্ভাবনা ছিল না, পরিকল্পনার কাজ অব্যাহত থাকিবে, এইরূপ ধরা 
হুইয়াছিল। ইহাও বলা হইয়াছিল যে, ( পরিবত্তিত হিসাবের ) ৮৩০ কোটি 
টাকার ফাক পূরণ করিতে আরও কিছু ঘাটৃতি ব্যয় করা দরকার হইতে 
পারে। প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার পর্যালোচনা-'তে বলা হইয়াছে ষে, * 
প্রথম পরিকল্পনাকালের মধ্যে মোট ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ হইয়াছে ৫৩২ 
কোটি টাকা। 
(৪) অপূৃর্ণোন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিবেগ বৈদেশিক 
সাহায্য পাইলে বৃদ্ধি পাইতে পারে। বৈদেশিক সাহায্যের দুইটি ফল £ 
ইহার দ্বারা দেশে মূলধন আসে এবং বৈদেশিক মুদ্রার 
প্রথম পরিকল্পনায় অভাবও কিছুটা মেটে। প্রথম পরিকল্পনায় বিদেশ 
বৈদেশিক সাহায্যের | 
পরিমাণ হইতে মোট সাহায্যের পরিমাণ ছিল ২৯৬ কোটি 
টাকা, উহার মধ্যে পাঁচ বৎসরে মোট ২০৩২ কোটি: 
টাকার বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহার করা হইয়াছে। 


প্রথম পরিকল্পনার ফলাফল (4১০1)155017051765 01 €155 [15 ঢ55 
5৪7 71928) 2 


প্রথম পরিকল্পনার শেষে পরিকল্পনা কমিশন একটি পর্যালোচনা (২০৮1০) 
প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহাতে এবং দ্বিতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনার 
খসড়াতে প্রথম পরিকল্পনার অগ্রগতির কথা আলোচন। কর হইয়াছে । 
১৯৫২ সালের প্রথমে স্থির হয় যে, ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসের মধ্যে 
সরকারী ক্ষেত্রে ২৬৯ কোটি টাক খরচ কর হইবে । পরে পরিকল্পন। 
বাড়াইয়! ও অনেক প্রকার সংশোধন করিয়া উহার 
আয়তন ২৩৭৮ কোটি টাক1 কর। হইল ইহার মধ্যে 
যোট ২০১২ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে ।? প্রায় সকল খাতেই এইরূপ 
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+ ইহার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় করার কথা ছিল ১৩৯০ কোটি টাক। এবং সফল, 
রাজ্যসরকার মিলিয়! ৯৮৮ কোটি টাক1। 

11 কেন্দ্রীয় সরকার ব্যয় করিয়াছেন ১,১১৫ কোটি টাকা এবং রাজা সরকারগুলি ব্য 
করিয়াছেন ৮৯৭ কোটি টাকা। 


মোট ব্যয় কত হইয়াছে 








প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা ১০৫ 


ব্যয়ের পরিমাণ বিভিপ্ন হারে কমিয়! গিয়াছে 4* পরিকল্পনার প্রথম তিন 
বৎসরে ব্যয়ের পরিমাঁণ ছিল খুবই কম (৮৭* কোটি টাক); তৃতীয় 
ও চতুর্থ এই ছুই বৎসরে মোট ব্যয়ের ৫৭% খরচ কর! হইয়াছে । 

পরিকল্পনাকালের মধ্যে ভারতের জাতীয় আয় ১১% এর স্থলে ১৭'৫% 
বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে, কিন্তু এই বৃদ্ধির অগ্রগতি সমান তালে হয় নাই।, 
১৯৫৩-৫৪ এবং ১৯৫৪-৫৫ সালে, প্রধানতঃ কৃষি উৎপাদন 
বাড়িবার দরুণই জাতীয় আয় অধিক হাঁরে বাডিয়াছে। 
তাহার পরের বৎসর বৃদ্ধির হার খুবই হাস পাইয়াছে। 
পরিকল্পনাকালের মধ্যে মাথাপিছু আম ১০*৫% বাড়িয়াছে। মরস্থম ভাল 
থাকায় জাতীয় আয়ের বৃদ্ধিকে কতখানি পরিকল্পনার ফল বল। চলে তাহা 
বিচার করা দরকার । 


জ!তীয় আয় কিরূপ 
বাড়িয়াছে 


বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির আলোচনায় প্রথমেই কৃষির কথ! ধর! 
যাউক। ১৯৫১-৫৬ সালের মধ্যে 'কৃষি উত্পাদন ১৮% এর উপর বৃদ্ধি, 
পাইয়াছে। 'খাছ্যের উৎপাদন লক্ষ্যের সীম! ছাড়াইয়! গিয়াছে (৩০ লক্ষ টন 
অধিক ); ৫ কোটি টন হইতে ৬ কোটি ৫* লক্ষটনে 
পৌছিয়াছে। তলবীজ, তুল প্রভৃতির উত্পাদন 
বাড়িয়া লক্ষ্য ছাড়াইয়! চলিয়া গিয়াছে । পাট ও চিনির উৎপাদন বাড়িয়াছে, 
কিন্তু পরিকল্পনার লক্ষ্যে পৌছাইতে পারে নাই । জলসেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, 
প্রভৃতি প্রায় লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌছিতে পারিয়াছে। 
শিল্পের ক্ষেত্রে পাচবৎ্সরে উৎপাদন বাড়িয়াছে ৪০%। পরিকল্পনার 
শেষ ছুইবৎসরে শিল্পের উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় (১৯৪৬ সালকে ১০০ 
ধরিলে ) ১৯৫৫ সালে উহা ১৬১-তে পৌছিয়াছে। পরিকল্পনার লক্ষ্যের 
তুলনায় মিলের কাপড়ের উৎপাদন ৪০ কোটি গজ বেশি হুইয়াছে। 
চিনি, সেলাইকল, বাইসাইকেল, কাগজ ও কাগজের বোর্ড প্রভৃতি দ্রব্যের 
উৎপাদন লক্ষ্য ছাড়াইযা গিয়াছে । উৎপাদক দ্রব্যের উৎপাদন, যেমন 
শিরের ক্ষেত্রে কিরপ সিমেন্ট, ভারি রাসায়নিক ত্রব্যাদি, যন্গপাতি প্রভৃতির 
বৃদ্ধি উৎপাদন অনেকথানি বাড়িয়াছে। বনু নৃতন নৃতন দ্রব্যের 
উৎপাদন স্থরু হইয়াছে এবং নৃতন নৃতন অনেক শিল্প স্থাপিত হইয়াছে, 


০ 


কৃষিক্ষেত্রে কিরূপ বৃদ্ধি 





কৃষি ও জলসেচ থাতে ব্যয় ১২% কম হইয়াছে, সামাজিক সেবাকার্ষে ৩১% কম, এবং- 
শিল্প খাতে ৪৭০ কম । 


১০৬ ভারতের অর্থনীতি 


যেমন পেট্রল রিফাইনারি, জাহাজ, এরোপ্নেন,রেলওয়ে ওয়ান, পেনিসিলিন, 
'ডিডিটি প্রভৃতি । সিন্ধির সার কারখানা, চিত্তরঞ্জন রেলইঞ্জিন কারখানা, 
টেলিফোন শিল্প, রেলবগি কারখান। প্রভৃতির অগ্রগতি সম্তোষজনক । 
তবে পরিকল্লিত লৌহ ও ইস্পাত কারখানা, কাগজের কারখান! ও বিহারের 
জ্ুপারফস্ফেট কারখান। পরিকল্পনার লক্ষ্যে পৌছাইতে পারে নাই । 

প্রথম পরিকল্পনার সংশোধিত হিসাবে পরিবহন ও সংযোজন খাতে 
'মোট ৫৭০ কোটি টাকা ব্যয়িত হইবে স্থির হইয়াছিল। পরিকল্পনাকালের 
মধ্যে ৩৮, মাহল নৃতন রেলপথ প্রস্তুত হইয়াছে এবং 
৪৩০ মাইল রেলপথের সংস্কার হইয়াছে । বিচ্ছিন্ন 
রাজপথগ্লির সংযোজনে ৬৩৬ মাইল রাস্তা প্রস্তত করা 
হইয়াছে, ৩০টি বড় বড় পুল গঠিত হইয়াছে, বর্তমানের ৪০০* মাইল রাস্তার 
সংস্কার সাধিত হইয়াছে । 


পরিবহনের ক্ষেত্রে 
কিরূপ বৃদ্ধি 


এই সকল উত্পাদন বৃদ্ধির ফল দেখ! দিয়াছে দেশের জ্রব্যসামগ্রীর 
দ্ামস্তর 'এবং বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যালান্সের উপর । পাইকারী দামস্তর 
১৯৫০ সালের মার্চ মাসে ছিল ৪৫০* উহা কমিয়া ১৯৫৬ পালের মার্চমাসে 
হইয়াছে ৩৮৭ | দেশে খাছ উৎপাদন বেশি হইয়াছে, পরিকল্পনায় শিল্পের 
উপর জোর না দেওয়ায় যন্ত্রপাতির আমদানি বরাড়াইতে 
হয় নাই--ফলে টেবদেশিক মুদ্রাসংকট দেখা দেয় নাই। 
কমিশন হিসাব করিয়াছিলেন, মোট ২৯” কোটি 
টাকাঁর ্টালিং ব্যালান্স খরচ করা হইবে । কিন্তু ১৩৮ কোটি টাকার 
বেশী ষ্টালিং ব্যালান্স ব্যয়ের প্রয়োজন হয় নাই ! 
প্রথম পরিকল্পনার বিচার ( 4১০০7275155] ০6 0১৩ [7756 10187 9 
প্রথম পরিকল্পনার স্থরুতে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত 
ছিল। যুদ্ধ ও দেশবিভাগজনিত অর্থ নৈতিক বিশৃংখলা, খাদ্য ও শিল্পের 
পক্ষে প্রয়োজনীয় কাচামালের অভাব, সরকারের নীতি কি হইবে সেই 
বিষয়ে অনিশ্চয়তা, যন্ত্রপাতি পুনঃ সংস্কারের সমস্যা সকল 
কিছু মিলিয়া ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা এমন ছিল 
যাহাতে উন্নয়নের তীব্র গতিবেগ স্থরু কর! সম্ভব ছিল ন]1। প্রথম পরিকল্পনাতে 
সকল বিষয়ের লক্ষ্য (9::£65) ছিল খুবই নীচুতে, স্বল্প আয়াসেই সেই লক্ষ্য- 
সমূহে পৌছান তাই সম্ভব হইয়াছে। ছুইটি ভাল মরব্ুমী বৃষ্টিপাত, প্রচুর 


দামস্তর ও বাণিজ্য 
ব্যালান্স 


সীম্মাবদ্ধ স'ফল্য 


প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা ১০৭ 


€বদেশিক মুদ্রাসঞ্চয়। উৎপাদন কাঠামোতে অব্যবহৃত শক্তির (কল- 
কারখানার ) পূর্ণ ব্যবহার, সরকারী খাতে কম ব্যয়ের পরিমাণ_এই সকল 
কারণে বৈদেশিক মুদ্রানংকট বা মুদ্রাম্ষীতি দেখা দিতে পারে নাই। কিন্তু 
প্রথম পরিকল্পনার এইরূপ সীমাবদ্ধ সাফল্য সত্বেও এই পরিকল্পনার কৌশল 
(05010191009) ও প্রয়োগ (836০001092) বহুবিধ সমালোচনার বিষয়। 
সর্বপ্রথমে বল। দরকার যে, প্রথম পরিকল্পনা গঠন করার সময়ে দেশের 
উপকরণ ও ভ্রব্যসামগ্রীর হিসাবে এই পরিকল্পনা রচন' করা হয় নাই। 
কেবলমাত্র অর্থের হিসাবে আয় বায়ের তালিক। 
558 সাজাইলে ভ্ঞাহাকে অথনৈতিক পরিকল্পনা বলা 
হ্য় না চলে না। অথের হিসাবে একটি পরিকল্পনা সম্পূর্ণ 
নিখুত হইলেও দেশে বিভিন্ন উপকরণ ও দ্রব্যসামগ্রীর 
পরিমাণ ও ব্যালান্স সঠিক হিসাব না করিলে পরিকল্পনা কখনই নফল হহতে 
পারে না। অনেকে তাই প্রথম পরিকল্পনাকে পাচ ব্পণে রাষ্ট্রের আয়- 
ব্যয়ের তালিকা বলেন, একটি পূর্ণাঙ্গ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলেন না। 
দ্বিতীয়তঃ, অর্থের হিনাবে গৃহীত হইলেও এই পরিকল্পনা অর্থের আয় 
ব্যয়ের দিক হইতেও সম্পূর্ণ সাফল্যলাভ করে নাই । ২৩৭৮ কোটি টাক। 
ব্যয়ের স্থলে মাত্র ২০০০ কোটি টাক। বয় হইয়াছে । পরিকল্পন। কালের 
মধ্যে উদ্ভুত আতরিক্ত আয়ের একপঞ্চমাংশ সঞ্চয় ও 
বিনিয়োগ হইবে, দেশের দুস্থ অবস্থার কথা মনে করিয়া 
পরিকল্পনা কমিশনের এতদুর আশা করা উচিত হয় 


নাই। শাসনতাব্ত্রিক দূর্বলতা, ভ্রব্যসামগ্রীর হসাবে বিশৃংখলা» দক্ষ শ্রমিকের 
অভাব প্রভৃতি সমস্তা সম্বন্ধে কমিশনের পূর্বে চিন্ত। করা উচিত 1ছল। 


তৃতীয়তঃ, কৃষির উপর জোর না দিরা যে সকল শিল্প কৃষি উত্পাদন 
বাদ্ধর উপযোগী যন্ত্রপাতি প্রস্তত করে, তাহাদের উপর জোর দেওয়া উচিত 
ভিল। সেইরূপ যন্ত্রপাতি উত্পন্ন হইলে দ্দিতীয় পরি- 

৯ উপর কল্পনায় কৃষির যন্ত্রীকরণের দ্বারা কৃষিক্ষেত্র হইতে খাস ও 
অধিক জোর দেওয়া কাচামাল পাওয়া যাইত, কৃষি ক্ষেত্রে৪ অধিক উদ্ত্ত 
শি সৃষ্টির ক্ষমতা হইত। ছোট ছোট কৃষি সংস্কারের ফলে 


বরাদ্দ টাক সম্পুর্ণ 
ব্যায়ত হয় শাই 


স্্্, 


"৬৪ 1150 76006৮82928 6170৩ [1 6209 1717806 চা 5:88 11809 10908/089 29211) 
0 25৪ 1006 56:960106 0019015989৪ 178,01006 108%0 805 1991:010019/ 916076, ৪ 
1986 ০০0 1056 89 00009-9০0-291190-5৮-9৮ 81987 ০০/১০75% 11977, 


১০৮ ভারতের অর্থনীতি 


কৃষির উন্নতি উপযুক্ত পরিমাণে হয় নাই, অথচ কৃষি-উৎপাদন ধৃদ্ধির যন্ত্রপাতিও, 
তৈয়ারী হয় নাই। 
চতুর্থতঃ, পরিকল্পনা কমিশন শিল্পোন্নতির প্রধান দায়িত্ব বেসরকারী 
ক্ষেত্রের উপর ছাড়িয়া! দিয়া ভাল করেন নাই। কারণ সমাজতান্ত্রিক 
বেসরকারী ক্ষেত্রকে পরিকল্পনার ভিত্তি হিসাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের প্রসার আরও. 
সংকুচিত কর! দরকার ভ্রুত হওয়1 দরকার | কিন্তু কমিশন বেসরকারী ব্যবসা- 
দারদের উপর ভার দিলেও বাজার হইতে নিজেরা অধিক 
মূলধন সংগ্রহ করিয়া! তাহাদের কার্ষে বাধ দিয়াছেন। অনেক শিল্পপতির 
মতে ২৩৩ কোটি টাকার নৃতন মূলধন এবং ক্ষয় ক্ষতিপূরণ বাবদ ১৫ কোটি 
টাকা ইহার সাহায্যে বেসরকারী শিল্পের পরিকল্পিত লক্ষ্যে (0190120 
21890 ) পৌছান যায় না। 
সর্বোপরি, প্রথম পরিকল্পনার সর্বাধিক ত্রুটি হইল জনসাধারণকে উদ্ব্ধ 
করিতে না পারা, তাহাদের মধ্যে উদ্দীপনা, চেতনা ও. 
টি নেতৃত্ব গ্রহণের উপযোগী সামাজিক উৎপাদন ও বন্টন 
কাঠামো গড়িয়া না তোল1। পরিকল্পনার কাঁজ হইল 
সমগ্র সমাজমানসকে একা গ্রভাবে সঞ্চালিত করা, যাহাতে পরিকল্পনার স্বয়ং 
চালিত গতি স্থষ্ট হয়, কর্মোঙ্চোগের ধারক ও বাহক শক্তি নিজেই নিজেকে 
চালন। করিতে পারে । প্রথম পরিকল্পনায় এই গণ-উদ্যোগের গতিবেগ স্ষ্টি- 
হইতে পারে নাই। 


অন্ন্ম শল্লিল্ছদ 


দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা, ১৯৫৬_-৬১ 
115 95০025071৮5 ৪1 []জ), 1956--61 


১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাস হইতে ভারতবর্ষে দ্বিতীয় পরিকল্পনার কারধকাল 
সুরু হইয়াছে । প্রথম পরিকল্পনার,কাষফল এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত 
দ্বিতীয় পরিকল্পনা অনেক উচ্চাকাঙ্খী ও সাহসী । ইহ! আকারে বড় এবং 
প্রকৃতিতেও অনেকখানি বৈজ্ঞানিক। প্রথম পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের যে সম্ভাবনা স্থষ্টি হইয়াছে, দ্বিতীয় পরিকল্পনা তাহাকেই অগ্রসর 
করিতে উদ্যোগী হইয়াছে । প্রধানতঃ মূল ও ভারী শিল্পের উপর জোর দিয়া 
দ্রুত শিল্প.বিস্তার না৷ করিলে ভারতবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নত করা 
যাইবে না__-এই সত্য স্বীকার করিয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে । 

দ্বিতীয় পরিকল্পনার কয়েকটি মাধারণ লক্ষ্য আছে £ (ক) জাতীয় আয়ে 
প্রতি বৎসর ৫% বৃদ্ধি। (খ) পাঁচ বৎসরে ১ কোটি হইতে ১ কোটি ২০ লক্ষ 
লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া বেকারির পরিমাণ কমান। (গ) মূল 
ও ভারী শিল্পের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া দ্রুত শিল্প বিস্তার। 
(ঘ) আয় বৈষম্য কমাইয়া অর্থনৈতিক শক্তির বিকেন্দ্রীকরণের দ্বারা 
সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের পথ প্রশস্ত কর1। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফল 
যাহাতে ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত না হুইয়৷ সমাজের দরিদ্র 
ও অঙ্গন্নত শ্রেণীর জীবনযাত্রার মান বাড়াইয়! তোলে ইহাই 

সমাজ-তান্ত্রিক সমাজ-গঠনের উদ্দেশ্য । এই লক্ষ্যগুলি 
পরস্পর নির্ভরশীল। দেশে অব্যবহৃত জনশক্তি থাকিলে জাতীয় সম্পদের 
উৎপাদন বাড়িতে পারে না, এইরূপ বেকারি সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজও 
গড়িয়া তুলিতে পারে ন1। জাতীয় আয় বৎসরে ৫% হারে বাড়াইতে হইলে 
খনিজ দ্রব্য, মূল ও ভারী শিল্প, রাস্তাঘাট নির্যাণ প্রভৃতি কার্ধে প্রভৃত অর্থব্যয় 
কর। দরকার, কেবলমাত্ত কৃষির উৎপাদন বাড়াইয়৷ এই হারে জাতীয় আয় 
বাড়ান চলে না। হ্ৃতরাং এই কল লক্ষ্য পরস্পরসংযুক্ত। 


দ্বিতীয় পরিকল্পনার 
লক্ষ্যসমূহ 


১১৩ ভারতের অর্থনীতি 


দ্বিতীয় পরিকল্পনার মূল কৌশল (8310 5080685 ) হই কৃষির তুলনায় 
শিল্পের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা এবং এইরূপ ভারসাম্যবিহীন 
ক্রমোন্নতির ( 81092191)060 £10৮ ) পথে অগ্রসর হওয়া । শিল্পের 
মধ্যেও সকল প্রকাঁর শিল্পের উপর সমান গুরুত্ব আরোপিত 
হইবে না, ভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদনের তুলনায় মূলধনী 
দ্রব্যের, অর্থাৎ মূল ও ভারী শিল্পের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপিত হুইবে। 
মোট বরাদ্ছের প্রায় শতকর] ১৮ ভাগই এই সকল দ্রব্যের উৎপাদনে খাটান 
হইবে । বৃহৎ শিল্প, শিল্প গবেষণা ও খনিজ দ্রব্যের জন্য প্রথম পরিকল্পনায় 
বরাদ্দ ছিল ৬০ কোটি টাঁকা', দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বরাহ্ছ হইয়াছে ৬৯০ 
কোটি টাকা । 


শিল্পের উপর গুরুতু 


ভারসামাবিহীন ক্রমোন্নতির পথে (0৪0 0: 80109191060 0৮6) ) 
অগ্রসর হওয়ার মূল পদ্ধতিই হইল মূল ও ভারী শিল্পের উপর জোর দেওয়া। 
এই সকল শিল্পের উপর জোর দিলেই দেশে যন্ত্রপাতি 
উৎপাদনের উপযোগী কলকারখান গড়িয়া উঠিতে পারিবে 
এবং ভবিষ্ততে কৃষির পুনঃসংগঠন করা চলিবে, কৃষি 
হইতে উদ্ধত জনসংখ্যা সরাইয়া আনা চলিবে । তাহা ছাড়া কষিজাত 
ভ্রব্যের বাজার দেশের মধ্যে প্রসারিত হইবে, কৃষি হইতে উৎপাদন বৃদ্ধি 
হইলে তাহ! কষিজাত দ্রব্যের দামস্তর কমাইবে না। 


মূল ও ভারি শিল্পের 
উপর 


কিন্তু এই সকল মূল ও ভারি শিল্পের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচুর মূলধন দরকার, 
সেই তুলনায় জনশক্তির নিয়োগ কম হয়। প্রচুর মূলধন বিনিয়োগ করা 
হইলে লোকের হাতে আয়ের পরিমাণ বাড়ে, ভোগ্য দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদ 
বুদ্ধি পায়। কিন্তু বিনিয়োগের ধরণই এমন যে, ভোগ্য দ্রব্যের উত্পাদন 
বাড়ে না। তাই দেশে মুদ্রান্ষীতির সম্ভাবনা! দেখা যায়। দ্বিতীয় 
পরিকল্পনায় ভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন বাড়াইবার গুরুভার ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের 
উপর ছাড়িয়া! দেওয়] হইয়াছে । এই সকল ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে উৎপাদন 
বাড়াইতে তুলনামূলকভাবে মূলধন প্রয়োজন হয় কম, দরিদ্র দেশের পক্ষে 
তাই এই পদ্ধতি ভাল। তাহ। ছাড়া, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উৎপাদনপদ্ধতি শ্রম- 
প্রগাট (19000 176051৮) ; কম মূলধন খাটাইয়! অধিক সংখ্যক শ্রমিক 
নিয়োগ করা চলে। মুল ও ভারি শিল্পের উপর জোর দিয়া দেশের শিল্প- 


দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিবল্পনা ১১১ 


ভিত্তি ( [00500181 0৪9০) গড়িয়। তুলিতে কুটির শিল্প ওইরূপে পরোক্ষভাবে 
সাহায্য করিবে। ভারতের গ্রামগুলিতে £ুঅপুর্ণ নিয়োগের 
পরিমাণ বেশি, কষিকার্ধের মধ্যে ও বাহিরে অস্তনিহিত 
শ্রমশক্তির অপচয় ঘটিতেছে। সর্বদা কাজ নাই, যখন 
কাজ থাকে তাহার পরিমাণ কম, কৃষকের শারীরিক ও মানসিক শ্রমশক্তির 
পূর্ণ ব্যবহার হইতেছে না। ক্ষুত্র ও কুটির শিল্পের সাহাম্যে এই সন্তাবনাশীল 
সম্পদ উৎপাদনকারী শ্রম শক্তিকে (00962068]  চ৪107-0100000105 
19500:-00 আয ) খাটাইলে ভোগ্য দ্রব্যের অভাব মেটে এবং দেশের অর্থ- 
নৈতিক কাঠামোর এই সকল অংশ*হইতে সঞ্চয় বা বিনিয়োগযোগ্য উদ্ত্ত 
সৃষ্টি হইতে পারে। অপুর্ণোন্নত ও জনবহুল দেশের অথনৈতিক উন্নয়নের 
এই?মূল কৌশলের উপর ভিত্তি করিয়াই দ্বিতীয় পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। 

অর্থনৈতিক কাঠামোর বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের জড়তা নাশ করিয়া 
উন্নয়নের গতিবেগ স্থট্টি করিতে দ্বিতীয় পঞ্চবাষিকী 
পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রে বিভিন্ন খাতে কিরূপ ব্যয় 
বরাদ্দ কর। হইয়াছে, তাহা নীচে আলোচিত হইল £ 


দ্রুত শিল্প উন্নয়নে ক্ষুদ্র 
ও কুটির শিললের ভূমিক! 


ব্যয় বরাদর 








বিষয় বরাদ্দ ব্যয় মোট ব্যয়ের 
শতকর। 

(কোটি টাকার হিসাবে) কত অংশ 

১। কৃষি ও সমাজোনয়ন ৫৬৮ ১১*৮ 

২। জলসেচ ও বিদুৎ উৎপাদন ৯১৩ ১৯*০ 

৩। শিল্প ও খনি ৮৯০ ১৮৫ 

৪। পরিবহন ও সংযোজন ১৩৮৫ ২৮৮ 

৫। সমাজসেব।, গৃহনির্মাণ ও পুনর্বাসন ৯৪৫ ১৯৭ 

৬। বিবিধ ৯৯ ২"১ 

মোট ৪৮০৩ ১০০ 


এই ব্যয় বরান্দের খাতগুলি বিশ্লেষণ করিলে আমর দেখিতে পাই, 
সরকারী ক্ষেত্রে শিল্প প্রসারের উপরেই অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে | 
মোট ব্যয়ের অর্ধেক বরাদ্দ হইয়াছে শিল্প, খনি, পরিবহন ও সংযোজন-এর 


১১২ ভারতের অর্থনীতি 


উপর । প্রথম পরিকল্পনায় ইহাদের মিলিত অংশ ছিল,উভাগ | শক্তি 
উৎপাদনকে শিল্পের মধ্যে ধরিলে এই অন্গপাত দাড়ায় ৫৭%। কৃষি ও জল- 
সেচ খাতে ব্যয় হইতেছে ২১%। 
প্রথম পরিকল্পনার তুলনায় মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দ্বিতীয় পরিকল্পনায় 
দিগুণ। প্রথম পরিকল্পনায় প্রায় ২০** কোটি টাকার মত ব্যয় হুইয়াছে। 
টি ইহার মধ্যে ১৫* কোটি টাকার মত উন্নয়নমূলক 
'তুলনায় দ্বিতীয় পরি বিনিরোগ, আর ৫০* কোটি টাকার মত বিভিন্ধ সমাজ 
কল্পনায় বিনিয়োগের সেবা খাতে ব্যয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৪৮০০ কোটি 
পরিমাণ দ্বিগুণ 
| টাক] সরকারী ক্ষেত্রে ব্যয় হইবে_ইহার মধ্যে ৩৮০০ 
কোটি টাকার বিনিয়োগ এবং ১০** কোটি টাকার মত চল্তি উন্নয়নের 
ব্যয়। প্রথম পরিকল্পনায় বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ছিল ১৬০০ কোটি 
টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এইবপ বিনিয়োগ হইবে ২৪০০ কোটি টাকা: 
কুতরাং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগ হইবে ৬২০০ কোটি টাকা। 
ইহ? গ্রথম পরিকল্পনার ঠিক দ্বিগুণ। 
পরিকল্পনা কমিশন বিভিন্ন দিকে উৎপাদনের লক্ষ্য ধার্য করিয়াছেন । 
কষির উত্পাদন বাড়িবে ১৮% ইহার মধ্যে খাগ্যশস্তের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে 
১৫%। জলসিঞ্চিত জমির পরিমাণ বাড়িবে ২ কোটি ১৭ লক্ষ একর। 
'জাতীয় সম্প্রনারণ ও সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে ২২ কোটি ৫০ লক্ষ 
লোককে আনা হুইবে। পৃর্ণোৎপন্ন ইস্পাতের পরিমাণ (715191)60 50561) 
১৯৫৫-৫৬ সালে ১০ লক্ষ ৩০ হাজার টন হইতে বাড়িয়া ১৯৬*-৬১ সালে 
৪* লক্ষ ৩* হাজার টন হইবে; কয়লার উৎপাদন ৩ কে।টি ৮০ লক্ষ টন 
হইতে বাড়িয়া ৬০ কোটি টন হইবে; সিমেন্টের উত্পাদন 
বিভিন্ন দিকে উৎপাদনের ৪০ লক্ষ ৮* হ|জার টন হইতে বাড়িয়া ১ কোটি টনে 
বা অগ্রগতির লক্ষ্য 
পরিণত হইবে। এইরূপ বিভিন্ন দিকে উৎপাদন বৃদ্ধির 
ফলে জাতীয় আয় ২৫% বাড়িবে ; ১০,৮০০ কোটি টাকা হহতে 4৩৪৮০ কোটি 
টাকাঁয় পৌছিবে। জাতীয় আয়ের সহিত বিনিয়োগের অন্পাত ৭% হইতে 
বাড়িয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ১২% হইবে১। মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ 
বাধিক ২৮০ টাকা হইতে বাড়িয়। ১৯৬*-১১ সালে বাষিক ৩৩* টাক হইবে, 


৯ বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ বাদ দিলেও ইহ ১* হুইবে, দরিদ্র দেশের পক্ষে তাহা খুব 
কম নয়। 


দ্বিতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনা ১১৩ 


অর্থাৎ ১৮% বৃদ্ধি পাইবে। প্রথম পরিকল্পনায় ইহা বাঁড়িয়াছিল ১০%। যদি 
আগামী পরিকল্পনাকালসমূহে জাতীয় আয়ের পরিমাণ ২৫% হারে বৃদ্ধি 
পাইতে থাকে তাহা হইলে ১৯৬৭-৬৮ সালের মধ্যে ইহা দ্বিগুণ হইতে 
পারিবে । 

সরকারী ক্ষেত্রে এই ৪৮০০ কোটি টাকা কোথা হইতে আসিবে ? নীচের 
তালিকাতে তাহা দেওয়! হইল ঃ 


উৎস কোটি টাকার হিলাবে 
১। চল্তি আয়ের উদ্ধত্বত , নন? 
(ক) পূর্বেকার কর হার অন্থযায়ী ৩৫০ 
(খ) বাড়ংতি কর হার অন্থযায়ী ৪৫০ 
২। জনসাধারণের নিকট হইতে খণ ১২০০ 
(ক) বাজার হইতে খণ ৭০০ 
(খ) ক্ষুদ্র সঞ্চয় হইতে ঝণ ৫০০ 


৩। অন্যান্ত বাজেটভূক্ত উত্স ৪০৩ 
(ক) রেলওয়ে ১৫০ 
(খ) প্রভিডেগ্ড ফাণ্ড ২৫০ 


৪। বিদেশী সাহাযা ৮০০ 
৫| ঘাটতি ব্যয় ১২০০ 
৬। অনির্ধারিত ফাক ৪০০ 


মর্থসংগ্রহের এই তালিকা বিচার করা দরকার ট্ব্দেশিক ব্যালান্সের 
পরিপ্রেক্ষিতে । কমিশন হিসাব করিয়াছেন যে, পাচবছরে ১১০০ কোটি 
টাকার বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হইবে। ইহার মধ্যে 
২০০ কোটি টাকার ষ্টালিং উদ্ত্ত বিলাতে মজুত আছে, 
বিদেশী বেসরকারী মূলধন আসিবে ১০০ কোটি টাকা 
এবং বাকী ৮০০ কোটি টাক। (উপরের তালিকার ৪নং) বিদেশী সাহায্যে 
পাওয়া যাইবে এইরূপ আঁশ। করা হইতেছে। 

ইহাই স্থিতীয় পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত আলোচনা । মনে রাখা দরকার, 
তিনবৎসরের মধ্যেই দ্বিতীয় পরিকল্পনা পুর্ণ কারকরী হুইবাঁর- পথে 

৬ 


অর্থসংস্রহ ও বিদেশী 
মুদ্রার প্রয়োজন 


১১৪ ভারতের অর্থনীতি 


কতকগুলি বাধা বিপত্তি উপস্থিত হইয়াছে, এবং পরিরুল্পনার আকৃতি 
(9৮:8০6016 ) ও প্রকৃতিতে (18081) অনেক 
পরিবর্তন আসিয়াছে । পরিকল্পন৷ পরিচালনার অভিজ্ঞতা 
এবং বাস্তব অবস্থার চাপে এই সকল পরিবর্তন দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ও 
কার্ফলের উপর বিপুল পরিবর্তন আনিয়া ফেলিয়াছে২। 

বিনিয়োগের ধরণ ও লক্ষ্যসমূহ জম্পর্কে অধিকতর বিশ্লেষণ (4. 
০109921 2%81017890100. 01 ][]ড 89007010609 2150. 6216505 ) 

মোট ৪৮০০ কোটি টাক] ব্যয়ের মধ্যে প্রায় ৩৮০৪ কোটি টাকা হইল 
বিনিয়োগ অর্থাৎ উৎপাদনশীল আয় স্থ্টিকারী সম্পদের 
স্্টি আর ১০০০ কোটি টাকা হইল চল্তি উন্নয়নমূলক 
ব্যয়। এই ছুই ধরণের ব্যয়কে পুথক না করিলে পরি- 
কল্পনার প্রক্কৃতি বোঝ! যায় না। নীচে এই তালিক। দেওয়া হইল । 

(কোটি টাকার হিসাবে) 


পরিকল্পনায় পরিবর্তন 


সরকারী বিনিয়োগ ব্যয় 
ওচল্তি উন্নয়নমূলক ব্যয় 





বিষয় বিনিয়োগ চল্তি- মোট- 
ব্যয় ব্যয় ব্যয় 
১। কৃষি ও সমাজউন্নয়ন ৩৩৮ ২৩০ _ ৫৬৮ 
২। জল সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন ৮৬৩ ৫০ - ৯১৩ 
৩। শিল্প ও খনি ৭৯০ হযরত 
৪। পরিবহন ও সংযোজন ১৩৩৫ ৫5 - ১৩৮৫ 
৫€। সম্মাজ সেবা ৪৫৫ ৪৯০ ». ৯৪৫ 
৬। বিবিধ ১৯ উট, 
মোট ৩৮০০ ১55 ০5 ৪৮৮০ ০ 


অবশ্থ পরিকল্পনা কমিশন বলিয়াছেন যে, এইরূপ বিভাগীকরণ সম্পূর্ণ 
সঠিক নয়। বিনিয়োগ ব্যয় ও চলতি ব্যয়__এই ছুইভাগে বিভক্ত করিয়া 
পরিকল্পনা রচন। করা খুবই দরকার । এখন পধন্ত তাই এই হিসাবকে 
মোটামুটি বা আহ্ুমানিক বলিয়া মনে করা চলেহ। 


২ ইহা পরে আলোচিত হইতেছে 
৩ “1079 0:986126961095. 01 1000£965 26 6176 09061920010 6159 9666৪ 9০9৪ 10$ 
96 0:990108 চাও) 10 692009 0 % 0198100 01961730610) 1১96৮7961) 001:9716 95709001605 
800 1059961009106, 10975 816 20 6009 চ9561009 20002176 90106 169209 01 97) 171$996. 


দ্বিতীয় পঞ্চবাধষিকী পরিকল্পনা ১১৫ 


প্রথম পরিকল্পনাতে শিল্প প্রসারের জন্য কেবলমাত্র সুসংগঠিত 
বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রের উপর নির্ভর ( 00158171560 0115206 17700567581 
58০60 ) করা হইয়াছিল | দ্বিতীয় পরিকল্পনায় দেশের সমগ্র বেসরকারী 
ক্ষেত্রকেই হিসাবের মধ্যে ধর হইয়াছে । বেসরকারী ক্ষেত্রের এক বিরাট 
ংশ (কষিবা অন্যান্য অংশ) সম্পর্কে সঠিক তথ্য 
বেসরকারী ক্ষেত্রকে পাওয়া যায় না, তাহাদের কাজকর্ম পরিকল্পনার উদ্দেশ্রে 
আন্গাজী হিসাবে আনা 

হইয়াছে, কিন্ত আয়ত্তের নিয়ন্ত্রণ করাও শক্ত । তাই সরকারী ক্ষেত্রে ব্যয়ের ও 
বাহিরে রাখা হইয়াছে লক্ষ্যের যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে তাহার তুলনায় 
বেসরকারী কাজকর্মের লক্ষ্য ও ব্যয়বরাদ্দ অপেক্ষাকৃত 
অধিক আন্দাজী ধরণের ; হিসাবগরলি ততট! সঠিক ও নিখুত হইতে পারে 
না। অতীতের অবস্থা ও গতির ভিত্তিতে বর্তমানের অভিস্লুতার দ্বারা 
বেসরক]ররী ক্ষেত্র সম্পর্কে হিসাব গৃহীত হইয়াছে, উহাকে সঠিকভাবে 
পরিকল্পনা বলিতে পারা যায় না। তাহা হইলেও দ্বিতীয় পরিকল্পনা ধরিয়' 
লইয়াছে যে.ব্যক্তিগত বিনিয়োগ ব্যয় ২৪,০ কোটি টাকার মত হইবে। 
নীচে কোন্‌ ক্ষেত্রে কতখানি বেসরকারী বিনিয়োগ ব্যয় হইবে তাহার 

তালিকা দেওয়] হইল £ 

ক্ষেত্র কোটি টাকার হিসাবে 
১। সংগঠিত শিল্প ও থনি ৫৭৫ 
(প্রথম পরিকল্পনায় ২৩৩ কোটি টাকা 
ব্যয় করা হইয়াছিল ) 


২। বাগিচা, বিদ্যুৎ উৎপাদন, রেল ব্যতীত অন্তান্ত 


পরিবহন ১২৬ 

৩। গৃহাদি নির্মাণ উর 

৪| কৃষি এবং গ্রাম ও কুটির শিল্প ৩০০ 

৫ | মন্জুত ৪8০০ 
মোট ২৪০০ কোটি টাকা 








[08206 011980081, 8700 17) 61160901651] 80000176516 18706088891 60 01861718018) 
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0861000%] 80090061778 69028 15 1306 16901] 2690£10195019, ০: 10959 129 007019068 
800. 80170677168 171010090 11) 6769 01810 106810 ০90 ০0৮ £0]15 ৮5 66 80600116198 
00008810680. 1) 67709 01 17)50961067)6 83670018219 0100091 8100 00:00  ৫6₹9101)- 
10197065] 83061001606 19600727689 160 2০101৮745, চা, রে 


১১৬ ভারতের অর্থনীতি 


এইরূপে দেখা যায়, সরকারীক্ষেত্রে ৩৮০০ কোটি টাকা ও বেসরকারী- 
ক্ষেত্রে ২৪০০ কোটি টাকা--উভয়ে মিলিয়! ৬২০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ- 
বায় করা হইবে। সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের কিছু অংশ ব্যয় করা হয় বুল, 
কলেজ, অফিস, গবেষণাগারের গৃহনির্মাণে, রাম্তাঘাট প্রভৃতি নির্মাণে ইহার! 
সরাসরি আয় সৃষ্টি করে না। ইহাদের সামাজিক মূলধন (5০০18] 08151) 
বলা চলে, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে আয়-হৃষ্টিকারী উৎপাদক 
৪ মূলধন (19100০6৮6 08169] ) ইহা নয়। হিসাব 
করা হইয়াছে যে, রাষ্ত্ীয় বিনিয়োগের এক তৃতীয়াংশই 
হইবে এইরূপ সামাজিক মূলধন। সাধারণতঃ বেসরকারীক্ষেত্রের সকল 
বিনিয়োগেই উৎপাদক মূলধন স্থষ্টি হয়। সুতরাং সামাজিক মূলধনকে পৃথক 
করিয়া রাখিলে বলা যায়, দ্বিতীয় পরিকল্পনা ৫০০০ কোটি টাকা পর্যস্ত 
মূলধন স্থষ্টিকরিবে এইরপ স্থির হইয়াছে। 
এই উৎপাদক মূলধন কতখানি উৎপাদন বাড়াইবে তাহা নির্ভর করে 
এই মূলধনের উৎ্পাদ্দনক্ষমতার উপর (0:0909০6%105 ০06 087010691 ) 
অর্থাৎ মূলধন-উৎপন্ের অন্থপাতের উপর ( 0০81651-990906 75010)। 
দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মূলধন-উৎপন্ের অন্পাত ধরা হইয়াছে ২৩০ £১। এই 
'হিনাবে (৫০০০ কোটি টাকার উৎপাদক বিনিয়োগ হইতে জাতীয় আয় 
বুদ্ধি পাইবে ২৬৮০ কোটি টাকা। অর্থাৎ ভারতের 
মূলধন-উৎপাদনের জাতীয় আয় (১৯৫২-৫৩ সালের দামস্তরের হিসাবে ) 
অনুপাত. ও জাতীয় 
আয়ে বৃদ্ধি ১০৮০০ কোটি টাকা (১৯৫৬ সালে) হইতে ১৩৪৮০ 
কোটি টাকায় (১৯৬১ সালে ) পারণত হুইবে। এইরূপে 
দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালের শেষে জাতীয় আয় ২৫% বাড়িয়া যাইবে, মাথা- 
পিছু আয় ১৮% বাড়িবে এবং মাথাপিছু ভোগ ১৬% বুদ্ধি পাইবে । 
প্রথম পরিকল্পনার ন্যায় দ্বিতীয় পরিকল্পনাতেও উদ্বত্বের সংগ্রহ এবং 
উহার বিনিয়োগ সবই অর্থের হিসাবে ধর! হইয়াছে । এই অর্থ-ভিত্তিক বা 
অ্থ-নিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনার ( ঢ1091)019] 01910101716 ) তুলনায় ত্রব্য-নিয়ন্ত্রিত 
পরিকল্পনা ( 01)5158] [31910151776 ) অনেক বেশি কাধকরী। ভারতের 
দ্রব্তিত্তিক পরিকল্পনা ন্যায় অপুর্ণোন্নত দেশে মূলধন ও বিনিয়েশগ-যোগ্য 
রচিত হয়নাই উপকরণের স্বল্পতা দেখা যায়, এখানে দ্রব্য ও উপকরণ, 
যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রজ্জানসম্পন্ন মজুরের হিসাব করিয়া! তাহাদের কর্মে নিয়োগের 


দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন। ১১% 


ভিত্তিতে ভ্রব্যনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনা (15910821712) ) ঠতয়ারী 
করা দ্ররকার। কিন্তু পরিকল্পনা কমিশন তাহ! করেন নাই। অর্থের 
হিসাবের বাহিরে, পর্দার অন্তরালে (১০110 0০ ৬০1] ০0£ 2001365) 
সমাজের আসল শক্তিসমূৃহের (1921 01০65) যে গতিবিধি চলে 


তাহাদের হিসাব হইতে বাদ দিয়া প্রকৃত কোন পরিকল্পনা গঠন 
করাচলে না। 


দ্বিতীয় পরিকল্পন। ও কৃষি (56 5০০০750 70181) ৪150 4১611001616 ) 


দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা শিল্পের উপর গুরুত্ব দরিয়া! রচিত হইলেও 
কৃষি উন্নয়নে প্রথম পরিকল্পনার তুলনায় অধিক অর্থ বরাদ্দ করিয়াছে। 
প্রথম পরিকল্পনায় কৃষিক্ষেত্রে ব্যয়ের বরাদ্দ ছিল ৩৫৪ 
৮4৫4০ কোটি টাকা, উহার মধ্যে ২৯৯ কোটি টাকা ব্যয় 
হইয়াছে । দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন খাতে 
৫৬৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে । প্রথম পরিকল্পনায় জলসেচ খাতে 
বরাদ্দ ছিল ৩৮৪ কোটি টাকা, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় খরচ হইবে ৪৮৬ কোটি 
টাকা । যে সকল কাজ পূর্বে স্থরু হইয়াছিল তাহার। চলিবেই, উহ ব্যতীত 
১৯৫টি নৃতন জলসেচ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। অতিরিক্ত 
খাগ্যোখ্পাদনের পরিমাণ হইল ১ কোটি টন, তুলা ১০ লক্ষ ৩* হাজার বেল্‌; 
তৈলবীজ ১০ লক্ষ ৫, হাজার টন; ১০ লক্ষ বেল্‌ পাট এবং ১৭ লক্ষ ৩৭ 
হাজার টন ইক্ষু (গুড়ের হিসাবে )। 


প্রথম পরিকল্পনায় কৃষি উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল, ফলে 

অর্থনৈতিক কাঠামোর অন্ঠান্ত ক্ষেত্রগুলির উন্নতি সম্ভব হইয়াছিল। 

রুষিক্ষেত্রে কাচামালের উৎপাদন বাড়িয়াছিল তাই 

৫ রা শিল্পক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির পূর্ণ নিয়োগ ও ব্যবহার সম্ভবপর 

হইয়াছে । খাছ্ের উৎপাদন বাড়িয়া যাওয়ায় বিনিয়োগ 

বাড়ান সম্ভব হইয়াছে, মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয় পরিকল্পনা ও ঘাটতি ব্যয়ের নীতি 

বানচাল করিতে পারে নাই। কৃষিকার্ষে নিযুক্ত ব্যক্তিদের আয় বাড়িয়াছিল, 

শিল্পজাত ভ্রব্যের বাজার প্রনারিত হইয়াছিল, উৎপাদন বৃদ্ধির পথে না 
সাহায্য করিয়াছিল। 


জীবনধারণোপযোগী ভ্রব্যোৎপাদন ক্ষেত্রে (50151506166 ৪৫০69:) যত 


১১৮ ভারতের অর্থনীতি 


ক্রত হারে উৎপাদনক্ষমত1 বাড়াইতে পারা যায়, সমগ্র অর্থনৈতিক দেহে 
ক্রমবৃদ্ধির হার তত বৃদ্ধি পাইতে পারে। কৃষিক্ষেত্রে 
উৎপাদন ক্ষমতা .বাড়িলে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা শিল্পে বা 
মূলধনী দ্রব্যোৎপাদনে নিযুক্ত হইবার জন্য সরিয়৷ আনিতে 
পারে। কৃষি উৎপাদন যদ্দি প্রকৃতির খেয়াল খুশীতে উঠানামা করে তবে 
অধিক বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিকল্পনা ভাল বা খারাপ কোন মরস্থুমেই গ্রহণ 
করা চলে না। তাই দ্বিতীয় পরিকল্পন খাদ্য ও কৃষি উৎপদনের খাতে 
অধিক অর্থ বরাদ্দ করিয়া ঠিক কাজই করিয়াছে । তাহ! ছাড়া জনসংখ্যা 
বাড়িতেছে, তাহাদের জন্য খাছ্য ও অন্যান্ত কৃষিজাত দ্রব্যের কথাও ভাবা 
দরকার । 

কৃষিতে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াইতে হইলে কেবল পতিত জমির উদ্ধার 
এবং জমিতে অধিক শ্রমিক নিয়োগের কথা চিন্তা করিলেই চলিবে না, 
প্রগাট-চাষ ও উন্নত পদ্ধতিতে :চাষের প্রচলন করা দরকার । প্রগাঢ় চাষ 
ও উন্নত পদ্ধতিতে চাষের প্রধান বাধা তিনটি, (ক) জমিতে চাষীর 
ব্যক্তিগত মালিকানা, ফলে ইতস্ততঃ খণ্ড বিক্ষিপ্ত জমিগুলি, (খ) সমবায় 
চাষ নুরু করার উপযুক্ত মনোবৃত্তি ও রাষ্ট্রীয় পরিচালনার অভাব, এবং (গ) 
উন্নত চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞতা মথব1 অর্থাভাবে উহা গ্রহণ করার 
অস্থুবিধা। 

দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাতে অধিকতর জলসেচ, সার ও যন্ত্রপাতি 
দ্বারা সাহাধ্য করা ছাড়াও জমিদারী প্রথাঁর সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করিয়া রাষ্ট্রীয় 
মালিকানায় জমি আনিয়া জমিহীন বা গরীব চাষীদের 
মধ্যে বিভক্ত করার কথা ঘোষণা! করা হইয়াছে । 
দ্বিতীয় পরিকল্পনার মাঝামাঝি হইলেও সমবায় সমিতি গঠন করার কথা 
অন্ততঃ বল। হইয়াছে । উন্নত চাষের পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞতা দূর করা এবং 
আগ্রহ বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্টে জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা ও সমাজোনয়নের জন্ত 
দিগুণের বেশি অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে এবং ১৯৬১ সালের মধ্যে সমগ্র 
দেশকে এই পরিকল্পনার অন্তভূক্ত করা হইতেছে। 


কৃষিতে ব্যয়ের 
পরিমাণ বেশি 


কৃষি উন্নয়নের কার্যহ্ুচী 


৪ এই সকল কার্যহচীর জন্য প্রথম পরিকল্পনায় ৯ কোটি টাকা বরাদ্দ কর! হইয়াছিল, 
কিন্তু তাহার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে ৪৬ কোটি টাকা মাত্র ব্যয় হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই 
খাতে ২,* কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। 


দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা ১১৯ 


দ্বিতীয় পরিকল্পনার কৃষি উন্নয়নের কার্ধস্থচী যত অধিক হওয়া দরকার 
ছিল ততটা হয় নাই। ১৯৫৫-৫৬ সালের জ্বর হইতে খাগ্যোৎ্পাদন ১ কোটি 
টন (১৫৫%) এবং খাগ্য ব্যতীত অন্যান্য শশ্যাদির উৎপাদন ২২৩% 
বাড়াইবার কথ! হইয়াছে । খাগ্োৎপাদনের লক্ষ্য ধরা হইয়াছে খুবই কম। 
যে হারে ও যে পরিধির শিল্পে।্নয়ন ঘটিবে, দেশের খাছযসম্পদের ভিত্তি ততটা 
ক্থগঠিত করার পরিকল্পনা "গ্রহণ কর] হয় নাই। ভাল মরস্থমে খাছ্য মজুত 
করিয়! রাখার নীতির উপর জোর দেওয় হয় নাই, একমাত্র এইরূপ যথেষ্ট 
মজুত গাকিলেই খারাপ মরস্থমে শিল্পোৎ্পাদনের গতি হাস পাইবে না। 
তাহা ছাড়া, জীবনষাত্রার মান বুদ্ধিতেও এই খাছ্যোৎ- 
প্রথম পগিকল্পনায় 
কৃষির অন্ুর্পতি দ্বিতীয় পাদন বিশেষ সহায়তা করিবে না। বর্তমানের ২২০০ 
পরিকল্পনাকেও ক্যালোরির তুলনায় লোক ২৪৫ ক্যালোরি খাগ্ গ্রহণ 
বাণচাল করিতেছে করিতে পারিবে বটে, কিন্ত সকলেই জানেন যে ৩০০০ 
ক্যালোরি খাছের কম স্বাভাবিক কার্ধক্ষমত1 বজায় থাকিতে পারে না। 
এই জন্যই মনে করা হয়, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কষির উপর অধিকতর গুরুত্ব 
আরোপের দরকার ছিল। 

দ্বিতীয় পরিকল্পন! স্বর হওয়ার পরেই সরকার ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন। 
প্রভৃত উন্নয়নমূলক বায়ের দরুণ থাগ্যদ্রব্যের চাহিদা বাড়িয়াছে তাই প্রায় 
£কল খাদ্যশশ্যাদির উৎপাদন-লক্ষ্য বাড়াইয়। দেওয়া হইয়াছে । যদি সম্ভব 
হয় তবে ইহা হইতে রপ্তানিও করা হইবে। অতিরিক্ত খান্যোৎপাদনের 
লক্ষ্য ধার্ধ হইয়াছে ১ কোটি ৫: লক্ষ টন? অতিরিক্ত তুল। উৎপাদন ২৩ লক্ষ 
বেল ; অতিরিক্ত ঠৈেলবীজের উৎপ;দন ২১ লক্ষ টন; পাট উৎপাদন ১৫ 

লক্ষ বেল্‌ এবং ( গুড়ের হিসাবে ) ২০ লক্ষ টন ইচ্ষু। 


দ্বিতীয় পরিকল্পনা ও শিল্প (712 96০0100 12191) ৪130 11700056199) 


দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের উপর যে গুরুত্ব আরোপ কর হইয়াছে 
তাহার প্রধান ভিত্তি হইল সরকারী ও বেসরকারী উভয়ক্ষেত্রেই মূল ও 
ভারি শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার মূল শিল্পের উপর জোর 

5554 দিবার ফলে বর্তমানে ও ভবিষ্যতে বেসরকারী ক্ষেত্রের 
তুলনায় সরকারী ক্ষেত্রের প্রসার ভ্রুততর হইবে এবং দ্বিতীয়তঃ, 
ভোগ্যজ্রব্যের উৎপাদনের ভার ক্ষুপ্র ও কুটিরশিল্লের উপর ছাড়িয়া দেওয়! 


ঠ২০ ভারতের অর্থনীতি 


হইতেছে, ইহাতে কম মূলধনে অধিক শ্রমিকের কর্মসংস্থান, ঘটান সম্ভব 
হইবে। 
রাষ্্রীয় ক্ষেত্রে সকল শিল্পে ৫৫৯ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে, ইহার মধ্যে 
ভারি শিল্পেরৎ জন্য বরাদ্দ হইল ৫৪৭ কোটি টাকা অর্থাৎ ৯৭%। ব্যক্তি 
ক্ষেত্রে কল শিল্লে* বিনিয়োগ হইল ৫৩৫ কোটী টাকা-ইহার মধ্যে ভারি 
গ্লিল্লের অংশ হইল ৩৬৮ কোটি টাকা, অর্থাৎ ৬৮৮%। 
অপূর্ণোক্কত কোনো দেশ যখন উন্নয়নের পথে প্রথম পদক্ষেপ করিতে 
চায় তখনই তাহার সম্মুখে এইরূপ নির্বাচনের সমস্তা উপস্থিত হুয়, ভোগ্য 
দ্রব্যের শিল্প অথবা উৎপাদক দ্রব্যের শিল্প--কিসের উপর 
উদ্বত্বের বিনিয়োগ অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে তাহা স্থির করিতে হয়। 
নি টু সপেহ দেশে মুলধনের পরিমাণ কম, তাই এই নির্বাচনের 
গুরুদায়িত্ব পরিকল্পনা! কমিশনকে বহন করিতে হয়। 
অপরিকল্পিত শিল্লোনয়নের দেশে প্রধানতঃ ব্যক্তি-উদ্যোগী শিল্পপতিরা ষে 
শিল্পে অধিক মুনাফা পাওয়া যাইবে সেই শিল্পে বিনিয়োগ করেন, তাহাদের 
নির্বাচন হইল মুনাফামুখী। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামোতে 
বিনিয়োগের ধরণ নির্বাচনে মুনাফা প্রধান বিচাধ বিষয় নয়; এক্ষেত্রে 
বিনিয়োগের ধরণ নির্বাচিত হয় ভবিষ্যতে কিরূপ ক্রমবুদ্ধি বা উন্নয়নের হার 
দরকার সেই অনুষ্কায়ী। ভবিষ্যৎ উন্নয়নের হার অধিক চাহিলে বর্তমানে 
ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদনে গুরুত্ব কম হইবে, উৎপাদক দ্রব্যের শিল্প অধিক 


শী 77 
পল শিপ পপ লা শা পাকিগ শশা পিস পশপাশাট পিস্পা 


৫ রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে প্রধান শিল্প প্রসারের পরিকল্পনা হইল 8 999] 7197268--08. 8০ 
০0:01:08 7 1798/59 5:৪০6০:919--789, 20 01079834388 75)100611089,] 12176--085, 29 
00198 ; 17987 £001007 ০0৮ 10109 ৪1)0709-05, 1% 01:0769 1; 173217169 00:০1০০৮-- 
1৪. 62 0:0799 ) া0৮11180:৪--7385. 81 ০0:0:9৪ £ [১9119 ০0০9,০1)9৪---৪, 10 07:01:98) 
9101705070--78, 918 01:07:99 1 11700109971708 810008 10: 810279 097৮৪--185 1. ০0:০9:95. 
ইহাদের সকলে মিলিয়! বরাদ্দ হইল ৫০৭'৮ কোটি টাকা, অর্থাৎ শিল্পক্ষেত্রে সরকারী বিনিয়োগের 
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৬ বেসককারী-ক্ষেত্রে প্রধ!ন শিল্প প্রসারের পরিকলপন। হইল ১100 & 969০1---75. 116 
20765 71000861181] 10901)1100--739, 2116 070798 ; 4069700101128 2100. 21700111917 
170086198-- 188, 18 00198 3 ন্09ডড 01791010218--108, 821৮ 0:0168 3:758$019 
:9$1)17)2--18, 10 020299 ) 19091 9:00. 65150117715, &0 00165 7 0920080৮---%5, 
80. 01069 7 90887--08, 80 0£016৪ : 00660 6636116৪--58৪, 90 00199 7 31817 
1017£111861706 1000801198--588. 16 00798 ; 410701710)--8, 22 070798 ॥ 01:0- 
20908811888--78. 9'৮ 0:0798. ইহাদের সকলে মিলিয়। বরাদ্দ হইল ৪৪৮৬ কোটি, অর্থাৎ 
শিল্পে পরিকল্পিত বেসরকারী বিনিয়োগ ব্যয়ের ৮০% । 


দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা ১২১. 


পরিমাণে প্রসারিত হুইবে । দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ভারি শিল্পের উপর এই গুকুত্ব 
আরোপ খুবই যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে, কারণ একমাত্র এই পথেই অথনৈতিক 
উন্নয়নের বেগ জনসংখ্যার বেগকে ছাপাইয়া অগ্রসর হইতে পারিবে। 
অপরিকল্লিত অর্থনৈতিক কাঠামোর উন্নয়নের ক্ষে্রে দেখা যায় প্রথমে 
হাঁক ধরণের ভোগ্যন্ত্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পগুলি স্থাপিত হইতে থাঁকে, কারণ. 
উন্নয়নের প্রথম যুগে (ক) মূলধনের পরিমাণ কম, (খ) উৎপাদক দ্রব্যের শিল্লে 
বিনিয়োগের পরিমাণ ও ঝুঁকি বেশি, ও (গ) দক্ষ শ্রমিকের অভাব। প্রথমে ' 
ভোগ্যন্্রব্যের শিল্প স্থাপিত হইয়া দেশে মূলধনের' 
ভোগ্যপ্রব্য ন! 
উৎপাদক দ্রব্য,য.. পরিমাণ বাড়িলে, উৎপাদক দ্রব্যের চাহিদ্র] বাঁড়িলে ও 
ব্যালান্স বিচ্যুত মন্ত্রক্ষ শ্রমিকের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে পরে উৎপাদক- 
ক্রমবৃদ্ধির পথ র 
ব্রব্যের শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইতে থাকে । কিন্ত পরিকল্লিত 
অর্থনৈতিক কাঠামোতে শিল্পায়নের এই ধারা অন্তরূপ হইতে পারে। 
এখানে দেশে শিল্প-কাঠামোর (][50560191 90:5০৪1) মধ্যে ভোগ্যশিল্প 
ও উতৎ্পাদকশিল্পের অনুপাত প্রথম হইতে এমনভাবে স্থির কর] চলে যাহাতে 
বর্তমানে ও ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বাড়িতে পারে; ভবিষ্যতে 
ভোগ্যদ্রব্যের পরিম।ণ বাড়াইবার উদ্দেশ্টে বর্তমানে উৎপাদক দ্রব্যের শিল্পের 
উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা চলে। এইরূপ অর্থনৈতিক কাঠামোতে 
্ৎপাদক শিল্পের উপর তোর দিয়া নৃতন আয় স্থ্টি করিয়া ভোগ্যন্রব্যের 
শিল্পের জন্য চাহিদ] সষ্টি করান যাইতে পারে এবং পরবতাঁ পরিকল্পনাকাল- 
সমূহে ( 0৫0৩-991193 ) ভোগ্যব্রব্যের শিল্প গড়িয়া তোলা চলে। তাই 
ভারতের দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এইরূপ মূল ও ভারি শিল্পের উপর জোর দেওয়া 
ঠিকই হইয়াছে বলা চলে । 


তাহ1 ছাড়া ভারতের প্রাকৃতিক উপকরণ ও সম্পদ মূল ও ভারি শিল্পের 

উৎপাদনের পক্ষে খুবই উপযোগী ইহাতে সন্দেহ নাই। লোহা, ম্যাঙ্গানীজ 

বক্মাইট ও মাইক। সবই এই দেশে আছে। অন্যান্ত অনেক দেশকেই 

বিদেশ হইতে এই সকল মূল খনিজদ্রব্য আমদানি 

তাহা ছাড়া, শিল্প. করিয়! ভারি শিল্প গড়িয়া তুলিতে হইয়াছে। সেই, 
প্রসারের সম্ভাবনাও 

প্রচুর তুলনায় ভারতের অবস্থা খুবই ভাল বলিতে হইবে॥ 

যুদ্ধের সময়ে বা বর্তমানের ভারি শিল্পগুলিতে ভারতীয় 

শ্রমিকদের উন্নত কর্মক্ষমত1 ও যন্ত্রদক্ষতার প্রমাণ হইয়া গগয়াছে। উৎপাদক 


১২২ ভারতের অর্থনীতি 


দ্রবোর বাজারও কম বড় নয়; ভাগতের নিজন্ব আয়তন এবং প্রতিবেশী 
অস্রুন্নত দেশগুলির বাজার ইহার! মিলিয়া বৃহত্মান্রায় উৎপাদক দ্রব্য স্থুরু 
কর! মোটেই অর্থনৈতিক দিক হইতে ক্ষতিজনক নয়। 

অবশ্ঠ অনেকে বর্তমানে উতৎ্পাদক দ্রব্যের উপর এত বেশি গুরুত্ব আরোপ 
কর! পছন্দ করিতেছেন না। তাহার! ইহার বিরুদ্ধে অনেক ধরণের যুক্তি 
প্রদর্শন করেন। কেহ কেহ বলেন যে, ভারিশিল্লের উন্নতি কত ভ্রত কর 
দরকার তাহ! স্থির করার জন্ত ছুইটি বিষয় বিবেচন] কর! প্রয়োজন ; প্রথমতঃ, 
দেশের মধ্যে যন্ত্রদক্ষ শ্রমিকের যোগান কিরূপ, এবং দ্বিতীয়তঃ, আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্যের সম্ভাবনা । ভারতের পরিকল্পনা কমিশন ভারিশিল্পের উপর ' 
জোর দিলেও উপযুক্ত পরিমাণ যন্ত্রদক্ষত" স্থষ্টি করার মত প্রতিষ্ঠান গড়িয়া 
তোলার কথা চিন্তা করেন নাই। তাহ1 ছাড়া, অনেক 
ভারিশিল্পের দ্রবা দেশে প্রস্তত না করিষ। বিদেশ হইতে 
আমদানি করিলে খরচ কম পড়িত। সোভিয়েত রাশিয়ার অবস্থা ছিল 
সমগ্র পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন, তাই সকল প্রকার উৎপাদকশিল্প নিজেকেই 
ব্থ পরিশ্রঘ ও অর্থ ব্যয় করিয়া গুরুতর ত্যাগ স্বীকারের মধ্য দিয় গড়িয়। 
তুলিতে হুইয়াছে। ভারতের ক্ষেত্রে এত ত্যাগ স্বীকারের কোন প্রয়োজন 
নাই ইহারা তাই বলেন যে, পরিকল্পনা কমিশনের উচিত ছিল 
(ক) বিদেশ হইতে কিছুটা! ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী যন্ত্রপাতি আমদানি 
করা, (৭) (চীনের মত) দেশের উদ্বত্ত জনসংখ্যার সাহায্যে শ্রম-প্রগা 
পদ্ধতির দ্বারা যতদুর সম্ভব উৎপাদক দ্রব্য উৎপন্ন কর]। 


অন্য পন্থা! ছিল কি ন! 


দ্বিতায় পরিকল্পনার অগ্রগতি (:05655 01 6১০ 920০0 [4৮০ ৪৪: 
[21918) £ 


১৯৫৮ সালে দ্বিতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনার তৃতীয় বংসর শেষ 
হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনার কার্ধস্থচী স্থুরু হইতেই ছুই বৎসর সময় 
লাগিয়াছিল, দ্বিতীয় পরিকল্পন। কার্যকরী হওয়ার বেগ প্রথম হইতেই অনেক 
বেশি । শিল্পায়নের উপর জোর দেওয়ায় দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর 
উপর বহুপ্রকার চাপ প্রথম হইতেই স্থ্টি হইয়াছে এবং নিত্য নৃতন সমস্যার 
উত্তব হইতেছে । তিন বৎসরে দ্বিতীয় পরিকল্পনা বিভিন্ন দিকে কতদৃর 
অগ্রসর হইয়াছে তাহার আলোচনা করা প্রয়োজন । 


দ্বিতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনা ১২৩ 


দ্বিতীয় পরিকল্পনার স্থরুতে জাতীয় আয়ের ৭% বিনিয়োগ হইতেছিল, 
ইহা ১০'৭% -এ তুলিতে হইবে এইরূপ লক্ষ্য ধার্য কর] 
হইয়াছিল । সরকারী হিসাবপত্রে দেখা যায় যে, 
পরিকল্পনার লক্ষ্য অন্থযায়ী ১৯৫৬-৫৭ ও ১৯৫৭-৫৮ সালে বিনিয়োগ কর! 
সম্ভব হইয়াছে? । 

এই বিনিয়োগের ফলম্বরূপ ১৯৫৬-৫৭ সালে পূর্বের বৎসরের তুলনায় কষিজ 
দ্রব্যের উৎপাদন ৬% বুদ্ধি পাইয়াছে | (১৯৫ সালে জুন মাসের উৎপাদনকে 
১০০ ধরিলে ১১৫'৯ হইতে ১২৩ পযন্ত উঠিয়াছে )। 
ইহার মধ্যে খাগ্যরশস্যের উৎপাদন তুলনামূলক ভাবে 
কম বাড়িয়াছে (৫*৩%), অন্তান্ত ফসলের পরিমাণে একটু বেশি বৃদ্ধি 
হইয়াছে (৭'৫%)। কিন্তু ১৯৫৭-৫৮ সালে খাছ্যশস্যের ও পাটের উৎপাদন 
পূর্বের বছরের তুলনায় কমিয়াছে, ধানের উত্পাদন ৩৫ লক্ষ টন কম। 

১৯৫৭ সালে শিল্পের উৎপাদনও বাড়িয়াছে, কিন্তু বৃদ্ধির হার একটু 
কমিয়া গিয়াছে । শিল্লোৎ্পাদনের স্থচক ১৯৫৭ সালের পূর্বের ছুইবৎসর 
৮% হারে বাড়িয়াছে কিন্তু এ বৎসর বৃদ্ধি পাইয়াছে ৩৫% হারে । প্রধানতঃ 
বস্ত্রশিল্পের উৎপাদন হাস পাওয়াতেই এইরূপ অবস্থা হইয়াছে । দেশে ও 
বিদেশে বিক্রয় হ্রাস পাইয়া গুদামে অবিক্রীত মালের 
পরিমাণ বন্ত্রশিল্লে বাড়িয়াছে। সিমেণ্ট ও কয়লার উৎপাদন 
বেশ বাড়িয়াছে। সাধারণভাবে শিল্পোৎ্পাদনের গতি কমিয়া যাওয়ার 
ছুইটি কারণ আছে বলা যায় £ (ক) পৃবের ন্যায় যন্ত্রপাতিতে অব্যব্ৃত শক্তি 
এখন আর পড়িয়া নাই, (খ) আমদান নিয়ন্ত্রণের জন্য যন্ত্রপাতি ও কাচা- 
মালের স্বল্পতা দেখা দিতেছে । 

জাতীয় আযম বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৫৫-৫৬ সালের তুলনায় ( ১'৯%) 
জাতীয় আয়ে বৃদ্ধির হার অনেক বেশি (৫"১%)$ ১০৪০ কোটি টাক। 
হইতে বুদ্ধি পাইয়া ইন্া ১১,০১০ কোটি টাকাতে 
পরিণত হইয়াছে । ১৯৫৭-৫৮ সালে জাতীয় আয়ে 
এই হারে বৃদ্ধি হইতে পারে নাই ইহা ম্পষ্টই বুঝা যায়, কারণ কৃষি উৎপাদনের 


৭ সরকারী ক্ষেত্রে ১৯৫৬-৫৭ সালে ৮০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের লক্ষ্য ধার্যমকর] হইয়াছিল । 
উহার মধ্যে ৬৬০ কোটি হইতে ৭২০ কোটি টাকা! ব্যয়.করা হইয়াছে । ১৯৫৭-৫৮ সালের 
পরিকল্পিত ৯৬৫ কোটি টাকার মধ্যেও ৮০০-৮৬* কোটি টাকা বিনিয়োগ হইয়াছে । বেসরকারী 
ক্ষেত্রে শিল্লোন্নয়নের উদ্দেপ্তেও এই দুই বৎসরে প্রায় ২৮* কোটি টাকান্সশ্মত বিনিয়োগ হইয়াছে ॥ 


বিনিয়োগের পরিমাণ 


কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন 


শিল্পে।ৎপাদনের গতি 


জাতীয় আয়ের গতি 





১২৪ ভারতের অর্থনীতি 


পরিমাণ অনেক কমিয়া গিয়াছে এবং শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির গতিবেগ 
অপেক্ষাকৃত কম। | 
দামস্তরের দিকে তাকাইলে দেখা যায় ১৯৫৫-:৬ সালে উহ বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল ১৩:৮%, তাহার পরেও ১৭৫৬-৫৭ সালে উহা! আরও ৮*৩%. 
বাড়িয়া গিয়াছে । ১৯৫৭-৫৮ সালে দামন্তরের গতির তিনটি স্তর দেখা 
গিয়াছে--১৯৫৭ সালের আগষ্ট মাস পর্যন্ত ক্রমাগত বৃদ্ধি, ১৯৫” সালের 
ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ক্রমাগত হ্রাস এবং উহার পরে আবার নৃদ্ধি। পূর্বের 
বছরের তুলনায় ১৯৫৭-৫৮ সালের গছ দামত্তর ১'২%, 
বাড়িয়াছে। দামত্তরে এই ক্রমাগত বুদ্ধির প্রধানতঃ দুইটি 
কারণ (ক) বিনিয়োগ বাড়িবার দরুণ আয়আ্োত বৃদ্ধি এবং, (খ) তুলনামূলক 
ভাবে কৃষি-উৎ্পাদন কমিয়। যাওয়া । ইহ] ছাড়া ব্যাঙ্ক-খণের সাহায্যে ব বড় 
চাষীদের অবস্থা একট ভাল হওয়ায় নিজের টাকায় খাগ্যশপ্য মজুত করা__ 
প্রভৃতিও দেশের দামস্তর বাড়িতে যথেষ্ট সাহাধ্য করিয়াছে । - বিদেশে 
দ'মস্তরে বৃদ্ধিও দেশের আভ্যন্তরীণ দামস্তরের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । 
মূল ও ভারি শিল্পের উপর বিনিয়োগের বৃদ্ধি এবং ফলে আয়স্রোতে 
বৃদ্ধি__ইহাদের ফলে দেশের বৈদেশিক ব্যালান্সের ঘাটতি বাড়িয়া গিয়াছে 
্টালিং জমার পরিমাণ দ্রুত হাস পাইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার স্থরু হইত্ে 
এই ঘাটতি বাড়িবার প্রধান কারণ হইল বিপুল পরিমাণে আমদানি বৃদ্ধি । 
বৈদেশিক ব্যালান্দের আমদানি বাড়িবার কারণ হইল সরকারী ও বেসরক|রী 
ঘাটতি ক্ষেত্রে শিল্পোন্নয়নের গতিবৃদ্ধি হওয়া এবং খাছ্যের 
আমদানি বাড়িয়া যাওয়]!। তাহা ছাড় আমাদের রপ্চানি হইতে আয় 
কমিয়া গিয়াও এই সমস্যা তীব্র করিয়া তুলিয়াছে। আমেরিকাতে 
মুছু অর্থনৈতিক অবনতি, স্বয়েজ সমস্যার দরুণ ইংলও্ডে মালপত্র মজুত 
করার পরিমাণে (5০০1. 011108 ) হাস এবং দেশের মধ্যে ভোগের 
পরিমাণে বৃদ্ধি-এই সকল মিলিয়! রপ্তানি হইতে আয় কমিয়া গিয়াছে । 
স্থির হইয়াছিল যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসরে মোট ২৪৫৬ 
কোটি টাকা অর্ধেকের অল্প কিছু বেশি ) ব্যয় হইবে, অবশিষ্ট ২৩৪৪ কোটি 
টাক! শেষ ছুই বৎসরে ব্যয় হইবে। করবৃদ্ধির দ্বার 
পরিকল্পিত পরিমাণ অর্থ পাওয় যাইতেছে না, ঘাটুতি, 
ব্যয়ের পরিমাণও আর বেশি করা উচিত নয় (৯১৭ কোটি টাকা তিনবৎসরে। 


দামন্তরে বৃদ্ধির গতি 


অর্থ-সংগ্রহের অসুবিধ] 


দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা ১২৫ 


করা হইয়াছে ), স্থতরাং প্রধানতঃ বৈদেশিক সাহাষ্য বৃদ্ধির উপরই 
পরিকল্পন। সম্পূর্ণ হইতে পারে, এইরূপ অবস্থা স্যষ্টি হইয়াছে | 
উপরের আলোচনা হইতে দেখা যায়, দ্বিতীয় পরিকল্পনা প্রধানত: 
কোন্‌ ধরণের অস্থবিধার সম্মুখীন হইয়াছে । খাছ্ের উৎপাদনে ও কৃষিজ 
উৎপাদনের স্বল্পতা দেশের মুদ্রাম্ষীতি ও বৈদেশিক ব্যালান্সের ঘাটতি 
বাড়াইয়৷ দিয়াছে । অতিরিক্ত ঘাটতি ব্যয়ের দরুণ এবং স্বল্পকালের মধ্যে 
নর ফলপ্রন্থ (51801601610 1985 ) বিনিয়োগ ॥ না থাকায় 
অহুবিধার সম্মুখীন দামস্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে। দামস্তরে বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনার 
ব্যয়ভার বাড়িয়া গিয়?ছে, পূর্বের পরিকল্পিত হিসাবে আর 
পরিকল্পনা সফল কর] সম্ভব হইতেছে না। করভার বৃদ্ধি সত্বেও চল্তি আয় 
হইতে উদ্ধত্ত বেশি তোলা যাইতেছে না। খণ হইতে ও ক্ষত্র সঞ্চয় 
হইতে বেশি অর্থাগম হইতেছে না। টবদেশিক সন্বলের গুরুতর অভাব 
ঘটিতেছে। 


দ্বিতীয় পরিকল্পনার সংশোধন ([২০ছ15200. 04 1০ 96০0120 
চ১181) ) 


এই সকল বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হইয়া পরিকল্পনা কমিশন, জাতীয় 
উন্নয়ন কাউন্সিল (8610179] [0০৬০1011066 0058011 ) এবং ভারত 
সরকার মিলিয়৷ পরিকল্পনাকে কিছুটা ছাটকাট (0:80106 ) করিয়াছেন। 
পরিকল্পিত প্রায় সকল কার্যস্চীই স্থরু হইয়৷ গিয়াছে । এইরূপ অবস্থায় 
কাটছাট করার স্থৃবিধাও অপেক্ষাকৃত কম। পরিকল্পনাঁকে তাই “ক? ও "খ; 
দুইভাঁগে বিভক্ত করা হইয়াছে । যে সকল কাধস্থচী সফল কর। নিতান্তই 
দরকার অথবা অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহাদের “ক” অংশের (7৪: 
4৯ ) অন্তভূক্তি করা হইয়াছে । এই অংশের জন্য ৪৫০* কোটি টাকা ব্যয় 
করিতেই হইবে এইরূপ বল! হইয়াছে । এই সকল কার্ধস্থচীকে বল! হইয়াছে 
পরিকল্পনার অন্তঃস্থল (1191৭ ০9:20 072 0181১ )। এই অংশের মধ্যে 
কঁষিজ উৎপাদন বৃদ্ধির পক্ষে প্রয়োজনীয় কার্ধস্চী, ইম্পাত কারখানাগুলি, 
রেলপথ, প্রধান বন্দর, কয়লা এবং কয়েকটি শক্তি 

উত্পাদন কেন্দ্র প্রভৃতি বিষয় ধর হৃহয়াছে। থ' 

অংশের (78:09 ) মধ্যে ৩০* কোটি টাকার অবশিষ্ট পরিকল্পিত কাধ- 


'অন্তঃস্থল রক্ষার শীতি 


১২৬ ভারতের অর্থনীতি 


সৃচীগুলিকে ধর] হইয়াছে। সম্বলে কুলাইলে ইহাদের কার্ধকরী করা হইবে 
বল! হইয়াছে । 

১৯৫৮ সালের মে মাসে পরিকল্পনা কমিশন সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন” যে, 
দ্বিতীয় পরিকল্পনার জন্য ৪২৬০ কোটি টাকার বেশি পাওয়ার সম্ভাবনা 
নাই, পূর্বের তুলনায় ৫৪০ কোটি টাক] ঘাটতি পড়িতেছে। তবুও যে কোন 
উপায়ে ৪৫০০ কোটি টাবার “ক' অংশকে সম্পূর্ণ করিতেই হইবে। নীচে 
সংশোধিত অর্থ-সংগ্রহের উৎসগুলিকে তালিকাবদ্ধ করিয়। দেওয়া হইল £ 








উৎস পূর্ব পরিকল্পিত সংশোধিত হিসাবে__ 
লক্ষ্য কতখানি পাওয়। সম্ভব 

(১) চলতি আয়ের উদ্ধত ১২০০% ৮৯৯ 
(২) রেলপথ ১৫০ ২৫০ 
(৩) খণ ও ক্ষুদ্র সঞ্চয় ১২০০ ১০৪৪ 
(৪) ভাসমান খণ ও সরকারী 

খাতে বিবিধ জমা ২৫০ ৬৯ 
(৫) বৈদেশিক সাহায্য ৮০০ ১০৩৮৮ 
(৬) ঘাটতি ব্যয় ১২০০ ১২০০ 
| ৪৮০০ ৪২৬০ 


১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বল। হইয়াছিল যে “ক” অংশের কাধস্থচী 
সফল করিতে হইলেই (জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়। যাওয়ায়) আরও অস্তত 
১৫০ কোটি টাক] নিতান্ত দরকার, এবং মোট ব্যয়ের পরিমাণ (৪৫০০+ 
১৫০) ৪৬৫০ কোটি টাকায় তুলিতে হইবে৯। 


সম 











৮ & টান 800 17108)9068 01 6100 96001707159 ড981" [21907, 119, 1968. 
* ইহার মধো পরিকলিত ৮** কোটির সহিত ৪* কোটি টাকার ফাক যোগ করা হইয়াছে, 
কারণ উহাও অতিরিক্ত কর দ্বারা তোলা হইবে এইরূপ বল! হইয়াছিল। * 

৯ পরিকল্পনা! কমিশনের মতে এই ১৫০ কোটির মধ্যে ১৪০ কোটি টাকা রাজ্য-সরকার- 
গুলিকে দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালের বাকী সময়ের মধ্যেই তুলিতে হইবে । অতিরিক্ত করের দ্বার! 
৬০ কোটি টাকা, খণ ও সুল্ সঞ্চয়ের দ্বারা ৫* কোটি, ও পরিকল্পনার বহিভূ্ত থরচ বাঁচাইয়া ৩০ 
কোটি টাক! জোটাইতে হইবে, ইহাই পরিকল্পনা কমিশনের অভিমত । ঝাজ্য-সরকারগুলির 
বাজেটের বর্তমান অবস্থায়, রাজনৈতিক জনপ্রিয়ত৷ হারাইবার ভয়ে, দেশের অধিবাসীদের 
অর্থ নৈতিক খারাপ অবস্থার দরুণ, ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের নিজেদের প্রয়োজনীয় অর্থ-দংগ্রহের: 
ফলে রাজ্য-সর্বকারগুলি কতদূর এই অর্থ উঠাইতে পারিষে তাহা চিন্তার বিষয়। 


দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন। ১২৭: 

পরিকল্পনার সংশোধনের ফলে বিভিন্ন খাতে ব্যয় বরাঙ্গের যে নৃতন 
তালিকা তৈয়ারী হইয়াছে, তাহা নীচে দেওয়া হইল । 

পরিকল্পনার শত্তকরা সংশোধিত শতকরা 

পূর্ব বরাদ্দ কত অংশ হিসাব কত অংশ. 





বিষয় (পরিকল্পনার 

“ক' অংশ) 
১। কৃষি ও সমাজোন্য়ন ৫৬৮ ১১৮ ৫১০ ১১৩ 
২। জলসেচ ও বিদ্যুৎ ৯১৩ ১৯ ৮২, ১৮২ 
৩। কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প ২০০ ৪২ ১৬০ ৩৬ 
৪। শিল্প ওথনি ৬৯০ ১৪৪ ৭৯৩ ১৭"৫ 
৫। পরিবহন ও সংযোজন ১৩৮৫ ২৮৯ ১৩৪৯৭ ২৯"৮ 
৬। সমাজ সেব। ৯৪৫ ১৯৭ ৮১৩ ১৮৩ 
৭। বিবিধ ৯৯ ২*৩ ৭০ ১৬ 
মোট ৪৮০ ০ ১০৩ ৪১৭০০ ১৩০৩ 


উপরের তালিকাতে দেখা যাইতেছে, বিদেশী যন্ত্রপাতি, কাচামাল 
এবং দেশের মধ্যে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়। যাওয়ায় শিল্প ও থনি খাতে 
বায়বরাদ্দ বাড়াইতে হইয়াছে । সকল খাতেই ব্যয় 
সংশোধিত ব্যয় 
বরাঙ্দের সমালোচনা কমাইতে হইয়াছে, ইহার মধ্যে সমাজসেবামূলক 
কাধাদিতে হ্ামের পরিমাণই সর্বাধিক | বিজ্ঞানসম্মত 
ভাবে, সঠিক হিসাবের ভিত্তিতে এইরূপ হাস বুদ্ধি ঘটান হয় নাই, অনেকটা 
আন্দাজের ভিত্তিতে করা হইয়াছে । তাহা ছাড়া, এত বিপত্তির সম্ধুখীন 
হইয়াও কমিশন নিছক অর্থভিত্তিক পরিকল্পনার অধবজ্ঞানিক পদ্ধতি 
পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই এবং দ্রব্য ও উপকরণের ভিত্তিতে নিখুত 
পরিকল্পন1 গড়িয়া তোলেন নাই । 
পরিকল্পনার প্রথম হিসাবে কৃষির বাহিরে ৭৯ লক্ষ এবং কৃষিতে ১৬ লক্ষ 
লোকের কর্মসংস্থান হইবে বল! হইয়াছিল । বিভিন্ন কার্যনুচীর জন্য খরচ 
বাড়িয়৷ যাওয়ায় হিসাব করা হইয়াছিল, ৪৮০০ কোটি 
টাকার সরকারী ব্যয় ও হিসাব মত বেসরকারী ব্যয়ের 
দ্বার অতিরিক্ত ৭০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হইতে পারে । 
সরকারী ক্ষেত্রে সংশোধিত ৪৫০০ কোটি টাক! ব্যয়ের ফলে বর্তমান হিসাৰে 
অতিরিক্ত ৬৫ লক্ষ লোকের বেশি কর্মসংস্থান হইতে পারিবে ন|। 


কর্ম-সংস্বানের লক্ষ্যে 
পৌঁছান যাইবে না 


১২৮ ভারতের অর্থনীতি 
দ্বিতীয় পরিকল্পনার কয়েকটি দিক জম্পর্কে সমালোচন। (026169] 


65৪10866012 06 501286 04 1২2 2.9196065 ০0৫ 6186 9০০01280. 721212 ) 

দ্বিতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনার সমালোচন। বহু দিক হইতেই করা 
হইতেছে । অধ্যাপক মহলানবীশ যে কাঠামে। রচন! করিয়াছিলেন সেই 

কাঠামোকে সম্পূর্ণ গ্রহণ না করিয়। বন্ুপ্রকার স্বার্থের 
পরিকল্পনার মূল তিনটি ঘাত প্রতিঘাতে নিছক অর্থের ভিত্তিতে হিসাব করিয়া 
ক্রুটি উহার ভুল দশন _ 
হইতে উদ্ভুত এই পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল । বেসরকারী ক্ষেত্রকে 
নিয়ন্ত্রণ করার মত যথেষ্ট ক্ষমতা এবং সদিচ্ছ। ভারত 

সরকারের নাই। আট বছর পরিকল্পনার পরেও শেয়ার বাজারের 
ফাটুকাদারীর সাহায্যে কোন ব্যক্তিগত ব্যবসাদার যদি দেশে শিক্পসাত্রাজ্য 
গড়িয়া তুলিতে পারে তবে তাহাতে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার যোগ্যতা 
প্রমাণিত হয় না। যদি পুজিতান্ত্িক পদ্ধতিতে শ্রমিকদেব দ্বারা উত্পাদন 
বাড়াইবার চেষ্টা করা হয়, তবে পরিকল্পনায় জনগণের সহযোগিত। পাওয়। 
যায় না। পরিকল্পনার দর্শন ও দৃষ্টিভপ্গীতে ক্রটি তিনটি; (ক) ভ্রব্যভিত্তিক 
পরিকল্পনা গঠন না করা (খ) ব্যক্তিক্ষেত্রের আরও সঙ্কোচন না করা, এবং 
(গ) শ্রমিক কৃষকের সহযোগিতায় উৎপাদন ও বপ্টনকাঠামো গড়িয়া না 
তোল! । ইহারাই মূল ত্রুটি; পরিকল্পনা কৌশলের ছোটখাটে। বিচ্যুতিসমূহ 
দেশের অগ্রগতির পথে প্রধান বাধা নহে। 

পরিকল্পনা কৌশলের বহু ক্রটির মধ্যে কয়েকটি আলোচনা করা যাইতে 
পারে । প্রথমতঃ,পরিকল্পনার বৃহৎ কারন্চীগুলিতে (তেমন, ইস্পাত কারখানা) 
কত পরিমাণ আম্দানি কর! দরকার তাহার হিসাবে ত্রুটি ছিল। সেই সকল 
আমদানির হিসাবে আমদানি পরিকল্পনাকালের প্রথম দিকেই করিতে হইবে 
গলদ তাহা ধরিয়। লওয়া উচিত ছিল। ভোগ্যবস্তর আমদানি 
'আরও কমাইলে চলিত। পরিকল্পন। কমিশনের নীতি আমদানি নিয়ন্ত্রণের 
কর্তৃপক্ষ মানিয়া চলিয়াছেন বলিয়। মনে হয় না। দ্বিতীয়তঃ, পরিকল্পনার 
ব্যয়বরাদ্বগুলির হিসাব খুবই সঠিক হওয়া দরকার। যাঁদ হিসাবগুলি 
হিরা বেঠিক হয় তবে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্ষেত্রেই 
নকল ক্ষেত্রেই বাস্তব বিভিন্ন ধরণের ভারসাম্যবিহীনতা দেখা দিতে থাঁকে। 
ব্যয় বেশি প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অনুমিত হিসাব অপেক্ষ 
বাস্তবে ব্যক্স বেশি হইতে থাকে। তৃতীয়তঃ, অনেকে .মনে করেন 


দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন। ১২৯ 


যে দ্বিতীয় পরিকল্পনা উচ্চাভিলাসী (810015085 ) হইয়াছে । এই 
সমালোচন] সম্পর্কে একটু বিশদ আলোচন! কর! দরকার । 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল কথাই হইল দেশে শিল্প প্রসার । শিল্প 
রাড়াইতে হইলে প্রথম দিকে মূল ও ভারি শিল্প বাড়ান প্রয়োজন, কারণ 
ইহারাই যন্ত্রপাতি তৈয়ারি করিতে পারে। দেশে 
রা মূলধনী ত্রব্য তৈয়ারির ভিত্তি যত শক্ত ও প্রশস্ত 
(5005050600)60 ৪00 10109802170) হয়, ততই 
দেশটিতে শিল্প প্রসারের গতি দ্রুত হইবার সম্ভাবন।। সেই দিক হইতে বিচার 
করিলে এবং জনসংখ্য। বৃদ্ধির হার ছাপাইয়ু! উন্নয়নের হার রক্ষা করিতে হইলে 
এইরূপ বৃহৎ ও ভাঁরি শিল্পের উপর জোর দেওয়! নিশ্চয় সঠিক হইয়াছে । 
এইরূপ পরিকল্পনা সফল হইতে হইলে দুইটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হয় ঃ 
(ক) ভারি শিল্প প্রসারের যে পরিকল্পন। গৃহীত হইয়াছে তাহার পক্ষে পধাঞ্ত 
প্রকৃত উপকরণ ( 6৪] £65001:০99 ) দেশে আছে কি না, এবং (খ) ভারি 
, শিল্পে বিনিয়োগের দরুণ তদেশে যে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চারিত 
কথ! হইল কার্যকরী ৃ রি রাযি 
করা হইবে তাহার চাপ সম্থ করার মত ভোগ্য দ্রব্যের 
পরিমাণ বাড়িবে কিনা । এই ছুইটি বিষয়ে লক্ষ্য না 
বাখিয়। পরিকল্পনা রচনা করা হইলে বহু।বধ অস্থবিধ। দেখ! দিতে থকে । 
ভারতে ভ|রি শিল্প প্রসারের উপযুক্ত উপকরণের অভাব নাই, কেবল 
বন্ত্রক্ষ শ্রমিক এবং কতিপয় যন্ত্র ও কচামাল বিদেশ হইতে আনা দরকার । 
স্থতর|ং, সেই দিক হইতে পরিকল্পনা কমিশন কোন ভূল 
করেন নাই এবং জনসংখ্যার গতি বিচার করিলে 
বর্তম।নের প্রকৃত উপকরণগুলিকে মূল ও ভারি শিল্পে 
নিয়োগের প্রস্তাব খুবই গ্রহণযে|গ্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু পরিকল্পন। কমিশন 
ভোগ্য দ্রব্যের উত্পাদন বাড়াইবার উপযুক্ত ব্)বস্থ। অবলম্বন করেন 
নাই। বৈজ্ঞনিক যুগে কুটির শিল্পের সাহায্যে উৎপাদন কতখানি বাড়ান যায়, 
তাহা সন্দেহের বিষয়। তাহাতে খরচও বেশি পড়ে। তাহা ছাড়া, মূলধনী 
দ্রব্য উৎপন্ন হইলে উহাদের সাহায্যে ভবিষ্যতে ভোগ্য দ্রব্যের কলকারখানা 
গড়িতেই হইবে, তাহা ন! হইলে উহারা কি গুদামজাত হইয়৷ নষ্ট হইবে? 
ইহাদের উৎপাদনে খাটাইতেই হইবে । তখন এই সকল কুটির শিল্প ফি উহাদের 
সহিত প্রতিযোগিতায় দঁড়াইতে পারিবে অথবা কেবলমাত্র সংস্কারের 
৪ 


প্রকৃত উপকরণের 
অভাব নাই 


১৩০ ভারতের অর্থনীতি 


বশে এই সকল প্রাচীন অবৈজ্ঞানিক ব্যয়বন্থল উতৎপাদনপদ্ধতি ,চালু রাখার 
জন্য রা উহাদের সাহাযা করিতে থাকিবে ? সুতরাং কুটির শিল্পের জন্য ২০০ 
কোটি টাকা বরাদ্দ না করিয়া উহার সাহায্যে কয়েকটি ভোগ্য ত্রব্যের শিল্প 
স্থাপন করিলেই ভাল হইত, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
ভারতের জনসাধারণ দুঃখকষ্ট্রে অভ্যন্ত, তাহাদের নিকট 
ভবিষ্যতে উন্নতির সঠিক পরিকল্পনা উপস্থিত করিলে 
তাহারা প্ুনিশ্চয় কষ্ট ত্বীকারে রাজি হইত। সকলের কষ্টের পরিমাণ 
সমান না হইলে লোকে ত্যাগ স্বীকারে রাজি হয় না, কেবলমাত্র দেশ- 
প্রেমের প্রচারে উদ্ব,দ্ধ হইয়া কেহ উৎপাদনক্ষমতা বাড়াইতে চাহে 
না। স্থতরাং রেশনিং-এর সাহায্যে ভোগ্য দ্রব্যের সমাঁন বণ্টন ব্যবস্থ। 
গড়িয়া তোলার দরকার ছিল, তাহা করিলেই মূল ও ভারি শিল্পের 
উৎপাদন কৌশল সাফলা লাভ করিতে পারে, উত্পাদন-ক্ষমতা বাড়ান 
দেশপ্রেমিক কাজ -বলিয়৷। গণ্য হয়, মুদ্রাম্ষীতি হইতে পারে না, ব 
জনসাধারণের সহ. হইলেও সহ করার মত মনোবল গড়িয়া উঠে। খাছ্াবস্ত 
যোগ্িতায় ভোগ্য ও ভোগ্য দ্রব্যের বণ্টন ব্যবস্থা! বেসরকারী ফাট্কাদার 
তে রঃ ব্যক্তিদের হাতে ছাড়িয়া অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সফল 
* করা সম্ভব নয় জনসাধারণও ধনীকে আরও ধনী করার 
এবং গরীবকে আরও গরীব করার এইরূপ পরিকল্পনায় সহযোগিতা করিতে 
আগাইয়া আসে না। ইহা অতি নিষ্টুর নত্য যে, এই পথে চলিলে দ্বিতীয় 
পরিকল্পনা সাফল্য লাভ করিবে না; খাতায় পত্রে হিসাবে তথ্যে সফলতা! 
দেখান গেলেও দেশে সমাজতান্ত্রিক বূপান্তরণ সম্ভব হইবে না। 
প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার তুলন1 (0০7779877507 ০1 1135 ৮7০ 
(1218) 
সাধারণভাবে দেখিতে গেলে দুইটি পরিকল্পনার মধ্যে আকৃতিগত পার্থক্য 
নাই। উভয় পরিকল্পনাতেই বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদনের লক্ষ্য স্থির 
হইয়াছে, বিভিন্ন খাতে কত ব্যয় হইবে তাহা নির্দিষ্ট 
| সী গ হইয়াছে, অর্থের হিসাবেই পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে । 
মিল কিন্তু এই আকৃতিগত মিলের অন্তরালে ছুইটি পরিকল্পনার 
মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্ই বেশি চোখে পড়ে । ব্যয় 
বরাদ্দের পরিমাণ, কোন্‌ বিষয়ের উপর কতখানি গুরুত্ব, বিভিন্ন বিষয়ে 


কুটির শিল্পের উপর 
অপব্যয় না করিয়া 


দ্বিতীয় পঞ্চবাধষিকী পরিকর্পনা ১৩১ 


ভারসাম্য স্থাপনের পদ্ধতি, জনসাধারণের ত্যাগের পরিমাণ, ক্রমবৃদ্ধির হার 
এই সকল বিষয়ে ভারতের এই.ছুইটি পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্যই গভীর 
এই ছুইটি পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য ছুই দিক হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। 
দুইটি পরিকল্পনার রচনাকালীন ভারতীয় বাস্তব অর্থনৈতিক অবস্থা 
নানি (০৮1০০০৮৪ ০0170101095 ) পৃথক ছিল, ফলে উহাদের 
কারণ (১) বাস্তব প্রকৃতি পৃথক। তাহা ছাড়া প্রথম পরিকল্পনা হইতে 
অবস্থা নাঃ দ্বিতীয় পরিকল্পনায় দৃষ্টিভংগির (৪6669৭০ ) পরিবর্তনও 
কম নয়, প্রথম পরিকল্পনা ছিল সাধারণ উন্নয়নমূলক 
পরিকল্পনা, কিন্ত দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সম্মাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের 
উপর গুরুত্ব আরোপ করায় নৃতন দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে (3৮1016০0৮ 001)0161018) 
ইহাদের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে পার্থক্য আসিয়া পড়িয়াছে। 
বাস্তব অবস্থার পার্ঘক্য বিচার করিলে দেখা! যায় যে, প্রথম পরিকল্পনা 
রচনার সময়ে ভারতবর্ষ যুদ্ধোত্তর ও দেশবিভাগজনিত অর্থনৈতিক বিশৃংখল 
পার হইতে পারে নাই। সকল প্রকার দ্রব্য সামগ্রীর ও কৃষিজাত কাচা- 
টার রানি অভাব ছিল। খাগ্ধ ও কাচামালের অভাব 
নুষারী দুইটি পার্থক্য মিটাইবার জন্যই কৃষি ও জলসেচের উপর অধিক গুরুত্ব 
(১) কষিও শিল্পের আরোপ করার দরকার ছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনা স্থরু 
তুলশামূলক গুরুত্ব 
হইয়াছে কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধির যুগে__বধিত কৃষিজ 
উৎপাদনই তাহার অগ্রগমনের ভিত্তি। তাই প্রথম পরিকল্পনায় কৃষি, 
সমাজোন্নয়ন ও জলসেচের জন্য মোট ব্যয়ের ৩৫% বরাদ্দ হইয়াছিল, দ্বিতীয় 
পরিকল্পনায় বরাদ্দ হইল ২২%। শিল্পের জন্য প্রথম পরিকল্পনায় বরাদ্দ ছিল 
৭৬%) কিন্তু ছিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পের জন্য বরাদ্দ হইল ১৮'৫%। 
প্রথম পরিকল্পনার স্থরুতে কাচামালের ক্বল্পতা, বাজারের অভাব এবং 
শ্রমিক-মাঁলিক বিরোধের দরুণ ভারতের প্রায় সকল শিল্পই স্বাভাবিক শক্তির 
হিস তুলনায় কম উৎপাদন করিতেছিল। 'প্রথম পরিকল্পনায় 
শক্তির ব্যবহার ও অব্যবহৃত উৎপাদন শক্তির পূর্ণ ব্যবহার করাই ছিল 
নুতন উৎপাদন ক্ষমতার প্রধান কার্ধনুচী। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় নূতন উৎপাদনী- 
ভিতিস্থাপন 
ক্ষমত! সৃষ্টি করার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে, শিল্প- 
প্রসারের ভিত্তি প্রশস্ত করার জন্য মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন বাড়াইবার 
কাধন্থচী গ্রহণ কর! হইয়াছে। 


১৩২ ভারতের অর্থনীতি 


স্যাজতান্ত্রিক ধাচের সমাজ গঠনের আদর্শের উপর জোর দেওয়ায় 
দুইটি পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য বছুভাবে প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। প্রথম 
পরিকল্পনায় শিল্পপ্রসারের ভার ছিল প্রধানতঃ বেসরকারী 
ভাবাদর্শের বিচার 
অনুধায়ী পার্থক্য ক্ষেত্রের হাতে ।১* দ্বিতীয় পরিকল্পনায় নৃতন শিল্প 
(১) বেসরকারী ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠার প্রায় বেশির ভাগই স্থাপিত হইবে সরকারী 
তুলনায় নরকারী নু 
ক্ষেত্রের অধিকতর ক্ষেত্রে এবং সরকারী ক্ষেত্রের প্রসারই হইবে সমাজ- 
প্রসার তান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তি।১১ কেবল শিল্পের ক্ষেত্রেই 
নয়, প্রথম পরিকল্পনায় দেশে মোট বিনিয়োগের অর্ধেকের কিছু কম ছিল 
সরকারী ক্ষেত্রে (৩১০০ কোটির মধ্যে ১৫০* কোটি)। কিন্তু দ্বিতীয় 
পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগের অধিকাংশই (প্রায় ৬০%) সরকারী ক্ষেত্রে 
(৬২০০ কোটির মধ্যে ৩৮০ কোটি টাকা)। 
সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের ভাবাদর্শ অন্যায়ী দ্বিতীয় পরি- 
কল্পনায় আয়-বৈষম্য হ্রাস করিয়া! সমাজের অর্থনৈতিক শক্তির বিকেন্দ্রীকরণ 
করা অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হহয়] দাড়াইয়াছে। প্রথম 
(২) অর্থনৈতিক শক্তি পরিকল্পনায় তাই এই লক্ষ্যের অনুরূপ কার্ধস্থচী ছিল না। 
বিকেন্্ীকরণের 
উপযোগী কার্যহুটার  ছিতীয় পরিকল্পনায় কুটির ও ক্ষুত্র শিল্পের প্রসারের জন্য 
১ সরকার বহুবিধ সাহায্য করিবে এরূপ বলা হইয়াছে, 
সমবায় প্রথার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে ব্যক্তির হাতে 
জমির ও আয়ের পরিমাণ বাঁধিয়া দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে। প্রথম 
পরিকল্পনায় এই লক্ষ্য ও এই সকল কাধস্থচী এত স্ুম্পষ্ট ছিল ন]|। 
প্রথম পরিকল্পনার তুলনায় দ্বিতীয় পরিকল্পনা অনেক বড় এবং ইহার 
প্রচেষ্ট/ও অনেক ব্যাপক। উভয় পরিকল্পনার বিনিয়োগের পরিমাণের 
দিকে তাকাইলেই তাহা বুঝিতে পার। যায়। প্রথম 
পরিকল্পনায় সরকারী খাতে বিনিয়োগের লক্ষ্য ছিল 
২৪০০ কোটি টাকা, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ইহার পরিমাণ 
ইইল ৪৮০০ কোটি টাকা । দেশে মোট বিনিয়োগের পরিমাণও দ্বিগুণ কর! 
হইয়াছে ( ৩১০০ কোটি হইতে ৬২০* কোটি টাকা )। 


(৩) দ্বিতীয় পরিকল্পনা 
অনেক বড় ও ব্যাপক 





১ প্রথম পরিকল্পনাতে সরকারী ক্ষেত্রে শিল্প প্রসারে ব্যয় হইয়াছে ৬, কোটি এবং বেসরকারী 
'ক্ষেত্রে ব্যয় হইয়াছে ৩৩৩ কোটি । 

১১ দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে সরকারী ক্ষেত্রে ব্যয় হইবে ৬৯* কোটি টা (খনিসহ এবং কুটির 
ও ক্ষু্র শিল্প বাদ দিলে ), বেসরকারী ক্ষেত্রে ব্যয় হইবে ৭২* কোটি টাকা । 


ছ্বিতাঁয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনা ১৩৩ 


কর্ম সংস্থানের প্রসার ঘটান প্রথম পরিকল্পনার কোন লক্ষ্য বলিয়! 
দি গণ্য হয় নাই; কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কর্মনিয়োগের' 
প্রসার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হুইযাছে। 
প্রথম পরিকল্পনার তুলনায় দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ঘাটৃতি ব্যয় পদ্ধতির উপর 
অধিকতর গুরুত্ব আরোপ কর] হুইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনার ২৯০ কোটি, 
_. টাকা ঘাটতি বায়ের লক্ষ্য ছিল (মোট ব্যয়ের প্রায় ২ 

(৫) ঘাটতি ব্যয়ের 
উপর অধিক জোর অংশ), কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ঘাটুতি ব্যয়ের লক্ষ্য হইল 
১২০০ কোটি'টাঁকা (মোট ব্যয়ের ₹ঁ অংশ)। তাই প্রথম 
পরিকল্পনার তুলনায় দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মুদ্রাম্ফীতির সম্ভাব্যতা অনেক 


বেশি । 
দ্বিতীয় পরিকল্পনার অর্থসংগ্রহ ( চঠ810076 0০ 9০০৭ ম৩০ 


6৪1 11817 ) 

প্রথম পরিকল্পনার ন্যায় দ্বিতীয় পরিকল্পনাটিও প্রধানতঃ অর্থের হিসাবে 
রচনা করা হইয়াছে । সরকারী ক্ষেত্রে যে ৪৮০০ কোটি টাকা ব্যয় করা 
হইবে তাহা কোন্‌ কোন্‌ উৎস হইতে কিরূপে পাওয়া যাইবে পরিকল্পনা 
কমিশন তাহ! আলোচন করিয়াছেন। নীচে তাহাদের তালিকাবদ্ধ করিয়' 
দেওয়| হইল £ 


উত্স কোটি টাকার হিসাবে 
১। চল্‌্তি আয়ের উদ্ধত ২ রী ইরা 


(ক) পূর্বেকার করহার অনুযায়ী ৩৫০ | 
(খ) বাড়তি কর বাকরহা'র অন্্যায়ী ৪৫০ 

২। জনসাধারণের নিকট হইতে খ্ণ .. ১২০০ 
(ক) বাজার হইতে খণ ৭৯ | 

(খ) ক্ষুদ্র সঞ্চয় হইতে খণ ৫০০ 


৩। অন্তান্য বাজেটভূক্ত উৎস .** * ৪০০ 
(ক) রেলওয়ে ১৫০ 1 

খ) প্রভিডেগু ফাণ্ড ইত্যাদি ২৫০ 

৪। বিদ্বেণী সাহায্য 5০, 5৪৪ ৮০০ 
৫। ঘটত ব্যয় রঃ রঃ ১২০০ 


৬। অনিরধারিত ফাঁক টন ৪০০. 


১৩৪ ভারতের অর্থনীতি 


উপরের এই তালিক1 হইতে দেখা যায়, সরকারী বাজেট ও খণ 
প্রভৃতি স্থত্র হইতেই মোট ২৪০* কোটি টাক! পাওয়। যাইবে বলিয়া স্থির 
হুইয়াছে। ১২০০ কোটি টাক (অর্থাৎ মোট ব্যয়ের ₹ অংশ) ঘাটতি 
ব্যয়ের বারা পাওয়। যাইবে ; বিদেশ হইতে সাহায্যের পরিমাণ ৮০০ কোটি 
টাকা। ইহাতেও মোট ৪০০ কোটি টাকার ফাক থাকিয়া যাইবে, ইহাও 
আভ্যন্তরীণ উপায়ে তুলিতে হইবে । 
১। কর আদর্ায় (085961015 ) 
অপৃর্ণোন্নত দেশে অর্থ নৈতিক উন্নয়নের ফলে যে আয় বৃদ্ধি হইতে থাকে, 
তাহার বেশির ভাগ অংশ ক্রমশ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে লইয়া আসিতে 
পারিলে উন্নয়নের গতিবেগ ক্রমশ বাড়িতে পারে । কর ধার্য করা হইল 
এই সঞ্চয় বা উদ্বত্ত রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া লইয়া আসার প্রধান অস্ত্। 
পরিকল্পনাকালে জনসাধারণের হাত হইতে সঞ্চয়ের পরিমাণ যত বেশি 
তুলিয়া লওয় যায়, ততই রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে মূলধন-সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়ে ও 
বিনিয়োগ বাড়িতে পারে । এই কথ] মনে করিয়াই ভারতীয় কর কাঠামোকে 
ংস্কার করা দরকার । যাহাতে কর-ভিত্তি ([8য-0856 ) গভীরতর এবং 


প্রাশস্ততর হয় (66192: 2:30 1061: ), সেই চেষ্ট। করাই ভারত সরকারের 
কাজ। তাহ ছাড়া উন্নয়নমূলক ব্যয়ের ফলে লোকের 


হাতে অর্থের পরিমাণ বাড়ে, কিন্তু মূল ও ভারি শিল্পের 
উপর জোর দেওয়ায় ভোগ্যদ্রব্যের উত্পাদন তৎক্ষণাৎ 
বাড়িতে পারে না। কম পরিমাণ ভোগ্যদ্রব্যের উপর আঅর্ধিক অর্থ চাঁপ 
দিতে থাকে, ভোগ্যদ্রব্যের দামত্তর বৃদ্ধির ঝোঁক দেখা যায় ও কালক্রমে 
এইরূপ মৃদ্রস্কীতি সমগ্র পরিকল্পনাটিকেই বান্চাল করিয়। দ্রিতে পারে। 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর ধার্ষের দ্বারা জনসাধারণের হাত হইতে এই অর্থ 
তুলিয়! লওয়া তাই খুবই দরকার । সর্বোপরি, সমাজতান্ত্রিক ধাচের সমাজ 
গঠন করিতেও করবাবস্থা যথেষ্ট সাহাযা করে। আয়-বৈষম্য কমাইয়! ধনীর 
হাত হইতে অধিক অর্থ সরাইয়া বিনিয়োগের বা সমাজ সেবামূলক 
কাযাদির মাধ্যমে গরীবদের হাতে সেই অর্থ পৌছাইয়া দেওয়া কর-ব্যবস্থার 
কাজ। 

দ্বিতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনায় কর-আরোপের উপর বেশ জোর 
দেওয়া হইয়াছে । ১৯৫৫-৫৬ সালের কর-হার অন্গযায়ী যে ৫০০* কোটি 


উন্নয়নমূলক কর- 
ব্যবস্থার উদ্দেগ্ঠ 


দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা ১৩৫ 


টাক! এই পাচ বছরে পাওয়া যাইবে তাহা হইতে ৪৬৫০ কোটি টাকা 
অন্ুন্য়নমূলক (01-02561001061781) ও রক্ষণাবেক্ষণের 
ব্যয় (1091061781)02 20067010016 ) হিসাবে বাদ 
দিয়া এই ৩৫০ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে এইরূপ ধর! হইয়াছে। নূতন কর 
আরোপ করিয়া! বা পুরাতন করগুলির হার বাড়াইয়া কমপক্ষে ৪৫০ 
কোটি টাক] তুলিতেই হইবে। কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারগুলি উভয়ে ২২৫ 
কোটি করিয়া তুলিবে। এইরূপে পাওয়া মোট ৮০০ কোটি টাকাকেও 
পরিকল্পনা কমিশন পর্যাপ্ত মনে করিতেছেন না। যে ৪০ কোটি টাকার 
অনির্ধারিত ফাক আছে তাহাও কর ধাধের দ্বারা তুলিলে ভাল হয়, 
ইহাই পরিকল্পনা কমিশনের মত। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে 
বিভিন্পপ্রকীর নৃতন নৃতন কর ধার্য করা হইলেও কর আদায়ের পরিমাণ 
ততটা। বৃদ্ধি পাইতেছে না। 

প্রথম পরিকল্পনাকালের স্থরুতে ১-৫০-৫১ সালে জাতীয় আয়ের ৬৬% 
কর আদায় হইত, পরিকল্পনাকালের শেষে ১৯৫৫-৫৬ সালে ইহা ৭:৯% 
হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে কর আদায়ের পরিমাণ বাড়াইয়া 
পরিকল্পনাকালের শেষ বৎসরে ১০% করার কথা বল হইয়াছে । এই 
পরিমাণ কর উঠান কতদূর সম্ভবপর তাহাতে সন্দেহ আছে। 

এই প্রসঙ্গে মনে রাখ! দরকার যে, কর আরোপের ফলে ব্যক্তিক্ষেত্র 
হইতে সঞ্চয় রাষ্থীয়ক্ষেত্রে সরিয়া আমিয়! বিনিয়োগযোগ্য সরকারী মৃূলধনে 
পরিণত হয় ইহা ঠিকই। কিন্তু করব্যবস্থা এমন হওয়া দরকার যাহাতে 
(ক) ব্যক্তিক্ষেত্রে বিনিয়োগযোগ্য মূলধনের পরিমাণ কম না৷ পড়ে, এবং 
(থ) ব্যক্ভিক্ষেত্রে বিনিয়োগ ক্ষতিজনক হুইয়।৷ না পড়ে। ব্যকিক্ষেত্রে 
বিনিয়োগের ক্ষমতা ইচ্ছা বজায় রাখিয়া “উন্নয়নমূলক করব্যবস্থার (৮102- 
1001008] (৪800) এইরূপ কাঠামোই গড়িয়া তোলা দরকার । 

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে অতিরিক্ত আয়ের অনেকাংশই সৃষ্টি হইবে কৃষির 
ক্ষেত্রে। কর অনুসন্ধানী কমিশন হিসাব করিয়াছেন যে, সহরাঞ্চলে করপাতের 
ভাবেন টির 10701061706 06100886101 ) পরিমাণ (৬'৫%) 
কিন্ত কর বাড়িবে গ্রামাঞ্চলের তুলনায় বেশি (৫5%)। তাহা ছাড়। সহরে 
». শি্ষক্ষেত্রে  কলকারখানায় তৈয়ারী জিনিস গ্রামের লোকের! কমই 
ব্যবহার করে, তাই দ্রব্যা্দির উপর উপজ কর ( 830159 06165 ) তাহারা 


কর-আদায়ের পরিমাণ 


১৩৬ ভারতের অর্থনীতি 


অনেকটা এড়াইয়! যাইতে পারে । তাই পরোক্ষ-কর আরোপ না করিয়। 
প্রত্যক্ষভাবে কষি আয়করের উপর জোর দিয়াই গ্রামাঞ্চল হইতে কর! 
আদায়ের পরিমাণ বাড়ান দরকার । 


২। জলস।ধারণের নিকট হইতে খাণ (83০7০৬10565 [072 05 
[২81১180 ) 


অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজ সফল করিবার জন্য জনসাধাবণের নিকট 
হইতে খণ সংগ্রহ করিয়া সঞ্চয়কে বিনিয়োগের কাজে লাগান যায়। যদি 
এমন ধরণের বিনিয়োগে উহাকে নিয়োগ করা হয় যে তাহা হইতে রাষ্ট্রের 
আয় ভবিষ্যতে বুদ্ধি পাইবে তবে সেইরূপ খণ-গ্রহণ কর] ভালই। 

খণ গ্রহণের বিপদ সম্পর্কে সচেতন থাকা দরকার । খণ করিয়। যদি 
বিনিয়োগের ধরণ সঠিক না হয়, তবে সেই খণের ভার দেশের সাধারণ 
লোকের উপর চাপিয়! বসে। তখন সুর্দ ও খণ পরি- 
শোধের মাধ্যমে গরীবশ্রেণীর নিকট হইতে টাকা খণ- 
শানকারা ধনীশ্রেণীর নিকট চলিয়া আসে । সর্বোপরি, খণদানের পথ উন্মুক্ত 
থাকিলে ব্যক্তিগত ব্যবসাদারদের শিল্পে অর্থবিনিয়োগের ইচ্ছা! কমিয়া 
যাইতে পারে, সাধারণভাবে ঝুঁকিবিহীন সরকারী খণপত্রে মূলধন খাটাইবার 
ইচ্ছা বাড়িতে পারে। 

প্রথম পরিকল্পনার স্থরুতে জনসাধারণের নিকট হইতে খণ সংগ্রহের 
সম্ভাবনা ছিল খুব কম, তাই পরিকল্পনায় ১১৫ কোটি টাকা ধার্য কর! 
হইয়াছিল। দেখা গিয়াছে, ইহা অপেক্ষা ৮৯ কোটি টাক। অধিক খণ সংগ্রহ 

কর। সম্ভব হইয়াছে । দ্বিতীয় পরিকল্পনায় জনসাধারণের 
১, রা নিকট হইতে “৭০ কোটি টাকা খণ সংগ্রহ করা হইবে 
বলা হইয়াছে। সাধারণভাবে ইহাকে খুব বেশি বল! 

চলে না, তবে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে পূর্বের ৪৩০ কোটি টাকা খণ পরিশোধ- 
যোগ্য হইয়। দ্াড়াইবে, ফলে স্থুল খণ ১১৩০ কোটি টাকা হইবে । ইহা! 
কম নয়। 

ইহ! ব্যতীত দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে স্বল্প সঞ্চয়ের পরিমাণ ধরা হইয়াছে 
৫০০ কোটি টাকা। এই উপায়ে আরও অধিক অর্থ তোলা চলিতে পাৰ্রে 
বলিয়া! অনেকে মনে করেন। লোকে কর দেওয়া অপেক্ষা নিশ্চয়ই খণ 


ধণের সুবিধা ও বিপদ 


দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন। ১৩৭, 


দেওয়! অধিক পছন্দ করে। বর্তমানে পরিকল্পনার দরুণ যে আয় বাড়িতেছে, 
তাহা সবই বাষ্্র যদি খণ হিসাবে তুলিয়া লয় এবং স্থদসহ ভবিষ্যতে শোধ 
দিবার প্রতিশ্রতি দেয়, তাহা হইলে স্বল্প আয়কারীদের খণ দিতে বাধা 
থাকিবে না। বরং তাহাদের নিকট হইতে খণ গ্রহণ করা এবং অধিক 
আয়কারী ব্যক্তিদের নিকট হইতে কর আদায় করিলে আয়বৈষম্য 
কমিতে পারে। 


৩। অন্যান্য উত্স (08৩1: ৪০৩::০৪৪ ) 


সরকারীক্ষেত্রে পরিচালিত রেলপগপ্ন হইতে পাওয়া যাইবে ১৫ কোটি 
টাকা (কিন্তু এই রেলপথ উন্নয়নের জন্য খরচ হইবে ৯০০ কোটি টাঁক1)।, 
প্রথম পরিকল্পনায় রেলপথ উন্নয়নের উদ্দেশ্টে রেলবোর্ড ১১৫ কোটি টাক! 
ব্যয় করিয়াছিল, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মোট উন্নয়ন ব্যয়ের তুলনায় তাহাদের" 
দেয় ১৫০ কোটি টাক] খুবই কম বলিতে হইবে। 

প্রভিডেণ্ড 'ফাণ্ড ও অন্যান্ত জমার খাত হুইতে ২৫০ কোটি টাকা পাওয়া 
যাইবে, এই হিসাব বর্তমানের ধারা অনুযায়ী গণনা করা হইয়াছে 
(09120০61015 0 05০ ০০016 0610) | ক্বতরাং ইহা? কম কি বেশি 
তাহা কিছু বলা যায় না। 

৮০০ কোটি টাকার টবদেশিক সাহায্য পাওয়া যাইবে বল! হইতেছে। 
প্রথম পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রে বৈদেশিক সাহায্য (খণ ও সাহায্য পাওয়া 
গিয়াছে ২৯৬ কোটি টাকা । ইহার মধ্যে ১৮৮ কোটি টাকা পাচবৎসরে ব্যবহত 
ইইয়াছে, বাকী ১০৮ কোটি টাকা দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ব্যবহৃত হইবে, 
বলিয়। রাখা হইয়াছে । বৎসরে প্রায় ১৬৭ কোটি টাকা (৮০০-+৫) বিদেশ 
হইতে পাওয়। যাইবে, ইহ খুবই বেশি বলিয়া মনে কর! চলে। 


৪। ঘাটতি ব্যয় (10961016 101705701876 ) 


প্রথম পরিকল্পনায়, মেট ৪২০ কোটি টাকার ঘাটতি ব্যয় করা হইয়াছে; 
দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে মোট ১২০০ কোটি টাকার ঘাটতি ব্যয় কর হইবে 
এইরূপ বল! হইয়াছে । এই সময়ের মধ্যে বিদেশ হইতে ২** কোটি টাকার 
্ার্পিং পাওয়া সম্ভব হইবে, তাই ভারতের অর্থ নৈতিক দেহে এই কারণে 
মোট ১০০* কোটি টাকার মত অর্থ বৃদ্ধি করা হইবে বল! হইতেছে। ইহার 
ফলে ব্যাঙ্কগুলিতে জমার পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়ায় উচ্থারা৷ খণের পরিমাণ, 


১৩৮ ভারতের অর্থনীতি 


বাড়াইয়! দিবে । ইহা ছাড়া অনির্ধারিত ৪০ কোটি টাকা কোথাও হইতে না 
পাওয়] গেলে ঘাট্তি ব্যয়ের চেষ্টা কর! হইবে এরূপ বল! হইয়াছে । 

দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম দুই .বৎসরে ৭০২ কোটি টাকার ঘাটতি ব্যয় 
করা হইয়াছে এবং ১৯৫৮-৫৯ সালে ২১৫ কোটি টাকা কর! হইবে ঠিক 
হইয়াছে । ফলে মোট ৯১+ কোটি টাকার মত ঘাটুতি ব্যয় কর] হইয়াছে, 
বলা চলে । সুতরাং বাকী ছুই বৎসরে অন্ততঃ ২৮৩ কোটি টাকার ঘাট্ুতি 
ব্যয় করা হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। বর্তমানের উঠতি দামস্তর বিচার 
করিয়া এতট। ঘাটৃতি ব্যয় করা উচিত কি নাঃ তাহা বিচারের বিষয়। তাহ! 
ছাড়া, কৃষির ও শিল্পের উত্পাদনে কিছুটা হ্রাসের ফলে আরও অধিক অর্থ 
বাজারে ছাঁড়। উচিত কি না তাহাও সন্দেহজনক, আরও বেশি ঘাটতি ব্যয় 
করার আগে সরকারের উচিত (ক) কৃষি উৎপাদন বাড়ান, (খ) শিল্পের 
উত্পাদন বাড়ান, ও (গ) বিদেশী সাহায্যের পরিমাণ বাড়াইবার চেষ্টা কর]। 
তবেই মুদ্রাম্ষীতির হাত হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হইবে। 


পরিশি 


ঘাটতি ব্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা & [51701017062 00. ৫661086 
11178008185 ) 

ক্লানিকাল পধনবিদ্ানীরা অর্থের পরিমাণতত্বে বিশ্বাস করিতেন, কারণ 
তাহারা সমাজে পূর্ণ কর্মসংস্থান আছে ধরিয়! লইয়াছিলেন। এইরূপ অবস্থায় 
রাষ্ট্র যদি সমাজে নৃতন অর্থের পরিমাণ বাড়াইয়াদেয়, 
তবে মুদ্রাস্কীতি ঘটিবেই । স্থতরাং ক্লামিকাল ধন- 
বিজ্ঞানের শিক্ষান্থষারী ঘাটতি বায় পঞ্ধতি গ্রহণের যোগা নয়। কিন্তু ১৯৩৬ 
স।লে কেইন্সের যুগান্তকারী বই-এর ( ডে৪০021:9] 06015 0£ [7000105- 
1.02180, [17661695080 7%101595) পরে এইবূপ ধারণাতে পরিবর্তন আসিয়াছে। 
যে সকল দেশে বেকারি থাঁকে, সেখানে ঘাটতি ব্যয়ের দ্বারা কর্মসংস্থান 
বাড়ান যাইতে পারে, ইহাই কেইন্সের মত। দেশে প্রভূত উপকরণ 
অব্যবহৃত অবস্থায় থাকিলে এবং রাষ্ট্র ঘাটতি ব্যয় করিলে এই সকল 
উপকরণগুলির নিগোগ বৃদ্ধি পাইয়া উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ 


ক্লাসিকাল ও নব্য মত 


দ্বিতীয় পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পন ১৩৯ 


বাড়াইয়া দেয়।, সমাজে যতক্ষণ বেকার উপকরণ থাকে ততক্ষণ ঘাটতি 
ব্যয় কর্মসংস্থান বাড়ায়, পূর্ণ কর্ম-সংস্থানে বা উহার কাছাকাছি পৌছিয়া 
আরও ঘাটুতি ব্যয় করিলে তাহা দামস্তর বাড়াইয়! তোলে। 
অনেকে মনে করেন, অপূর্ণোন্নত দেশগুলিতে কফেইন্সীয় তত্বের 
তুলনায় ক্লাসিকাল বিশ্লেষণ অধিকতর প্রযোজ্য । এই সকল দেশে অতি 
নিয় আয়ের স্তরে হইলেও এক ধরণের পূর্ণ কর্মসংস্থানের 
৪-০৮৭৯৩৪ অবস্থা বজায় থাকে। প্রয়োজনের তুলনায় কৃষিতে 
উপযোগী অধিক লোক নিযুক্ত থাকে এবং এইরূপ “প্রচ্ছন্ন বেকারি” 
বাদ দিলে দেশে" পুর্ণ কর্মসংস্থানের স্তর আছে বলিয়াই 
মনে করা চলে। এই সকল দেশে, তাই, তাহাদের মতে ঘাটতি ব্যয়ের, 
ফলে মুদ্রাম্ফীতির সম্ভাবন। খুবই বেশি। 
আধুনিক কালে অপৃর্ণোন্নত দেশগুলির উন্নয়নতত্বে ঘাটতি ব্যয়ের 
সাহায্য লওয়া প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়! লইয়াছেন। সরকার যদি 
নোট ছাপাইয়। কাজ চালান তবে অব্যবর্ত উপকরণগুলির নিয়োগ স্থরু 
হইবে, আয়; সঞ্চয়, মূলধন গঠনের ধারা স্ষ্টি হইতে থাকিবে । 
প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে, (কর, সরকারী 
শিল্পসমূহ হইতে আয়, জনসাধারণের নিকট হইতে খণ, জম ও অন্যান্য 
উত্ম হইতে ) সরকারী আয়ের তুলনায় সরকারী ব্যয় যতটা! বেশি তাহাকে 


ঘাটতি ব্যয় বলে। 
প্রশ্ন হইল, ভারত সরকারের পক্ষে এত বেশি ঘাটৃতি ব্যন্ন কর। উচিত 


কিনা। ডাঃ ভি, কে, আর, ভি, রাও-এর মতে ঘাটতি ব্যয়ের ফলে স্বল্প 
কালে মুদ্বাম্ষীতি ঘটিবেই, কিন্তু এই সকল বিনিয়োগ 
হইতে যখন দীর্ঘকালে দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন বাড়িতে 
থাকিবে, তখন এই মৃদ্রাক্ষীতি হাস পাইবে। অধ্যাপক 
€শেনয়-ও এইকপ মনে করেন। ভাঃ অমিয় দাশগুণ্ডের মতে অপৃর্ণোন্নত দেশের 
» পক্ষে ঘাটতি ব্যয় নীতি অবশ্ঠ প্রয়োজনীয়, কারণ এই পদ্ধতিতে একসঙ্গে 
ঘুলধন গঠন ও কর্মসংস্থান-_ছুই উদ্দেশ্ত সাধিত হইতে পারে । তিনি দেখাইয়া 
ছেন যে, বর্তমানে ভারতে ১৩০০ কোটি টাকার নোট ্রচলিত আছে, ১২০০ 
কোটি টাকার ঘাটতি ব্যয় করিলে এবং ২০০ কোটি টাকার ষ্টালিংউদ্ত্ত 
ভারতে আপিলে মোট ১০০০ কোটি টাক।র নেক্টের পরিমাণ বাড়িবে, 


ভারতীয় পণ্ডিতের! 
কি ধলেন 


১৪৭ ভারতীয় অর্থনীতি 


অর্থাৎ প্রায় ৭৭% বুদ্ধি পাইবে । ভারতের মোট উৎপাদন বাড়িবে প্রায় 
২৫%। পরিকল্পনাকালে অথের প্রচলন বেগ (৬610০165০৫6 01100190018) 
সমান থাকিলে (গ্রামের লোকজনের হাতে বেশি অর্থ যাইবার দরুণ উহা! 
কমিয়! যাওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল ) এবং ব্যাঙ্ক কর্তৃক খণন্থষ্টি খুব বেশি না 
বাড়িলে তাহার মতে প্রতি বৎসর ৯% হইতে ১১% এর বেশী দামস্তর বাড়িতে 
পারে না। এই পরিমাণ দামত্তর বাড়িলে চিন্তার কোন কারণ নাই বলিয়াই 
তিনি মনে করেন । 


খু 


যাহাতে ঘাটতি বায়ের দরুণ মুদ্রাম্কীতি দেখা না দেয় মেইজগ্য 
পরিকল্পনা! কমিশন নিজেরাই কতকগুলি সাবধানত1 অবলম্বন করিতে 
বলিয়াছেন । তীহাদের ভাষায় বলিতে গেলে £ 
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স্বলন্ম এাক্রিত্চ্ছি্ক 


তৃতীয় পঞ্চব।ধিকী পরিকল্পন। 
যান 155 52 [১212 


চে 


১৯৬১ সালের মার্চ মাসে দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্কাল শেষ হইবে ও 
তৃতীয় পরিকল্পনার কাধকাল আরম্ভ হইবে । স্ৃতরাং ইতিমধ্যেই তৃতীয় 
পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনা সম্পর্কে জল্পনা কল্পনা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। 
পরিকল্পনা কমিশনের মধ্যে দুরকালীন পরিকল্পনা বিভাগ (21:50 
[191017176 101515107 ) ইতিমধ্যে আলাপ আলোচনার ভিত হিসাবে 
একটি খলড়া প্রস্তুত করিয়াছেন। এই খসড়। হইতে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার 
খুঁটিনাটি জানা না গেলেও মোটামুটি উহার পরিধি ও কাঠামো সম্পর্কে 
কিছুটা ধারণ। হইতে পারে। বর্তমান ঘটনাসমূহের গতির দিক ও €বগের 
স্টপর ভিত্তি করিয়াই এইরূপ খসড়া* রচন। করা চলিতে পারে । 

তৃতীয় পরিকল্পনার খসড়া রচন। সম্পর্কে কয়েকটি কথা মনে রাখা 
দরকার । নিছক অর্থের হিসাবে পরিকল্পনা রচনার নে প্রথা ভারতে গড়িয়া 
নরক উঠিয়াঠে, তাহা! অনেক পরিমাণে বর্জন করা দরকার । 
আসল শক্তির হিসাবই আসল ভ্রব্যসামগ্রী বা উপকরণই পরিকল্পনার ভিত্তি, 
পরিকল্পশার ভিত্তি কারণ কলকারখানায় বা চাষের ক্ষেতে টাকার 
হওয়! দন্নকার 

সাহায্যে সরাসরি উত্পাদন '.হয় নাঃ দেশের মাটি, 
মান্ছষ আর মেশিন মিলিয়াই সম্পদ স্ষ্টি করে। টাকার সাহায্যে ইহাদের 
কিনিয়া একটি উৎপাদন কেন্দ্রে জড়ো করা চলে, উৎপাদনের কাজ 
চালাইবার সময় ইহাদের পাওন্। টাকার অঙ্কে হিসাব করা হয়, মোট 
উৎপাদনের মৃল্যও আমর অর্থেরই হিসাবে পরিমাপ করি। কিন্তু দেশের 
আসল উপকরণসমূহের পরিমাণ ( ৮০10070০ ) ও প্রকৃতি-ই (1780816 ) বড় 
কথা। নিছক টাকার সাহায্যে পরিকর্সনা রচন। করিলে বন্থ অস্থবিধ। 


১৪২ ভারতীয় অর্থনীতি 


দেখা দেয়। আসল উপকরণের (581 15500:55) সাহায্যে ভ্রব্যসামগ্রীর। 
উৎপাদনের আসল লক্ষ্য ( 15৪] (8155 ) স্থির করা দরকার, তাহাতে জন 
সাধারণের আপলআয় (1681 1)00106) কিরূপ বাড়িবে তাহা জানিতে পারা, 
যায়। জনচিত্তে যদি পরিকল্পন। সম্পর্কে আগ্রহ হৃষটি করিতে হয় এবং 
এই পরিকল্পনায় তাহাদের সহযোগিত] পাইতে হয়, তাহা হইলে টাকা-আন। 
গাই-এর হিসাব ভেদ করিয়া, টন-মাইল-একরের হিসাবে পৌছাণ দরকার |, 
পরিকল্পনার সহিত জনচিত্তের সংযোগ স্থাপন করিতে হইলে উপর 
হইতে পরিক্ল্পনা র5ন1 করিয়া! জনসাধারণকে দিয়! উহ! কার্ধকরি করিয়া 
লওয়ার পদ্ধতি ও এইরূপ মনোবৃত্তি ছাড়িয়া দেওয়! 

যাহারা এইপরিকগনা দরকার । যদি এই পরিকল্পুনাকে গণতান্ত্রিক পরিকল্পনাই 
তাহাদেরই পরিকল্পন| বলা হয়, তাহ। হইলে চুড়ান্ত গণ গান্ত্রিক পথেই ইহা 
ক রচনা হওয়া উচিত। প্রতিটি কারগানায় শ্রমিক 
ইউনিয়নের হাতে ও গ্রামে পঞ্চায়েত বা সমবায় 

সমিতির হাতে আগামী পাচ বছরে সরকারী পরিকল্পনার কর্মন্থচী নির্মাণ 
তুলিরা দেওয়া দরকার। উৎপাদন বাড়াইবার সেই নীতি অন্ুযায়ী 
শ্রমিকেরা ও চাঁষীরা__যাহারা সত্যসত্যই উত্পাদন করে-_ঠিক করিবেন 
ঘে নিজ নিজ ক্ষেত্রের উৎপাদন কতখানি বাড়াইতে হইলে তাহাদের কোন 
ধরণের উপকরণ কখন দরকার। সরকারী বিশেষজ্ঞগণ তাহাদের সাহায্য 
করিবেন, নৃতন যন্ত্রপাতি লইয়া গবেষণার ফল ও উহার উত্পাদন বৃদ্ধির 
ক্ষমত। প্রভৃতি তাহাদের নিকটপৌ ছাইয়। দিবেন,পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ তাহাদের 
রাঁচত বিক্ষিপ্ত পরিকল্পনা জোড়া লাগাইয়া সামগ্রিক এক কাঠামে! দাড় 
করাইবে। ইহা মোটেই অসম্ভব নয়। দেশে সাধারণ নির্বাচনের সময়ে 
দেশের স্থদূর অঞ্চলেও যে সংগঠন, প্রস্ততি ও উত্সাহ দেখা যায়, ৫ বৎসর 
অন্তর পরিকল্পনা রচনার সময়েও সেইরূপ সচেতনতা ও পসক্রিয়তা নিশ্চয় স্যৃষ্টি 
করা সম্ভব। পরিকল্পন! কর্তৃপক্ষ উৎপাদনের স্থান কাল পাত্র হইতে দুরে 
থাকিয়া যে পরিকল্পনা রচনা করেন সেই পরিকল্পনা হইতে অধিক ভুল এই 
গণপরিকল্পনায় থাকিবে না; আর ভুল থাকিলে শ্রমিকেরা ও কৃষকের! 
নিজেদের দায্িত্বে ও অভিজ্ঞতার আলোকে উহ? পূরণ করিয়া লইবে। 
পরিকল্পনার প্রতি বিশ্বাস ও আ]গ্রহ বুদ্ধি পাইবে, নিজেদের পরিকল্পনা সফল 
করার আগ্রহে প্রতিপদে নিজেদের উতৎপাদনক্ষমতা বাড়াইবার পথ 


তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা ১৪৩. 


নিজেরাই খুজিয়। বাহির করিবে । তাহাদের এই নিজস্ব তাগিদ যদি ছাড়া 
না পায়, তবে ভারতের নিজস্ব" প্রয়োজন অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ও প্রতিষ্ঠানগত 
কাঠামে! গড়িয়া উঠিবার বেগ স্থষ্টি হইবে না। অর্থনৈতিক পরিবর্তনের 
গতিবেগ কখন উপর হইতে চাপান যায় না।১ 

উপরের এই সাধারণ নীতি ছুইটি মানিয়! লইলে তৃতীয় পরিকল্পনা বহু 
পরিমাণে বস্তুনিষ্ঠ হইয়া উঠিতে পারে এবং উহা কার্ধকরী হওয়ার সম্ভাবন। 
বৃদ্ধি পাইতে পারে । এই ছুইটি নীতি অবলম্বন করিলে তৃতীয় পরিকল্পনার, 
যে রূপ ফাড়াইবে তাহাই সত্যকার পরিকল্পনা এবং তাহাতেই অর্থনৈতিক 
উন্নয়ন সঠিক পথে ও ভ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে পারিবে । 


দুর-প্রসারী পরিকল্পনাকারীগণ ( 66150206%৫ 7181)17675) যে খসড়া 
রচন। করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করা দরকার২। ১৯৬০-৬১ 
সালের মোট জাতীয় আয় ধর হইয়াছে ১২,৫০০ কোটি 
১০৮৪৮ টাকা, পাঁচ বছরে ১৯৬৫-৬৬ সালে উহাকে ১৭০০০ কোটি 
: টাকায় তুলিতে হইবে, এইরূপ বলা হইয়াছে । ইহা 
ছাড়া লক্ষ্যের মধ্যে ধর! হইয়াছে কর্মসংস্থানে বৃদ্ধি। পরিকল্পনাকালের 
মধ্যে অতিরিক্ত যে পরিমাণ জনসংখ্যা কাজে যোগদানের বয়সে পৌছিবে 
তাহাদের সকলকে কাজ দেওয়! এই পরিকল্পনার লক্ষ্য বলিয়! ধরা হইয়াছে । 
এই লক্ষ্যে পৌছাইবার জন্য পরিকল্পন।-কার্ধে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ধরা 
হইয়াছে ১০০০০ কোটি টাকা, উহার মধ্যে ৬৭০০ কোটি টাকা সরকারী 
ক্ষেত্রে এবং ৩৩০০কোটি টাকা বেসরকারী ক্ষেত্রে। 


বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ ব্যয় কিরূপ হইবে খসড়াতে তাহার আভাস 
দেওয়া হইয়াছে । নীচে তালিকার! আকারে উহ দেখান হইল £ 


১ তাহা হইলে বহু অর্থ ও পরিশ্রম ব্যয় করিয়া সগকারী, পরিচালিত সমবায় অন্দোলন বিফল, 
হইত না। 


২ এই খসড়। পরিকল্পন! নিতান্তই প্রাথমিক, অসম্পূর্ণ__কিন্তু পরিকল্পনা কমিশনের চিন্তাধারা! 
কোন পথে প্রধাহিত তাহার কিছুটা আন্দাজ পাওয়! যাইবে বলিয়! ইহা! আলোচিত হইল। 
এই খসড়৷ নিতান্ত নমুনামাত্র, তবে গৃহীত পরিকল্পনা! ইহা! হইতে খুব বেশি পৃথক হইবে 
বলিয়! মনে হয় ন। 





১৪৪ 


ভারতের অর্থনীতি 


(কোটি টাকার হিসাবে ) 


বিষয় 
বৃহৎ শিল্প 
পরিবহন ও সংযোজন 
শক্তিউৎপাদন 
খনি ও খনিজ তৈল 
ক্ষত্রশিল্প 
কৃষি ও জলসেচ 
বাসযোগ্য গৃহ নির্মীণ 
স্কলকলেজ হাসপাতাল 
অন্ন নিমাণ কার 
মজুত ও বিবিধ 


১ 
খ। 
৩। 
৪ । 
৫ | 
৬। 
৭ | 
৮। 
৯ | 


১০ । 


মোট বরাদ্দ 
০৩০৩ 
বব 
রা 
৩০০ 
৩০৩ 
১৫০৩ 
১৮১০ 
ডিও, 
9০০ 


৭০০ 





১৯০১০০০ 


শতকরা কত অংশ 
২০% 
১৭% 


সপ পপ 


ইহার মধ্যে সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের বিভাগ 
ধসড়াতে কিরূপ করা হইয়াছে তাহা নীচের তালিকাতে দেওয়া হইল £ 


বিষয় 
১। বৃহৎ শিল্প* 
২। পরিবহন ও সংযোজন 
৩। শক্তি উতপার্দন 
৪। খনি ও খনিজ তৈল 
৫। ক্ষুদ্রশিল্প 
৬। কৃষি ও জল সচ 


৭। বাসযোগ্য গৃহনির্মাণ 
৮ | 
৯। অন্যান্য গৃহনির্মাণ 


১০। মজুত ও বিবিধ 


সস্প 


২০০ কোটি টাক। ধর। হ্ট্য়ছে। 


স্কুল কলেজ হাসপাতাল 


(কোটি টাকার হিঃ) 
রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র 
১৩০০ 
১৬৫০ 
৬৫০ 
২০০ 
২০৩ 
১১০০ 
৬০০ 
৫০৩ 
১৩০ 
৪০০ 
৬৭০০ 





(কোটি টাকার হিঃ) 
ব্যক্তিক্ষেত্র 
৭০০ 
৫০ 
৫০ 
১০০ 
১৩০ 
৪০ ৩. 
১২০০ 
১০৩ 

৩৩০ 


৩০ ০ 





৩১৩০ ও 


* ইহার মধ্যে মূল ও ভারি শিল্পে সরকারী ক্ষেত্রে ৮০ কোটি টাক এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে 


তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা ১৫ 


কিরূপে এই অর্থ সংগ্রহ কর যাইতে পারে তাহার সম্বদ্ষেও খসড়াতে 
উৎ্স-নিরূপণ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার ন্যায় কোনরূপ অনির্ধারিত 


ফাক এই পরিকল্পনায় রাখা হয় নাই। নিয়ে তাহাদের তালিকা 
দেওয়। হইল £ 


( কোটি টাকার হিসাবে ) 





উত্স মোট আদায় 
১। কর ৯১৫৫০ 
২। সরকারী শিল্পসমূহ হইতে উদ্বত্ত (অর্থাৎ লাভ) ৪৩ 
৩। খাগ্যশস্তের ব্যবসা হইতে আয় ৮৫০ 
৪1 সঞ্চয় ও খণ ৫০০ 
১১,৯০৩ 


সরকারী শাসন চালান এবং চল্তি উন্নয়নের কাজ চাঁলাইবার উদ্দেশ্তে 
৬২০* কোটি টাক" ব্যয় হইবে ধর] হইয়াছে; ফলে বিনিয়োগের উপযুক্ত 
৫১৭০০ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে । বাকী ১০০০ কোটি টাকা বিদেশ 
হইতে সাহায্য বা খণ হিসাবে আসিবে বলিয়া মনে করা হইতেছে। 

খসড়াতে বল! হইয়াছে যে, বর্তমানে জাতীয় আয়ের ৮% কর আদায় 
হইতেছে, এই হারে পাঁচ বছরে পশওয়া যাইবে মোট ৬০০০ কোটি টাক]1। 
বস্ত্র ও অন্যান্য যন্ত্রশিল্পজাত দ্রব্যের উপর তাহাদের মূলে)র ১০% হারে 
অতিরিক্ত কর বসাইয় পাওয়া যাইবে ৪৫০ কেটি) অতিরিক্ত কোম্পানী 
কর, সম্পর্দ কর, আয়কর প্রভৃতি হইতে ৪০* কোটি; কৃষি উৎপাদনের 
উপর কর এবং ভূমিরাজন্ব হইতে ২৭০০ কোটি টাকা । সরকারী শিল্পসমূহ 
হইতে ১০০০ কোটি টাকার উদ্বত্তের মধ্যে ধর| হইয়াছে, 
রেল হইতে ৩৫০ কোটি টাকা, ইম্পাতশিল্প হইতে ৪৫০ 
কোটি টাকা, সারের কারখানা হইতে ৫০ কোটি টাক এবং কয়লা, তেল, 
উষধ, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি অন্ান্ত সরকারী শিল্প হইতে ১৫০ কোটি টাক1। 
খাগ্ভশস্তের ব্যবসা হইতে পাওয়া যাইবে ৮৫০ কোটি টাকা; এই হিসাবের 
ভিত্তি হইল যে, পরিকল্পনাকালে প্রতিবত্সরে ৩ কোটি ৪০ লক্ষটন খাদ্যশস্য 
বিক্রয়ের জন্য বাজারে উপস্থিত হইবে। 

১০ 


অর্থসংগ্রহের সুত্র 


১৪৬ ভারতের অর্থনীতি - 


পরিকল্পনাকালে মোট ১,৮৮৯ কোটি টাকার অতিরিক্ত বৈঠদশিক মুদ্রার 
প্রয়োজন ঘটিবে ( মোট ব্যয়ের প্রায় 8%)। 

এই সময়ের মধ্যে ভারতকে ১৮৯০ কোটি টাক? মূল্যের যন্ত্রপাতি, ৩০০ 
কোটি টাকার শিল্পের কাচামাল এবং ৫০০ কোটি টাক মূল্যের ভোগ্যন্্ব্য 
_ মোট ৫,৩৯০ কোটি টাকার আমদানি করিতে হইবে। 
এই সময়ের মধ্যে ভারত রগ্চানি করিয়। পাইবে ৪,৩৭৫ 
কোটি টাকা । রপ্তানি হইতে এই পরিমাণ আয় এবং ১০০০ কোটি টাকার 


বিদেশী খণ বা সাহায্য উভয়ে মিলিয়া মোট আমদানির কাজ চলিয়' 
যাইবে। 


খসড়াততে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, আগামী ১০ বছরে জনসংখ্যা 
বাৎসরিক ২% হারে বৃদ্ধি পাইবে, সহরাঞ্চলে ৪% হারে এবং গ্রামাঞ্চলে ২% 
এর কিছু কম হারে । গ্রামাঞ্চলে বৎসরে ৫৬ লক্ষ লোক বৃদ্ধি পাইবে এবং 
ইহার ৪০% (প্রায় ২৪ লক্ষ) প্রতি বৎসর কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করার উপযোগী 
হইবে । কষিউৎপাদন বৃদ্ধির হার ধরা হইয়াছে প্রতি 
বৎসর ৫%, এইবূপ বর্ধিত কৃষি -উত্পাদনের কর্মযজ্ঞ 
গ্রামাঞ্চলে বর্ধিত শ্রমিক সংখ্যার কর্ম সংস্থান হইয়! যাইবে । গ্রামাঞ্চলের 
জীবনাত্রার মান বা মাথাপিছু আঁয় কিছুটা বাড়িবে, কারণ ২% হারে 
জনসংখ্যা বুদ্ধির তুলনায় ৫% উত্পাদন বাড়িতে থাকিবে । 

সহরাঞ্চলে, জনসংখ্যা প্রতি বৎসর ৩"৫% হারে বাড়িবে এবং ইনার ও 
অংশ, অর্থাৎ মোটামুটি ১৯ লক্ষ লোক বৎসরে শ্রমের বাজারে হাজির 
হইবে। ইহাদের হয় চান্ুরির ব্যবস্থা করিতে হইবে নতুবা নিজে আয় 
করার স্থযোগ স্থষ্টি করিতে হইবে । ভারসামোর সহিত উন্নতি করিতে হইলে 
৪০% কর্মসংস্থান খনি ও বুহৎশিল্পে হওয়। দরকার-_খসড়া এইব্প মত প্রকাশ 
করিয়াছে । 


বৈদেশিক মুদ্রার সমস্যা 


জনবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান 


অনুশীলনী 


7১. 0179 97196 [7159 598 0120 1025 5,0001060. 606 17120096 0110-165 6০ 87001- 
600 1707 00 5০00. 60100 6019 01001015815 ০0. 220001609 19 0036690 ? 
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অন্থশীলনী ১৪৭ 
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[09706 ০ 80701001696 2100. 11000186199 11) 10019 ? 
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তৃতীয় খণ্ড 
উপকরণ ও জাতীয় আয় 


চ২58০0:595 2100 [২861018851 ]7)007786 


সওম স্প্্রিত্চ্ছেদ 


প্রকৃতিদভ্ত উপকরণ ও উহার ব্যবহার 


90751 1৫530081565 & 10 [00115561028 


প্রাকৃতিক সম্পদ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ( বি] 7২০৪০:০৪৪ 


80 2০078078880 05৬ 510727785178 ) 


প্রক্কতিদত্ত উপকরণসমূহ লইয়াই কোন €দশের মান্ষ নিজন্ব অর্থনৈতিক 
ংগঠন গড়িয়1 তোলে এবং তাহাদের £সই প্রচেষ্টার মধ্য হইতেই নিজস্ব 
জাতীয় সভ্যত| ও সংস্কৃতির বিশিষ্ট রূস সৃষ্টি হয়। মানুষের সকল প্রচেষ্টার 
উদ্দেগই হইল সাধারণভাবে দ্রব্যোৎ্পার্দন এবং এই উৎপাদনসংক্রান্ত কাজ- 
কর্মের রূপ ও কাঠামো প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বারাই প্রাচীনকালে সম্পূর্ণ 
নিয়ন্ত্রিত হইত | বল! চলে, প্রাচীনকালে অনেক সময় প্রাকৃতিক উপকরণের 
ত্বল্পত। ব৷ উহার ব্যবহার সম্পর্কে অজ্ঞতা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধ। 
হিসাবে উহার গতিবেগ রুদ্ধ করিয়াছে । বর্তমানে প্রকৃতির নিকট হইতে ক্ষমতা 
আহরণ করিয়াই মানুষ প্রকৃতিকে বশ মানাইয়াছে, মানুষের অর্থনৈতিক, কাজ 
কর্মে ও সমাজগঠনে প্রকৃতির প্রভাব ক্রমশঃ কমিয়। গিয়াছে । তাহা হইলেও 
কতকগুলি মৌলিক বিষয়ে এখনও প্রকৃতির শক্তি গুরুত্ব 
রা পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে : জলবাস্বুর বার নির্ধারিত হয় 
প্রাকৃতিক সম্পদের খাছ্বন্ত্রপরিধেয়, উৎপন্ন কৃষিদ্রব্যাদি, শ্রমের ক্ষমতা; 
ঘা প্রভাবিত ছিল মাটির গুণ ব৷ উর্বরতাশক্তি ছার! স্থির হয় শস্তের প্রকার- 
ভেদ; অরণ্য ও পর্বতের ফলে বৃষ্টিপাতের সময় পরিমাণ ও বণ্টন নির্ধারিত 
হয়? সমুদ্র ও নদী প্রভৃতির উপর বহিবাণিজ্য ও অস্তর্বাণিজ্য নির্ভর করে। 
মনে রাখা দরকার যে, কোন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সহিত অর্থ- 
নৈতিক উন্নয়নের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে । অবশ্ত কেবল প্রাকৃতিক সম্পদ থাকিলেই 
অর্থনৈতিক উন্নয়ন স্থুরু হয় 'না। বহু প্রকার এতিহাসিক, সামাজিক, 
অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ মিলিয়া একটি দেশে উন্নয়ন স্থরু হওয়ার 


১৫২ ভারতের অর্থনীতি 


পরিবেশ স্য্টি হয় *। তখন যে শিল্পবিপ্লব ঘটে তাহার ফলেই অন্যান্ত 

উৎপাদক উপকরণের ( যেমন মূলধন, শিল্পনক্ষত1 প্রভৃতি ) ছারা প্রাকৃতিক 

উপকরণের উপযুক্ত ব্যবহার হইতে থাকে এবং এই 

রা, ব্যবহার শিল্পবিপ্লবের গতিবেগ, চরিত্র ও দিক অনেকাংশে 


প্রাকৃতিক সম্পদের প্রভাবিত করে । নিজের দেশে প্রাকৃতিক উপকরণের 
ব্যবহারে সমস্তাবন! ০ 
টিটি স্বল্পতা ইংলগ্ডের শিল্পবিপ্লবকে বহিমুখী করিয়। তুলিয়াছে। 


সে গপনিবেশিক শোষণের পথে অগ্রসর হইয়াছে, 
নিজের দেশে প্রাকৃতিক উপকরণের প্রাচুর্য আমেরিকার শিল্পপ্রসারকে 
অন্ত মুখী করিয়াছে, উপনিবেশ স্থাপন না করিয়াও শিল্পসমৃদ্ধি গড়িয়া তোল। 
সম্ভবপর হইয়াছে। | 


ভারতের আয়তন ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য (9155 ৪713 [:55159] 


[০5860755801 [2018 ) 


বর্তমানের ভারতবধ মোটামুটি নদী ও পর্বত দ্বারা সমগ্র এশিয়ার অন্যান্তয 
দেশ হইতে (পাকিন্তানকে বাদ দিলে) এবূপভাবে পুথক যে, এই ভূখণ্ডে নির্দিষ্ট 
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প্রকৃতিদত্ত উপকরণ ও উহার ব্যবহার ১৫৩, 


প্রকার ভৌগোলিক এঁক্য দেখিতে পাওয়া যায়। সম্পূর্ণভাবে বিষুব রেখার 
উত্তরে অবস্থিত ভারতবর্ষের উত্তর দক্ষিণে দ্য প্রায় ২০০০ মাইল এবং 
পূর্ব পশ্চিমে প্রায় ১৭০০ মাইল, ইহার আয়তন হইল 
বর্তমানের হিসাবে ১২১৫৯,৭৮৫ বর্গ মাইল। ইহার 
ভূমিসীমান্তের ধৈথ্য হইল ৯৩,৯ মাইল এবং ইহার' 
উপকূলভাগ ৩৫৩৫ মাইল বিস্তৃত। আয়তনের দিক হইতে ইহা"পৃথিবীতে 
সপ্তম, গ্রেট ব্রিটেনের প্রায় ১৩ গুণ, জাপানের আটগুণ, কানাডার এক- 
তৃতীয়াংশ এবং সোভিয়েট রাশিয়ার এক সপ্তমাংশ। 

প্রাকৃতিক ভাবে ভারতবর্ষকে প্রধানতঁট তিনটি ভাগে বি৬ক্ত করা যায় £ 
হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল, সিন্ধুগাঙ্গের সমভূমি ও দাক্ষিণাত্যের 
মালভূমি । 
হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল 

পশ্চিমে পিন্ধু উপত্যকা ও পূর্বে ব্রহ্ষপুত্র নদীর মধ্যে সীমাবদ্ধ প্রায় 
সমান্তরালে প্রবাহিত তিনটি পর্বতমালার সমষ্টি হইল হিমালয় । ইহ। দৈত্য 
প্রায় ১৫০০ মাইল এবং প্রস্থে ১০০ মাইল হইতে ২০* মাইল এবং পর্বতশ্রেণীর 
মধ্যে মধ্যে অনেক মালভূমি ও উপত্যক। দেখিতে পাওয়া যায়। খনিজ 
পদার্থে এই অঞ্চল যথেষ্ট সমৃদ্ধশালী হইলেও এখানে উত্তোলন কার্য এখনও, 
আরম্ভ হয় নাই। 

নগাধিরাজ হিমালয় বহভাবে ভারতবাসীর অর্থনৈতিক কাজকর্ম, 
চিন্তাধারা, সংস্কৃতি ও সমাজ জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। 
ইহার আড়ালে থাকিয়া আমরা তিব্বতের তীব্র তুমার-শীতল বাষুপ্রবাহ 
হইতে রক্ষা পাই, ইহারই বরফগলা জলে অসংখ্য নদ নদীর উৎপত্তি। 
ইহারই অরণ্যাঞ্চল মৌস্থ্যীবায়ু ও অন্যান্য বাষু প্রবাহের নিয়ামক । হিমালয় 
নিঃস্থত জলধারাই পর্বতগাজ্ হইতে সারবান মৃত্তিকা বহন করিয় ভূমির 
উর্বরতাশক্তি বৃদ্ধি করে, ইহার উপত্যকায় প্রচুর ফলমূল 
ও কৃষিশহ্যাদি উৎপন্ন হয়, ইহার পর্যটন বা অতুলনীয়, 
সৌন্দর্য পর্যবেক্ষণের জন্য বিদেশীরা ভারতে আসে ও, 
আমাদের বিদেশী মুন্বাগমের পথপ্রশত্ত করে। সংক্ষেপে বল! চলে, বৃষ্টি, 
বাতাস, গ্রীক্ষ, শীত, আন্রতা ও কৃষিশন্তাদি প্রভৃতির উপর ইহান্ন প্রভাঁক 
অর্থনৈতিক দিক হইতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ । 


ভৌগোলিক অবস্থান 
ও আয়তন 


হিমালয়ের অর্থনৈতিক 
গুরুত্ব 


১৫৪ ভারতের অর্থনীতি 


সিন্ধুগাজের সমভূমি 

উত্তরপ্রদেশের পূর্বাংশ বাদ দিয়া সমগ্র সমভূমি; নিয়গাজেয় সমভূমি 
( অর্থাৎ সমগ্র বিহার, হিমালয় অঞ্চল বাদ দিয়া সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর 
প্রদেশের পূর্বাঞ্চল ); পাঞ্জাব, রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশের সমভূমি; এবং 
পশ্চিম রাজস্থানের মক্ভূমি_টৈর্ধঘ্যে ১৫০০ মাইল এবং প্রস্থে ১৫০ হইতে 
২০০ মাইল বিস্তৃত এই অঞ্চলই সিন্ধুগাঙ্গের সমভূমি নামে 
পরিচিত। সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র এবং তাহাদের উপনদী 
ও শাখানদী সমূহ লইয়া গঠিত এই অঞ্চল খুবই পলিমাটি সম্পন্ন এবং 
মোটামুটি সকল প্রকার কৃষিদ্রব্যই এই অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। খনিজ সম্পদেও 
এই অঞ্চল বিশেষ সম্পদশ।লী। 


আধ্াবর্ত 


দাক্ষিণাত্যের মালভূমি 
আরাবলী, বিন্ধ্য, সাতপুরা, ৫মকাল এবং অজস্ত। প্রভৃতি পর্বতমালার 
বারা দাক্ষিণাত্যের মালভূমি উত্তরের সমভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন। ইহার 
পূর্বদিকে পূর্বঘাট পর্বতমালা ও উপকূল অঞ্চল ; এবং ইহার পশ্চিম্দিকে 
পশ্চিমঘাট পর্বতমাল। ও উপকূল অঞ্চল । উড়িস্তার উপকূল ভাগ, মাত্রাজের 
রঃ নত ভুর্মওননিগারিন লইয়া ইহার পৃঝদিক গঠিত । সৌরাষ্ট্ 
কচ্ছ, বোশ্বাই-এর কিছু অংশ, কুর্গ ও কেরল প্রভৃতি 
লইয়! ইহার পশ্চিমদিক গঠিত। এই পশ্চিমাঞ্চলে লবণ, তুলা, ততলবাজ, তুট্রা, 
ও ধান প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। পূর্বাঞ্চলেও ধান, ঠতলবীজ, বাজরা ও জোয়ার 
প্রভৃতি শস্ত উৎপন্ন হয়। লোহা, চুনাপাথর, বস্কাইট প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য এই 
অঞ্চলে পাওয়। যায়। 


ভারতের স্বত্তিকা (5০105 ০£ [701 ) £ 

দেশের সকল অঞ্চলেই প্রায় চারি প্রকার মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায় ঃ 
পলিমৃত্তিকা (4£১1105%19] 9011) কৃষ্ণ মৃত্তিকা (91901 501]9 , রিক 
মুত্তিক1 (7২৪০ 50119 ), ও প্রস্তরীভূ ত মৃত্তিক1 ([,861006 90115 )। 

পলিমাটি প্রধানতঃ দেখিতে পাওয়! যায় উত্তর প্রদেশ, বোম্বাই, দাক্ষি- 
াত্য, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িস্তা, মাদ্রাজের কোন কোন অংশ, গ্রতৃতি 
বিভিন্ন স্থানে। এই মাটিতে বিভিন্ন প্রকার লবণ বিভিন্ন পরিমাণে আছে 
এবং বহুপ্রকার শম্ত উৎপাদনের পক্ষে ইহ! খুবই উপযোগী । 


প্রকৃতিদত্ত উপকরণ ও উহার ব্যবহার ১৫৫ 


কৃক্যৃত্তিক। প্রধানতঃ তৃলা উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । বোস্বাই 
ও সৌরাষ্ট্রের অধিক অংশে) মধ্যপ্রদেশ, মধ্যভারত, হায়দরাবাদ ও 
মাপ্রাজের কিছু কিছু অংশে এইরূপ কুষ্ণমৃত্তিক। দেখিতে পাওয়া যায়। 
দাধারণতঃ, এই সকল মাটিতে নাইট্রে(জেন এবং অন্যান্ত রাসায়নিক দ্রব্যের 
কিছুট] অভাব আছে। 

গৈরিক স্বৃত্তিকা প্রধানত: দেখিতে পাওয়া যায় মাত্রাজ, মহীশূর, 
দক্ষিণপূর্ব বোস্বাই, হায়দরাবাদের পূর্বদিক, বিহারের সাওতাল পরগণার 
কিছু অংশে, পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জিলায়। এই জমি সর্বত্র একপ্রকার নয় 
এবং ইহাঁর রাসায়নিক সম্পদ ও বিশেষ নাঁই তবে উপযুক্ত জলসেচের বন্দোবস্ত 
থাকিলে এইরূপ মাটিতে কিছু কিছু ফসল উৎপাদন করিতে পারা যায়। 

প্রস্তরীভূত ম্ৃত্তিকাতে সাধারণত: পটাশ, ফম্ফরিক্‌ এসিড ও চুনের 
অভাব দেখা যায়। উড়িষার কোন কোন অঞ্চলে, বোম্বাই, মালাবার, 
আসাম, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের 
উর্বরতা শক্তি নাই। অবশ্ট প্রচুর জলসেচ বা বৃষ্টিপাত হইলে কিছু কিছু 
ফসল উৎপন্ন হইতে পারে। ূ 

স্বাধীনতার পরে বিশেষতঃ প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় 
ভারতের মাটির প্রকৃতি সম্বন্ধে আরও গবেষণ] ও অন্তসন্ধান কার্য চালাইবার 
বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। 

ভারতের মাটির প্রধান সমস্যা হইল ইহারা বিশেষ শুষ্ক; সুতরাং জল- 
সেচের স্ৃবন্দোবস্ত এখানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সমস্থয।। 


জলবায়ু (0110750 ) 
ভারতের আয়তন ও অবস্থানের দরুণ ইহার সকল অংশের জলবায 
ঠিক একরূপ নহে । বিভিন্ন অঞ্চলের জলবাফু প্রধানতঃ বৃষ্টিপাতের উপরই 
নির্ভর করে এবং সেই অন্ুযামী ভারতকে কয়েকটি 
অঞ্চলে বিভক্ত করা চলে ঃ (ক) বাৎসরিক ৮*ইঞ্চির 
। অধিক বৃষ্টিপাত হয় এপ অঞ্চল যেমন পশ্চিম উপকূল, 
বাংলাদেশ ও আসাম; (খ) ৪০" ইঞ্চি হইতে ৮০" ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয় এরূপ 
অঞ্চল, যেমন উত্তর পূর্ব উপত্যকা এবং মধ্য-গার্ছের় উপত্যকা) (গ) ২০" 
ইঞ্চি হইতে ৪০" ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয় এরূপ অঞ্চল, যেমন" মাজ্াজ, দক্ষিণ ও 


বৃষ্টিপাত অনুযায়ী 
আঞ্চলিক বিভাগ 


১৪৬. ভারতের অর্থনীতি . 


উত্তরপশ্চিম দাক্ষিণাতায এবং উচ্চ-গাঙ্গের সমভূমি। ইহাদের সহিত প্রচুর 
বৃষ্টিপাত হয় এূপ হিমালয়ের অঞ্চলসমৃহকে যোগ করা চলে । 
ভারতের জলবায়ুর ও অর্থনৈতিক দিক হইতে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 
হইল মৌন্ুমী বায়ু। যে সকল মরস্থ্মী বাযুগ্রবাহ বৎসরে ছুইবার দিক 
পরিবর্তন করে এবং যাহাদের ফলে বৃষ্টিপাত ঘটে সাধারণতঃ তাহাদের 
মৌন্বমী বায়ু বল! হয়। মৌন্থ্মী বায়ুর উৎপত্তির কারণাবলী খুবই জটিল । 
তবুও ইহাব উৎপত্তির প্রধান কারণ হিসাবে বলা যায় যে, ভারত-সাগরের 
জলের তুলনায় গ্রীষ্মকালে ভূমি অধিক উত্তপ্ত হইয়! উঠা এবং শীতকালে' 
অধিক ঠাণ্ডা হওয়া । গ্রীক্মকালে উত্তরের পর্বতমাল। অধিক উত্তপ্ত হইয়া 
উঠিলে সেখানে বায়ুর চাপ কমিয়া যায় অর্থাৎ উত্তপ্ত বাতাস উর্ধে উঠিয়া 
যায়। হিমালয় অঞ্চলে এইবূপ তুলনা মূলক শূন্তস্থান 
পূরণের জন্য দক্ষিণ পশ্চিমে আরব সাগরের উপর দিয়া 
প্রবহমান বৃষ্টিগর্ত আর্্র বাযুন্বোত হিমালয়ের দিকে আমিতে থাকে ) 
ইহাই দক্ষিণপশ্চিম মৌন্থ্মী বাযু। ছুইটি স্রোতে বিভক্ত হইফা ইহা 
ভারতে প্রবেশ করে £ বঙ্গোপসাগব-শ্োত € 3825 0£ 73610£91] ০০12106 ) 
এবং অরবসাগর-ল্রোত (2150190) 962, ০1০00 )। শীতকালে ভারতের 
জমি সমুদ্রের জলের তুলনায় অধিকতর শীতল হওয়ায় হিমালয়ের.দিক 
হইতে বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে । ইহাই উত্তরপূর্ব মৌন্থ্মী বায়ু। জমির 
উপর ইহার উদ্ভব বলিয়া জলকণার অংশ এই বাতাসে কম এবং ফলে 
উত্তরপূর্ব মৌন্ুমী বায়ুতে রষ্টি কম হয়। 'প্ররুতপক্ষে ইহা! দক্ষিণ পশ্চিম 
মৌম্মী বায়ুবই প্রত্যাবর্তন। উত্তর পশ্চিম ভারতের শীতকালীন শত্যাদির 
পক্ষে এই প্রবাহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনেকে ইহাদের কালিদাসবণিত 
পূর্বমেঘ ও উত্তর মেঘ বলিয়া মনে করেন। 
ভারতের মর্িবাসীর ৬৯'৮% জন কৃষির উপর নির্ভরশীল এবং আমাদের 
জাতীয় মায়ের ৪৮% ভাগই কষিজাত উৎপাদন হঠতে আসে । আমাদের 
জমিও শুষ্ক এবং জল বিনা অধিক শস্য উৎপাদন সম্ভব নয়। এক্সপ অবস্থায় 
ঠিক সময়মত, উপযুক্ত স্থানে ও উপযুক্ত পরিমাণে (7100৩, 
০৯১০ 19০০9, 2170 0021505 ) বৃষ্টিপাত না হইলে আমাদের 
অর্থনৈতিক জীবনে ন্ুদুরপ্রসারী ফলাফল দেখিতে পাওয়া 
যায়। ঠিক সময়ে, ঠিক জায়গায় এবং ঠিক পরিমাণে বৃট্টি না হইলে কৃষিজাত 


পৃবমে ও উত্তরমেঘ 


প্রকৃতিদত্ত উপকরণ ও উহার ব্যবহার ১৫৭ 


শশ্তসাম্গ্রীর উৎপাদন কমিয়া যায়। উৎপন্ন শশ্যের বৃহদংশ আত্মভোগে 
€ 9618-09250229001 ) ব্যবগ্ৃত হয়, অল্প অংশই বিক্রয়ের জন্ত বাজারে 
উপস্থিত হয়। হৃত্রাং, কৃষির অবনতির ফলে প্রথমেই দেশে খাগ্ভাভাব 
দেখা দেয় এবং ক্লষকের আয় কমিয়াযায়। তাহার! প্রয়োজনীয় ভ্রবা- 
সামগ্রী ক্রগ করিতে না পারায় শিল্প-জাত দ্রব্যাদির বিক্রয়ও বন্ধ হইয়া 
যায়। তাহা ছাড়া, শিল্পের পক্ষে প্রয়োজনীয় কাচামালের উৎপাদন 
'€( যেমন, তুলা, পাট, ইক্ষু, তৈলবীজ প্রসভতি ) কমিয়া যাওয়ায় উহাদের 
দাম বাডিতে থাকে, অথচ উহাদের প্রধান ক্রেতাগণ অর্থাৎ চাষীদের হাতে 
ক্রয়শক্তি থাকে না। কীাচামাল ও খাগ্ঘজ্ুব্যাদির দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় রগ্ডানি 
কমিয়া যায়, এখং আমদানি বাড়ে, ফলে বাণিজ্য ব্যালান্স প্রতিকূল 
হইয়া পড়ে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলিরও বিশেষ অস্থবিধা হয়। 
হুভিক্ষ প্রতিরোধে সরকারী ব্যয় বাড়িতে থাকে; কিন্তু 'ভূমিরাজ্ব, 
আয়কর, বিক্রয় কর, আবগারী, আমদানি রপ্তানি, বাণিজ্য শুদ্ধ সবই কমিয়! 
যায়, ফলে সরকারী আয় হ্বাস পায়। এইরূপে বাজেটে ঘাটতি পড়িতে 
থাকে । রেলপথে কম যাত্রী ও মাল চলাচল করে, স্কতরাং উহাঁরও আয় 
কমে। এই কারণে বলা হয় যে, ভারতীয় বাজেট বৃষ্টি লইয়া জুয়াখেল।। 
আমাদের অর্থনৈতিক সংগঠনের অন্যান্য দিকের উপরও মৌস্বমীবাযুর 
যথেষ্ট প্রভাব আছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জনবসতির ঘনত্ব প্রধানত; 
ইহার দ্বারা নির্ধারিত হইয়াছিল । আধুনিক কালে অবশ্ত শিল্পসম্প্রসারণের 
দরুণ জনবলতির ঘনত্ব নির্ধারণে বৃষ্টিপাতের প্রভাব অনেক কমিয়! গিয়াছে। 
তাহ ছাড়া, মোম্্মী বায়ুর দরুণ ভারতীয় জনসাধারণের ভাগ্যের উপর 
নির্ভরশীলতার মনোবৃত্তি খুবই প্রবল। আত্মশক্তিতে আস্থাহীনতা এবং 
উদ্যমহীনত্তার মনোভাব জাগাইতেও ইহার প্রভাব অনস্বীকার্য । 


কৃষি সম্পদ (28115516521 [5৪০0555 ) 


ভারতে বহুপ্রকার জলবায়ু ও ভূমি থাকায় এখানে প্রয়োজনীয় প্রায় 
সকল প্রকার কৃষিপণ্যই উৎপন্ন হয়। ইহাও মনে রাখ দরকার যে, ভারতের 
আধিক সম্পদের প্রধান উৎস হইল কৃষিজাত পণ্য। আমাদের জাতীয় 
আয়ের প্রায় অর্ধেকই (৪৮ %) হইল রুষিজাত শস্তসামগ্রী। জনসাধারণের 
মধ্যে প্রায় ৭০% জন প্রত্যক্ষভাবে কৃষিতে নিযুক্ত এবুঃ ৭৫%-এর বেশি 


১৫৮ ভারতের অর্থনীতি 


প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যের 
বেশীর ভাগই কৃষিজাত পণ্য। দেশীয় শিল্পসমূহের জন্য কাচামাল প্রধানতঃ 
আমাদের রুষিজাত পণ্য হইতেই পাওয়া যায়। 

কষিজাত পণ্য ছুই শ্রেণীর ₹ খাগ্শস্ত (7০০৫ ০1095) ও .বাণিজ্যিক 
শশ্য (00101061:5191 0005 )। ্‌ 

(ক) খাস্ভশন্ু) : খাগ্ধশন্তের মধ্যে প্রধান হইতেছে ধান্য, গম, জোয়ার, 
বাজরা, বালি, ডাইল, তুষ্ট ও ইক্ষু । ১৯৫৪-?৫ সালের হিসাবে দেখা যায় 
যে, মোট কত্সিত জমির ৮*% অংশেই খাগ্যশন্ত উৎপাদন হয়, এবং বাকী ২০% 

ংশে বাণিজ্যিক শশ্যাদি উৎপন্ন হয়। 

পরিকল্পন। কমিশনের হিসাবে ১৯৫৫-৫৬. সালে মোট ৬ কোটি ৫০ লক্ষ 
টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইয়াছে । দ্বিতীয় পরিকল্পনার সংশোধিত হিসাবে 
(7২০196] 696110962 0 01১০ 96০01)0 [1৬০ ০৪ [01217 ) খাছ্যশস্য 


উৎপাদনের লক্ষ্য ৮ কোটি ৫ লক্ষ টন ধাধ করা হইয়াছে । 
(১) ধান্য- খাগ্চশস্তের মধ্যে চাউলই প্রধান, ক্ুতরাং মোট কষিত 


জম্মির শতকরা ৩০ ভাগে ধান উৎপন্ন হয়। অধিক ফলনের হিসাব অনুসারে 
তালিকাবদ্ধ করিলে মাদ্রাজ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, 
উড়িয্ত।। আসাম ও বোম্বাই খাছ্য উত্পাদনের প্রধান এলাকা । বাংলা 
আনাম, মাদ্রাজ ও উড়িষ্যায় ভাতই প্রধান খাছ্য। ভারতে প্রায় ৩০০০ 
ধরণের ধান দেখা যায়। একর প্রতি গড় ধান্টোৎ্পাদন ভারতে কম, 'একর- 
প্রতি ধান উত্পাদনের পরিমাণ হইল ৭২২ পাউণ্ড আর জাপানে একর 
প্রতি উৎপাদন ২৩৫০ পাউও। অবশ্ঠ মোট ধান উত্পাদনের বিষয়ে আমরা 
দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। বিদেশে বসবাসী ভারতবাসীর খাছ্যের জন্য, 
বিদেশের পশ্বখাছ্য হিমাবে এবং মদ চোলাই-এর জন্য কিছু চাল রপ্তানিও 
হুইয়। থাকে । | 

(২) গম:ঃ ধানের পরেই গমের স্থান। উত্তর ভারতে গমই প্রধান 
খাছ। উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু, বোথাই প্রভৃতি প্রদেশে প্রচুর 
পরিমাণে গম জন্মায় । অপেক্ষাকৃত শুষ্ক মৃত্তিক1 ও নাতিশীতোঞ্চ আবহাওয়! 
গম উৎপাদনের পক্ষে প্রশস্ত । মোট কধিত জমির ১০ ভাগ অংশে গমের 
চাষ হয় এবং সমগ্র পৃথিবীর গম উৎপাদনের ১০% আমরা উৎপাদন 
করি। অষ্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টানা, কানাডা, রুশিয়! ও যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতবর্ষে 


প্রকৃতিদত্ত উপকরণ ও উহার ব্যবহার ১৫৯ 


গম আমদানী হয় । ১৯৫৫-৫৬ সালে প্রায় ৯* লক্ষ টন গম উৎপন্ন হইয়াছে। 
গম উৎপাদনে পৃথিবীতে ভারতের স্থান চতুর্থ । 

মোট কধিত জমির ৯% অংশে জোয়ারের চাষ হয় এবং ৫% অংশে 
বাজরার চাষ হয়। মান্য এবং গবাদি পশুর খান হিসাবে যব ব্যবহৃত 
হয়। ইহা ব্যতীত আমাদের দেশে ভাইল, ভু্রা, ছোলা, বহুবিধ ফল, 
শীকসব্জী, মশল' প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে । 

(৩) ইক্ষুঃ ভারতের মোট করিত জমির মাত্র ২ ভাগে ইক্ষুর চাষ 
হয়। প্রচুর জল ও উষ্ণ আবহাওয়া ইক্ষু চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । 
বিহার ও উত্তর প্রদেশে সর্বাধিক পরিমাণ*ইক্ষুর চাষ হয়। ১৯৫৫-৫৬ সালে 
৫৮ লক্ষ টন ইক্ষু ও ইক্ষজাত গুড প্রস্তত হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবাষিকী পরি- 
কল্পনায় ৭৮ লক্ষ টন পধন্ত উৎপাদন বাড়াইতে হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে । 
তখন বিদেশ হইতে আমদানি করার প্রয়োজন হইবে না এবং ভারত ইক্ষু 
চাষের ক্ষেত্রে ম্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারিবে। 

(খ) বাণিজ্যিক শত্যাদি (00205510151 01995 ) 

যে সকল শশ্ত খাছ্য হিসাবে সরামরি ভোগকাধে আসে না, যাহ] বিক্রয় 
করিয়া কৃষকের হাতে নগদ অর্থ আসে এবং শিল্পের কাচামাল হিসাবে 
ব্যবহৃত হয় উহাদের বাণিজ্যিক শশ্য বল] হয়। ইহাদের আমর] তিনভাগে 
বিভক্ত করিতে পারি; যেমন, (ক) ত্বাশজাতীয় ( ঢ10:65 ) অর্থাৎ তুলা, 
পাট প্রভৃতি ; (খ) টৈতলবাীঁজ (01159 ), যেমন সরিষা, তিসি, রেডি 
প্রভৃতি, (গ) উষধ ও পানীয় জাতীয় (101:065 2170 02৬21:8129 ), যেমন, 
চা, কফি, তামাক গ্রভৃতি। 

0) তুল।: গুজরাট, পাঞ্জাব, বিহার ও দক্ষিণ ভারতের কৃষ্ণমৃত্তিক। 
অঞ্চলে তুলার চাষ হয়। পূর্বে ভারত তুলা উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার 
করিত। পাকিস্তান গঠিত হওয়ার পরে এখন আর ভারতে লম্বা আশযুক্ত 
ভাল তুলা বা পরিমাণে বেশী তুলা উৎপাদন হয় না। ১৯৫৫-৫৬ সালে 
ভারতে তৃলা উৎপাদনের পরিমাণ হইল ৪২ লক্ষ গাইট। দ্বিতীয় পঞ্চ- 
বাষিকী পরিকল্পনায় ৬৫ লক্ষ গাইট উত্পাদনের লক্ষ্য হিসাবে ধরা হইয়াছে । 
ভারতে একর-পিছু তুলা উৎপাদনের হার আমেরিকার অর্ধেক এবং মিশরের 
এক-পঞ্চমাংশ । | 

(২) পাটঃ ভারত বিভাগের পূর্বে পাট ছিল ক্রারতের একচেটিয়া 


১৬০ ভারতের অর্থনীতি 


পণ্য; বর্তমানে পাকিস্তান গঠিত হওয়ায় ভারতের পাটকলগুলির প্রয়োজনীয় 
পরিমাণ ও পূর্বাপেক্ষা উন্নত ত্বাশযুক্ত পাট প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গেই উৎপাদনের 
চেষ্টা করা হইতেছে । ১৯৫৫-৫৬ সালে পাটের উৎপাদন হইয়াছে ৪০ লক্ষ 
গাইট; দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ইহার উৎপাদন বাৎসরিক ৫৫ লক্ষ টন 
হইবে বলিয়! ধরা হইয়াছে । আসাম ও উড়িস্তাতেও অল্প পরিমাণে পাটের 
চাষ হইয় থাকে । 

(৩) রেশম 2 গুটিপোক। হইতে রেশম ্রস্তত ভারতের একটি প্রধান 
শিল্প। প্রধানতঃ কাশ্মীর, মহীশুর, পশ্চিমবঙ্গের মুশিদাবাদ, মালদহ ও 
বীরভূম জিলায় ও উত্তর প্রদেশে প্রতাপগড় জিলায় এই শিল্প প্রসার লাভ 
করিয়াছে । বর্তমানে বিদেশী প্রতিযোগিতা, সাহায্যের ব্যাপারে রাষ্ট্রের 
নিরপেক্ষতা, কৃত্রিম রেশমের প্রতিযোগিতা ও গুটিপোকার নানারূপ ব্যাধি 
এই শিল্পের প্রতিবন্ধকরূপে দেখা দিয়াছে । 

(3) তৈলবীজ £ সরিষা, রেড়ি, নারিকেল, চীনাবাদাম, তিসি প্রভৃতি 
৫তলবাীনের অন্তভূত্ত। তিনি বাঁজ প্রচুর রপ্তানি হয়। চীনাবাদাম 
প্রধানতঃ মাদ্রাজে এবং তিসি প্রধানতঃ বিহার, উত্তর প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, 
উদ্ভিম্তা। ও মধ্য প্রদেশে উৎপন্ন হয়। বোশ্বাই ও মাদ্রাজে তিলের চাষ হয়। 
সরিষা উত্পাদনের প্রধান কেন্দ্র হইল উত্তর-প্রদেশ ও বিহার । যুদ্ধ পূর্বকালে 
তৈলবাজ প্রচুর রপ্তানি হইত, অর্থাৎ তেল এবং চাষের কাধে ব্যবস্ৃত খইল 
উভয় হইতেই আমরা বঞ্চিত হইতাম। সেইজন্য অর্থনীতিবিদ্গণ বলিতেন 
যে,“৫তলবীজ রপ্তানি জমির উর্বরতা শক্তি রপ্তানির ন্যায়ই ক্ষতিকারক |” 
১৯৫৫-৫৬ সালে তৈলবীজের মোট উত্পাদন হইল ৫৫ লক্ষ টন, দ্বিতীয় 
পরিকল্পনার শেষে ইহার বাষিক উত্পাদনের লক্ষ্য স্থির হইয়াছে ৭৬ লক্ষ 
টন। 

(৫) চা: পৃথিবীতে ভারতবর্ষ সর্বাধিক পরিমাণ চা উৎপাদন 
করে। উহার মধ্যে একা আনামই অর্ধেক । অবশিষ্ট অংশ দাজিলিং, 
জলপাইগুড়ি, মাত্রাজের নীলগিরি অঞ্চল, পাগ্রাবের কাঙ্গারা উপত্যক। ও 
উত্তর প্রদেশের দেরাছুন অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। যে অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত 
হয় অথচ জল মোটেই জমে নাএরূপ আর্র অঞ্চলে, অর্থাৎ উত্তরবঙ্গ ও 
আসামে অধিক চা উৎপাদন হইয়া থাকে । ভারতে উৎপন্ন চা-এর ৮০% 
ভাগ বিদেশে রপ্ধানি হয়। ১৯৫৫-৫৬ সালে ৬৪ কোটি ৪০ লক্ষ টন চ' 


প্রকৃতিদত্ত উপকরণ ও উহার ব্যবহার ১৬১ 


উৎপাদন হইয়াছে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ইহার উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া 
বাধিক ৭* কোটি টনে পৌছান যাইবে বলিয়া! আশা কর? যাইতেছে। 


ইহা! ছাড়া ভারতে তামাক ও নীলেরও প্রচুর চাষ হইয়া থাকে । 
মান্রাজ, বোম্বাই, বিহারের ত্রিুত জিলা ও পশ্চিম বাংলায় প্রচুর তামাকের 
চাষ হইয়া! থাকে । উহার পরিমাণ বর্তমানে প্রায় আড়াই লক্ষ টন। 
পৃথিবীতে তামাক উৎপাদনে ভারতের স্থান তৃতীয়, আমেরিক। ও চীন 
ভারতের উপরে । কৃত্রিম রাসায়নিক নীল আবিষ্কৃত হওয়ায় নীলের চাষ 
প্রায় অবলুপ্ত। বর্তমানে বিহারে ও উত্তর প্রদেশে কিছু কিছু নীলের চাষ 
হইয়া থাকে | 


ইহ] ব্যতীত দক্ষিণ ভারতে কফির চাষ উল্লেখযোগ্য । দাজিলিং ও 
নীলগিরি অঞ্চলে সরকারী কর্তৃত্বাধীনে সিন্কোনার চাষ হয়। উত্তর 
প্রদেশে সরকারী পরিচালনায় আফিমের চাষ হয়, ক্রমে ক্রমে আত্তর্জাতিক 
চুক্তি অঙ্গসারে -আফিমের চাষ একেবারেই কমাইবার বন্দোবস্ত করা 
হুইতেছে। মহীশৃর, মাত্র(জ ও কুর্গে রবারের চাষ হয়। 


খনিজ সম্পদ ( 1177515] [২95০:০55 ) 


ভারতের খনিজ সম্পদের পরিমাণ ও উৎকর্ষ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য হিসাব 
ও তথ্যালোচন। এখনও হয় নাই । বর্তমানে ভারত সরকার জিওলজিকাল 
সার্ভে অব. ইগডয়ার হস্তে পরিপূর্ণ তথ্য সংগ্রহের ভার দিয়াছেন । 

যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, কোন কোন খনিজ ত্রব্য 
ভারতে প্রচুর পরিমাণে থাকিলেও কয়েকটি প্রয়োজনীয় খনিজ উপকরণ 
ভারতে কম, যেমন তামা, দস্তা, টিন, সোনা, রূপা, চীনামাটি প্রভৃতি । 
সুতরাং ভবিষ্যতে ঢুশিল্পোন্নয়নের পক্ষে পর্যাঞ্ধ খনিজ উপকরণ থাকিলেও 
বিদেশ হইতে কিছু পরিমাণ খনিজ দ্রব্য আমদানি আমাদের করিতেই 
হইবে । | 

আমাদের খনিজ সম্পদকে আমরা তিনভাগে বিভক্ত করিতে পারি £ 
(১) ধাতব খনিজ দ্রব্য, যেমন লোহা, তামা, সোণ। প্রভৃতি, (২) অধাতৰ 
খনিজ ভ্রব্য, যেমন লবণ, অন্দর, গন্ধক প্রভৃতি, (৩) জ্বালানি বা শক্তি-সম্পদ, 
যেমন কয়লা, পেট্রল প্রভৃতি । 

১১ 


১৬২ ভারতের অর্থনীতি 


১) ধাতব খনিজ সম্পদ 

কে) লোহা! 2 শিল্প সম্প্রসারণের পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ধাতু 
হইল লোহা । পশ্চিম বাংলার বরাকর অঞ্চলে, বিহারের সিংভূম পর্গণায়, 
উড়িষ্যার বোনাই, মুর ও কেওন্ঝর অঞ্চলে ও মধ্য প্রদেশে উৎকষ্ট 
ধরণের লৌহ-মাক্ষিক ([100-০:০ ) পাওয়া যায়। উড়িষ্যার উত্তরে পর্বত- 
মালায় এবং বিহারের দিংভূম জিলায় আরও লোহ! আছে বলিয়৷ সন্ধান 
পাওয়া গিয়াছে । ইহা ছাড়া আরও মাঝারি ও নীচু শ্রেণীর লৌহ-মাক্ষিকের 
সন্ধান পাওয়া গিয়াছে দামোদর উপত্যকা অঞ্চলে, সালেম, মহীশূর, 
রত্বগিরি এবং কুমামুনে। ভারতের মোট লৌহ-মাক্ষিকের পরিমাণ ১০০০ 
কোটি টাকার অধিক হইবে । 

ভারতের বর্তমান পরিকল্পনায় মূল ও ভারি শিল্পের উপর জোর দেওয়া 
যন্ত্রপাতির উৎপাদন বাড়াইতে হইবে, স্থতরাং লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন 
বুদ্ধির উপর খুবই জোর দেওয়া হইয়াছে । বর্তমানে ভারতে তিনটি ইস্পাত 
কারখানা চলিতেছে; জামসেদপুরে, বার্ণপুরে এবং মহীশূরে । আরও 
তিনটি ইম্পাত কারখান। নির্মাণের কাধ সবুর হইয়াছে; দ্বিতীয় পরিকল্পন'- 
কখলের মধ্যেই উহাতে উৎপাদন স্থপ্ হইবে স্থির হইয়াছে । উহার] হইল 
ব্রিটিশ এক কোম্পানীর সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গের ছুর্গাপুরে, জার্মান 
কোম্পানীর সহায়তায় উড়িষ্যার রুরকেলায় এবং রুশয় সরকারী সহযোগিতায় 
মধ্য প্রদেশের ভিলাই-তে। ১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতে ৪5 লক্ষ টন লৌহ" 
মাক্ষিক প্রপ্তত হয়, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ইহার উত্পাদন ১ কোটি ২৫ লক্ষ টন 
করা হইবে বলিয়। স্থির হইয়াছে । 

(খ) ম্যাঙ্জানীজ : ম্যাঙ্গানীজ উৎপাদনে র।শিয়। প্রথম এবং ভারত 
তৃতীয় স্থানের অধিকারী । মান্রাজ, বোদ্াই, মধ্/ প্রদেশ, মহীশূর; উড়িস্তা ও 
সিংভূম জেলায় প্রচুর ম্যাঙ্গানীজ পাওয়া যায়। ইস্পাত প্রস্তুত করিতে খাদ 
হিসাবে ম্যাঙ্গানীজের প্রয়োজন হয়, ইহাকে তাই গাঠনিক ধাতু (5£:5০0151 
[008] ) বলা চলে । অনুমান কর! যায়, ভারতের মাটিতে প্রাক ১ই কোটি 
হইতে ২ কোটি টন ম্যাঙ্গানীজ সঞ্চিত আছে। পূর্বে আধকাংশই বিদেশে 
রপ্তানি হইত, বর্তমানে দেশের অভ্যন্তরে অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে, 
ইস্পাতের উৎপাদন যত বৃদ্ধি পাইবে, দেশের ভিতরে ইহার ব্যবহার তত 
বাড়িবে। ১৯৫৫-৫৬ সালে প্রায় ১৫৮ লক্ষ টন ম্যাঙ্গানীজ উৎপন্ন হইয়াছে। 


প্রকৃতিদত্ত উপকরণ ও উহার ব্যবহার ১৬৩ 


, গ) বক্সাইট ; বল্সাইট হইতে এলুমিনিয়াম প্রস্তুত হয়। বোহাই, 
মধ্য প্রদেশ ও বিহারে বক্সাইট পাওয়] যায়। পশ্চিমবঙ্গের আসানসোলে ও 
ত্রিবাংকুরে এলুমিনিয়াম কারখানা আছে। ১৯৫৫_-৫৬ সালে প্রায় ৭০ 
হাজার টন বক্সাইট উৎপন্ন হইয়াছে । 

(ঘ) তাজআ্স£ সিংভূম, গারওয়াল, আলমোর] ও মাদ্রাজে তামা 
পাওয়া যায়। মোট উৎপাদনের পরিমাণ খুবই কম। ১৯৫৫-৫৬ সালে 
প্রায় আড়াই লক্ষ টন তাম! উৎপন্ন হইয়াছে । 

($) স্বর্ণ £ ভারতে উৎপন্ন স্বর্ণের, ৯৫% অংশই মহীশূরের কোলার 
খনি হইতে উত্তোলিত হয়। হায়দরাবাদে হাটি নামক খনি হইতে এবং 
কোন্‌ কোন নদীর বালি হইতে অতি অল্প পরিমাণ সোণা পাওয়া যায়। 
বর্তমানে স্বর্ণের উৎপাদন প্রায় আড়াই লক্ষ আউন্স। 

(২) অধাতব খনিজ £ ইহাদের মধ্যে প্রধান হইল লবণ, গন্ধক ও 
জিপসাম ও অভ্র। 

কে) লবণ: ভারতবর্ষে লবণ পাইবার প্রধান তিনটি উৎস হইল £ 
(১) পাঞ্জাবের কোহাট খনি হইতে প্রাপ্ত সৈদ্ধব লবণ, (২) রাজপুতানার 
লবণাক্ত ইদদের জল হইতে প্রাপ্ত লবণ, ও (৩) বোম্বাই ও মাদ্রাজ উপকূলে 
সমুদ্রের জল জাল দিয়া প্রাপ্ত লব্ণ। লবণের উৎপাদন বর্তমানে ২৬ লক্ষ 
টনের অধিক, ভারত এখন লবণে স্বয়ংসম্পূর্ণ । 


(খ) গন্ধক ও জিপসাম্‌£ গন্ধকের সাহায্যে সাল্ফিউরিক্‌ এমিভ 
তৈয়ার হয়। বালুচিন্তানে অল্প পরিমাণে গন্ধক পাওয়। যায়। পাঞ্জাব ও 
রাজপুতানায় জিপসাম পাওয়া যায়। ইহা? হইতে গন্ধক উৎপন্ন হয়| 

(গ) অভ্রঃ অভ্র উৎপাদনে ভারতের স্থান প্রথম। বাম্পগালিত 
ইঞ্জিন, মোটরযান, টবছ্যৃতিক শিল্প ও বেতার যন্ত্র প্রভৃতিতে অভ্র ব্যবহৃত 
হয়। এই সকল ব্যবহার মিটাইয়ও প্রভূত পরিমাণ অভ্র প্রতি বৎসর 
রপ্তানি কর] হয়। সমগ্র ভারতে উৎপন্ন অভ্রের ৯০ ভাগ বিহারের 
হাজারীবাগ, গয়া, মুঙ্ষের, গিরিডি প্রভৃতি স্থানে উৎপন্ন হয়। মাত্রাজের 
নেলোর জেলাতে ও রাজপুতানায় অভ্র পাওয়া যায়। 


(৩) জালানি-খনিজ : 
(ক) কয়ল।ঃ শিল্পোন্নয়নের পক্ষে অবশ্ঠ প্রয়োজনীয় ত্রব্য হইল 


১৬৪ ভারতের অর্থনীতি 


কয়লা । বাণ্পের সাহায্যে যন্ত্র চালাইবার কার্ধে কয়লার প্রয়োজন খুষ্ঘই 
বেশি। ইহার শতকরা ৮ ভাগ পশ্চিম খাংল ও বিহারের রাণীগঞ্ ঝরিয়া, 
গিরিডি ও ডালটনগঞ্জ অঞ্চল হইতে উত্তোলিত হয়; ইহাকে গপ্ডোয়ানা 
কয়ল] অঞ্চল” বলা হয়। আসাম, মধ্য ভারত, পাঞ্জাব ও হায়দরাবাদে কিছু 
কিছু কয়লা আছে। ১৯৪৬ সালের কয়লা খনি কমিটির মতে আমাদের 
মোট ৭০ বা ৮* কোটি টন কয়লা মজুত আছে। সাধারণ গুণবিশিষ্ট 
কয়লার যোগান প্রচুর হইলেও উৎকৃষ্ট কয়লার সরবরাহ খুবই কম, আমাদের 
তাই কয়লা] ব্যবহারের ব্যপারে সাবধান হওয়া! দরকার। তাহ] ছাড়। 
দেশের সমস্ত অঞ্চলে কয়লা সমভাবে বন্টিত নাই, পুর্ব ভারতেই কয়লা 
পাওয়া যায়; উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে কয়লার খনি নাই । ভারতবর্ষে 
প্রায় ১০০টি কয়ল। খনি আছে । ১৯৫৫ সালে উৎপন্ন কয়লার পরিমাণ হইল 
৩ কোটি ৮* লক্ষ টন, দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় ইহার লক্ষ্য বাধিক 
৬ কোটি টন উত্পাদন করা। 

খে) পেট্রোলিয়ম ঃ আসামের ভিগবয়ে ও পাঞ্জাবের আটক জিলায় 
পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায়। বিদেশী কোম্পানীর সহায়তায় ভারত সরকার 
বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন স্থানে তৈল অনুসন্ধানের কার্ধ স্থরু করিয়াছে। 
পৃথিবীর মোট উৎপাদনের হাজার ভাগের এক ভাগও ভারতে উৎপাদন হয় 
না। বত্নরে তাই প্রায় ৩০ কোটি গ্যালন তল বিদেশ হইতে আমদানি 
করিতে হয়। 

কয়েকবত্সর হইল ভারত সরকার আমেরিকার তিনটি কোম্পানীর 
সাহত.. ্াগ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম, ক্যালটেক্স ও বার্ম৷ শেল ) পৃথকভাবে তিনটি চুক্তি 
করিয়! তিনটি তৈল শোধনাগার স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। মধ্যপ্রাচ্য 
হইতে অপরিশ্রুত তৈল লইয়া আসিয়! ভারতে পরিশ্রুত করার ব্যবস্থা 
হইতেছে । ইহাদের সহিত .ভারতের মাটিতে তৈল অনুসন্ধানের কার্ষও 
আরম্ভ হইয়াছে। ছুইটি তল শোধনাগারের কাধও স্থরু হুইয়! গিয়াছে, 
তৃতীয়টি এখনও স্থাপিত হয় নাই। 


জঅরকারী খনিজ 'নীতি (81107515] ০17০5 ০৫ [৭15 পরও ): 


ব্রিটিশ শাসনের যুগে ভারতবর্ষের খনিজ সম্পদ্‌ সম্পর্কে কোন 'জাতীদ্ব 
শীতি' ছিল নাঁ_একমাত্র নীতি ছিল যথেচ্ছ মুনাফা লাঁভ। ভবিস্তৎ শিল্পোন্য়ন 


প্রকৃতিদত্ত উপকরণ ও উহার ব্যবহার ১৬৫ 


বা জাতীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতির দিকে না তাকাইয়া যে কোন উপায়ে 
খনিজ দ্রব্য উত্তোলন কর! ও বিদেশে রপ্তানি করা, ইহাই 
ছিল বৈদেশিক ব্যবসায়ীদের একমাত্র লক্ষ্য । শুধু তাহাই 
নহে, উত্তোলন পদ্ধতি ছিল অতি প্রাচীন ধরণের । আধুনিক যন্ত্রপাতি বা 
শ্রমিকদের জীবন হানি না ঘটে এইরূপ সাবধানতার ব্যবস্থা-_খুব কমই 
ব্যবহার !হইত | 

স্বাধীনত্তা লাভের পর জাতীয় স্বার্থ ও শিল্লোন্নয়নের কথ। বিবেচনা করিয়া 
'জাতীয় পনিজ নীতি ( ৪0008] 110619] [2091105 ) গ্রহণ করা হয়। 
বিভিন্ন খনিজ দ্রব্যের গুণ, শিল্পক্ষেত্রে ব্যকহারের সম্ভাবনা প্রভাতি নিরপণের 
জন্য খনিজ দ্রব্য গবেষণ। সংক্রান্ত ব্যুরো! এবং জাঁলানি খনিজের গবেষণাগার 
(1100191) 01০90 01 1117105 1২6568101) 200 73820101081 [70০] 
[২০968101) 1,21001800]5 ) স্থাপিত হ্য়। ১৯৫২ সালে পরিকর্পন! 
কমিশনের নির্দেশে ভারত সরকার এই, সম্পর্কে ব্যাপক 
নীতি গ্রহণ করিয়াছেন । খনিজ সম্পদের পরিমাণ ও 
উৎকর্ষ সম্পর্কে ব্যাপক অন্থসন্ধান, আধুনিক পদ্ধতিতে উৎপাদন করা, 
প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ খনিজ দ্রব্যের উন্নয়ন ও ব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধে 
কারকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য জিওলজিকাল সার্ভে অব ইত্ডিয়, 
( 39091095109] 91:55 ০0৫ 10019. ), ভারতীয় খনি ব্যুরো (1[00121) 
70168007116 ), জাতীয় ধাতু নিক্ষাশন গবেষণাগার (1ব9010109] 
1০691105108] [21509186015 ) এবং আরও বনু সংস্থা স্থাপিত হইয়াছে | 
পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান ও উত্তোলন সংক্রান্ত কার্ষের জন্য বিদেশী-কোম্পানী- 
সমূহের সহিত ভারত সরকার চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছেন। প্রারুতিক সম্পদ 
ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংক্রান্ত মন্রিদর্তর (11171565 0৫ বলতো] 1২95001- 
029 ৪100. 9০1617690 1২59০8:01 ) স্থাপিত হইয়াছে এবং উহার অধীনে 
একটি কমিটি নিয়োগ কর! হইয়াছে । প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় ১ 
কোটি টাক! খনিজ সম্পদের খাতে বরাদ্দ করা হইয়াছিল, দ্বিতীয় 
পরিকল্পনায় ৭৩ কোটি টাকা ব্যয় কর] হইবে বলিয়া ধার্য করা হইয়াছে। 


স্বাধীনতার পূর্বে 


স্বাধীনতার পরে 


বনসম্পদ ও বননীতি (০7588 13580001098 100 7০:58 [১০11৩ ) 2, 
দেশের একটি প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ হইল অরণ্য । -ুর্তাগ্যবশত, 


১৬৬ ভারতের অর্থনীতি 


ভারতের আয়তনের তুলনায় উহার অরণ্য-সম্পদ তত বেশি নহে। পরি- 
কল্পনা কমিশনের হিসাবে ভারতে মোট বনভূমির পরিমাণ হইল ২ লক্ষ 
৮* হাজার মাইল অর্থাৎ মোট জমির ২%। রাশিয়া, জার্মানী, জাপান 
প্রভৃতি দেশে মোট জমির প্রায় ৪০% অংশে অরণ্য দেখা যায়। 

ভারতবর্ষে প্রধানতঃ পাচ প্রকার বন দেখা যায়, জমির উচ্চতা, বৃষ্টিপাত 
ও জলবাযুর তারতম্য অনুসারে বনের প্রকার ভেদ হইয়া থাকে &১ ৬০ 
বন (210 ঢ0:656 )--এই প্রকার বন রাজপুতানা ও পিদ্ধুদেশে দেখিতে 
পাওয়া] যার। (২) পর্ণমোচীবন ([05০107003 ঢ012569 )--ইহারা প্রতি 
বৎসর পত্র ত্যাগ করে, যেমন, হিমালয়ের নিম্ন অঞ্চলের 
শাল, সেগুন প্রভৃতি বৃক্ষের বনভূমি । (৩) চিরহরিৎ 
বনভূমি (চ:৮61:£5৩াহ 89550 )--যে সকল বনাঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত 
হওয়ায় বনভূমি চিরহরিৎ থাকে যেমন, বাশ, ফার্ম, পাম প্রভৃতি । (৪) পার্বত্য 
বনভূমি ( 11] হ016505 )- হিমালয়ের উচ্চতর অংশে অবস্থিত দেওদার, 
পাইন, ফার, ওক, আযাস প্রভৃতি বুক্ষবিশিষ্ট বনভূমি। ৫৫) উপকূল 
অঞ্চলের বনভূমি (008558] 5019505 )--যেমন হ্ুন্দরবন অঞ্চলের বনভূমি | 

স্ব্রকার অরণ্যকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন £ (১) সংরক্ষণশীল 
অরণ্য ( 0:০9৮০০৮৮০ [0:95 )-__যাহা বন্যা ও মৃত্তিকাক্ষয় প্রতিরোধ 
করে। (২) কাষ্ঠ উৎপাদনকারী অরণ্য (11006 চ01:2505 )--যে অরণ্য 
হইতে সরকারের প্রচুর আয় হয়। (৩) ছোটখাট বন (11001 [70:6963 ) 
_-যাহা হইতে জালানি, জীবজন্তর থাগ্য প্রভৃতি পাওয়া যায়, এবং 
(9) গোচারণ ভূমি (095001:6 [481005 )_ জীবজন্তর খাদ্য মিটাইবার 
উপযোগী জঙ্গল । আর একটি উপায়ে বনভূমিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা 
হইয়াছে £ কে) সংরক্ষিত বন (1২০92:%€ চ0169%)--ইহার ব্যবহার 
জনসাধারণের পক্ষে নিষিদ্ধ। (খ) রক্ষিত বন (7010962০660 80153 )-- 
জনসাধারণ কর্তৃক ইহার ব্যবহার সরকার ঘার শিয়ান্ত্রত। (গ) সাধারণ 
বনভূমি (1811০ 5০159 )-_ইহা সাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত, 


সরকারী নিয়ন্ত্রণ নাই বলিলেই চলে । 
প্রাকৃতিক সম্পদ হিসাবে অরণ্যের স্থান খুব গুরুত্বপূর্ণ । বনভূমি হইতে 


আমর! জালানি কাঠ, ঘরবাঁড়ী বা! আসবাবপত্র নির্মাণের কাঠ পাইয়া থাকি । 
বিভিন্ন শিল্পের জন্য কাচামাল অরণ্য হইতে সংগৃহীত হয়, যেমন কাগজ 


অরণ্যের শ্রেণীবিভ।গ 


প্রকৃতিদত্ত উপকরণ ও উহার ব্যবহার ১৬৭ 


তৈয়ারীর উপযুক্ত ঘাস, বাশ প্রভৃতি,চামড়া &তয়ারীর উপযুক্ত বাবুল প্রভৃতি, 
দিয়াশলাই-এর উপযুক্ত কাঠ, রজন প্রভৃতি । তাহ ছাড়া, লাক্ষা, তারপিন, 
মধু, বহুপ্রকার ফলমূল, গবাদির খা্ধ ও নানা প্রকার তৈল অরণ্য হইতে 
পাওয়া যায়। বহু ব্যক্তির কর্মসংস্থান হয়। গোচারণের 
সাহায্য করে। এই সকল প্রত্যক্ষ (01:6০) উপ- 
যোগিতা ছাড়াও অরণ্যের বনু গুরুত্পূর্ণ পরোক্ষ ( [17506 ) উপযোগিতা 
দেখিতে পাওয়া যায়। “পরোক্ষভাবে ইহা ভারতের প্রাকৃতিক সেচ ব্যবস্থার 
অঙ্গ স্বরূপ” | মুত্তিকাক্ষয় প্রতিরোধ করিয়া, ভূমির উর্বরতাশক্তি ধ্বংসের 
হাত হইতে রক্ষা করে। বনের পাতাশ্পচিয় সারের স্যন্ট হয়। অধিক 
বুষ্টপাত ঘটায়। বায়ুর প্রাবল্য, শীতাতপের আধিক্য-__ইহাদের হাত হইতে 
কমল রক্ষা পায়। 

ভারতের বনভূমির প্রধান ক্রটি হইল £ (ক) ইহার পরিমাণের স্বল্পতা, 
(খ) দেশের সমগ্র ভূভাগে ইহার অসম বপ্টন (906%6া॥ 01900159610 ), 
এবং (গ) পশ্চিমী দেশগুলির বনভূমির তুলনায় সম্পদ উৎপাদনের ক্ষমতা 
কম। জননখখ্যার বৃদ্ধি, দ্রুত নগরীকরণ, রেলপথ প্রসার ও ব্যবসায়ীদের 
নীতিহীন ভাবে জঙ্গল কাটা-__এই চারিটি বিষয় মিলিয়া আজ ভারতের 
বনভূমি ধ্বংসপ্রায় | 

বনের গুরুত্ব থাকায় এই সকল ক্রটিসমৃহ দুর করার উদ্দেশ্টে ১৯৫২ 
সালে জাতীয় অরণ্যনীতি প্রস্তাবে (৪0০29101556 01105 17395010- 
701) ) বল। হয় যে, মোট জমির ৩৩% অংশে অরণ্যাঞ্চল বাড়াইবার চেষ্টা 
করিতে হইবে ঃ পার্বতা অঞ্চলে ৩০% এবং সমতল ভূমিতে ২০%। এই 

সালেই বন্য জীবজন্তর জন্য ভার্তীয় বোর্ড (17712) 
[39814 101 জ110 1169) স্থাপিত হয়। বনমহোখ্সব, 

বিভিন্ন বনজাত দ্রব্যাদির ব্যবহার, বনকে রক্ষা করা অথচ উৎপাদনশীল 
করিয়া তোল। প্রভৃতি কার্ষে রাজ্য সরকারনমূহ সচেতন হইয়1 উঠিয়াছেন। 
তাহাদের বিভিন্ন পরিকল্পনার ফলে ৭৫০০০ একর জমিতে বুক্ষ রোপণের 
বন্দোবস্ত হইয়াছে, দিয়াশলাই কাঠ উৎপাদনের উপযোগী গাছ প্রতি বৎসর 
৩০০* একর জমিতে বাড়ান হইতেছে, ৩০০০ মাইলের উপর অরণ্য পথ 
নির্মাণ করা হইয়াছে এবং ব্যক্তিগত মালিকানা ও তত্বাবধান হইতে মোট 
২০ লক্ষ একর অরণ্য রাষ্ট্রের মালিকানায় লইয়া আনা হইন্নাছে। 


অর্থ নৈতিক গুরুত্ব 


অবণ্য-নীতি 


অষ্ট্"শক্রিত্ছিদ 
জনসম্পদ ও সামাজিক শক্তিসমূহ 
7০১81500128 7২58০:555 2170 ০০০৫৪] 1০০68 


প্রকৃতি ও মানুষ, অর্থাৎ জমি ও শ্রম-ই উত্পাদনের ছুইটি মৌলিক 
উপাদান । প্রাকৃতিক উপকরণ অপর্যাপ্ত থাকিলেই দেশ সমৃদ্ধিশালী হইয় 
উঠে না, নেই প্রাকৃতিক উপাদানের সহিত শ্রম মিশাইতে হয়, শ্রমের দ্বারাই 
সেই উপকরণসমৃহকে সম্পদে পরিণত করা চলে। সম্পদ উৎপাদনে 
প্রকৃতির দান বেশী ঠিকই, কিন্তু শ্রমই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। সভ্যতার 
অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের গুরুত্ব ক্রমেই বাড়িয়া_ যাইতেছে, কারণ! 
প্রাক্কতিক শভিনমূহকে মানব ্রি্ের_ পযেজনে_ব্যরহার_ করিতে 
শিখিয়াছে। দেশে সম্পদ উৎপাদনের পরিমাণ তাই শ্রমিকের সংখ্যা ও 
দক্ষতাঁর উপর যথেষ্ট নির্ভরশীল । জনসম্পদ শুধু উত্পাদনের উপায় নয়, সকল 
অর্থনৈতিক কাজকর্মের সবশেষ লক্ষ্যও বটে। কারণ ইহাদের অভাব 
মিটৃইবার জন্যই সকল অর্থ নৈতিক কাজকর্ম পরিচালিত হয়। 

চারিটি দিক হইতে ভারতীয় জনসংখ্য1 সংক্রান্ত সমন্তার বিচার কর! 
চলে ঃ (ক) জননংখ্যার পরিমাণ ও উহাতে বৃদ্ধি (9129 ৪190. 17012996 ), 
(খ) জনসংখ্যার ঘনত্ব (1925515 ) (গ) জীঁবকা অন্যায়ী জনসংখ্যার 
বণ্টন (0050080108] 0156010580012), (ঘ) জনাধিক্য সমস্যা! (6190]1017 
0 00৬ 91001126101) ) 
“জনসংখ্যার পরিমাণ_ও বৃদ্ধি (9125 জান [01588৩ -17 [000180 
7০100150101) ) ৃ 

১৯৫১ সালের আদমন্্মারী অনুযায়ী ভারতের মোট জনসংখ্যা! হইল 
৩৬ কোটি ১৮ লক্ষ ২০ হাজার। জণসংখ্যাঁয় পৃথিবীতে ভারতবর্ষ দ্বিতীয়। 
এই হার বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, ১৯২১ সাল পর্যন্ত জনসংখ্য। বৃদ্ধিব 
হার ছিল কম; দুভিক্ষ, মহামারীর দরুণ দ্রুত জনসংখ্যা বাড়িতে পারে নাই, 
খাগ্যোৎপা্দনও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত তাল মিলাইয়া 
অগ্রসর হইয়াছে । কিন্তুউহার পর হইতে জনসংখ্যা 
ক্রত বাড়িয়! যাইতেছে, খাগ্যোৎপাদনও পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে । ১৯৪১ 


জনসংখ্যার বৃদ্ধি 


জনসম্পদ ও সামাজিক ও শক্তিসমূহ ১৬৯ 


সাল হইতে হিসাব করিলে দেখা যাইবে, জনসংখ্য। ১৩৪% বৃদ্ধি 
পাইয়াছে অর্থাৎ গত দশবসরে ৪ কোটি ৩০ লক্ষ লোক বাড়িয়া 
গিয়াছে। 

জনসংখ্যার এইবপ দ্রুত বৃদ্ধির উপর তিনটি বিষয় প্রভাব বিস্তার করে £ 
(ক) জন্মহার, (খ) মৃত্যুহার, ও (গ) যৌন-অন্থপাত। 

আমাদের দেশে জন্মহার খুবই বেশী, গ্রতি হাজারে ৪০। এত অধিক 
জন্মহারের কারণ হুইল ভারতে প্রায় মকলেই বিবাহ করিয়া থাকেন । 
বিবাহ না করিলে আত্মা নরকগামী হইতে পারে এই ভয়ে সকলেই বিবাহ 
করেন। দ্বিতীয়তঃ, এই বিবাহ অল্প বয়সেই ঘটে । ফলে সন্তান উৎপাদনের 
জন্য তাহারা অধিক সময় পায় (1092521৪081) ০6 1610109000৩ 
061:100 ) এবং অল্প বয়সে অধিক সন্তানবতী হওয়ার সম্ভাৰনাও থাকে । 
তৃতীয়তঃ, ভারতবাসীর অসীম দারিদ্র্যই জন্মহারবৃদ্ধির কারণ। দারিদ্র্য 
অধিক থাকায় আরও সন্তান হইলে জীবনযাত্রার মান কমিবে এইরূপ চিন্তাও 
তাহাদের মনে আসে না। অধিক সন্তান হইলে পারিবারিক আয় বাড়িবে 
বহু ব্যক্তি এইরূপ চিন্তাও করিয়া থাকেন। চতুর্থতঃ, 
উষ্ণ ও আর্রর আবহাওয়া, যৌথ পরিবার প্রথাজনিত 
দায়িত্বহীনতা, বহুবিবাহ প্রথা এবং সমাজে স্ত্রীলোকের স্থান নীচু থাকাও 
জন্মহার বৃদ্ধির কারণ। কৃত্রিম জন্মনিরোধ ব্যবস্থা জনসাধারণের নিকট 
সম্পূর্ণ অপরিচিত। খাছ্যে প্রোটিনের অভাব, বাসগৃহে স্থানের অভাব, 
বৈচিত্র্যপুর্ণ জীবন যাপনে অজ্ঞতা, উচ্চ জীবন যাত্রার মান বজায় রাখার 


আকাংখার অভাব প্রস্তি জন্মহার বাড়াইয়। রাখিয়াছে। 
আমাদের মৃত্যুহার ও বেশি, প্রতি হাজারে ২৭। সাধারণতঃ এই হার শিশু 


ও প্রজননশীল ব্য়সের স্ত্রীলোকের মধ্যেই অত্যধিক. ইংলগ্ডে প্রতি হাজার 
শিশ্তর মধ্যে ১ বছর বয়সের মধ্যে ৬৫টি ও স্থইডেনে ৫১টি মারা যায়, 
ভারতবর্ষে গড়ে ২০০টি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে 
বসবাস, জীবন যাত্রার নিয্মান, জীবন সম্বন্ধে গভীর 
অবজ্ঞা, অবহেলা ও হতাশা, অশিক্ষা কুশিক্ষা ও. 
অজ্ঞানতা, নারীজীবনের প্রতি গুধাস্ত, বাল্য বিবাহজনিত জীবনীশক্তির 
অপচয়, স্ত্রীরোগ, উপযুক্ত ধাত্রীর অভাব এই সকল বিষয় মিলিয়া মৃত্যুহার, 
বাড়াইয়! রাখিয়াছে। 


জন্বহার বেশি কেন 


মৃত্যুহার বেশি কেন 


১৭৩ ভারতের অর্থনীতি 


জনসংখ্যার গতিশীলতা (105180105 ০0£ 20100186101) ) নির্ধারণে 
জন্মহার ও মৃত্যুহার ছাড়া আরও বিষয় দেখা যায়, তাহা! হইল জনসংখ্যার 
ব্যস ও ্ত্ীপুরুষ অনুপাত (886 2190 96: ৫0100051001, 0£ 17000180101) 
এবং স্ত্রীলোকের সন্তান-উৎপাদনের উর্বরতা ( ঢাাা- 
1165)। শিল্পোক্পত দেশসমূহে মোট জনসংখ্যার মধ্যে 
সন্তান উৎপাদনশীল বয়সের জ্ীলোকের অন্পাত কম 
এবং ক্রমশই কমিয়! যাইতেছে । ভারতে কিন্তু এই অঙ্পাত বৃদ্ধি 
পাঁইতেছে। ১৫ হইতে ৪০ বৎসর সন্তান উৎপাদনশীল বয়স ধরিয়৷ লইলে 
দেখা যায় যে, ১৯২১ সালে প্রতি দশ হাজার স্ত্রীলোকের মধ্যে ১৫ হইতে 
৪০ বত্মর বরঙ্ষের সংখ্য।] ছিল ১৬৯৬; কিন্তু ১৯৩১ সালে ইহার পরিমাণ 


নীট প্রজনন হার 
কিরাপ 


বাড়িয়া দাড়াইয়াছে ১৯২৩। 


আমাদের নীট প্রজনন হার (০০ ০9109900001 2২৪) বিশ্লেষণ 
করিলেও দেখ! যাইবে যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। 

হিসাব কর! হইয়াছে যে, ভারতের নীট প্রজনন হার হইল ১৩০ অর্থাৎ 
প্রতি ১০০০ স্ত্রীলোক সন্তান প্রজননের বমস পার হইয়া আসিয়া ১৩০০ 
জ্্রীলোক রাখিয়া আসে। ফলে ভবিষ্যতে জনসংখ্যা! বৃদ্ধির ভিত্তি প্রসারিত 
হয়। 


মনে হয় যে, আগামী কয়েক বত্সরে ভারতে জনসংখ্যা আরও দ্রুত বৃদ্ধি 
পাইবে। ইহার কারণ হইল (ক) শিল্পসম্প্রসারণের প্রথম যুগে জনসংখ্যা 
দ্রুত বুদ্ধি পায়, খে) উন্নত চিকিৎসা শাস্ত্রের ও ব্যবস্থার দরুণ মৃত্যুহার 
কমিয়া যায়, গ) মৃত্যুহার কমিবার দরুণ সন্তান প্রজননশীল স্ত্রীলোকের 
সংখ্যা এবং তাহাদের বয়সে বৃদ্ধি, (ঘ) বিধব! ও স্বামী- 
পরিত্যক্ত রমণীদের ক্রমশ অধিক সংখ্যায় বিবাহ প্রভৃতি । 
জনসংখ্যা কমাইবার দিকে কয়েকটি শক্তি প্রধানতঃ 


ভবিষ্যতে কোন্‌ শত্তি- 
সমূহ কাধকরী 


কাজ করিবে; (ক) অধিক বয়সে বিবাহ ; (খ) বৃহৎপরিবার প্রতিপালনে 
অনিচ্ছ1) (গ) জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে আগ্রহ ; (ঘ) ভ্ত্রীপোকের স্বাস্থ 
ও জীবনের প্রতি অবহেলা হ্রান? (ড) অধিকতর নগরীকরণ (880159- 
090) অর্থাৎ পরিবার হইতে বাধ্য হইয়া পুথক থাকা, এবং সর্বোপরি (চ) 
কৃত্রিম জন্মনিরোধ পদ্ধতির বিপুল প্রসার, বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে। 


জনসম্পদ ও সামাজিক শক্তিসমূহ [১৭১ 


জনঘনতব ( 7615165 ০£ ০020196101 ) 
দেশের প্রতি বর্গমাইলে গড়ে কি পরিমাণ লো!ক স্থায়ীভাবে বসবাস 
করে, তাহাকে জনসংখ্যার ঘনত্ব বা জনঘনত্ব বল হয়। শিকল্পপ্রধান দেশে 
সহর ও কারখানার অধিকসংখ্যক লোক কাজ করে, মেখানে অধিক লোকই 
নগরে বাস করে- সেইরূপ দেশে জনঘনত্ব সমৃদ্ধির পরিচালক । কিন্তু 
কৃষিপ্রধান দেশে জনসংখ্যা অধিক ঘন হইলে উহ! 
ইরা অন্ধু্নতিরই প্রক।শ ; কারণ কম জমিতে চাষীর সংখ্যা 
অধিক হওয়ায় প্রত্যেক চাষীর মাথাপিছু জমির পরিমাণ 
কম পড়ে, তাহার আয় ও জীবনযাত্রার মা কম থাকে । আমাদের দেশে 
অধিক জনঘনত্ব প্রকৃতপক্ষে জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং কৃষির উপর ক্রমবর্ধমান 
চাপ প্রকাশ করে; ইহা হইতে দেশের আঞ্চলিক অর্থনৈতিক কাঠামে। 
ও জীবনযাত্রার ধরণ ও মানও বুঝিতে পারা যায়। 
বহুকারণের উপর জনঘনত্ব নির্ভর করে ঃ (ক) অঞ্চলের ভৌগোলিক 
কাঠামো (০0268818600) বারিপাতের পরিমাণ, 
টি ক শিল্পের প্রসার, সেচ-ব্যবস্থার স্থবিধা, নদনদীর উপত্যকার 
| উর্বরত', রাজধানীর নিকটবত্তিতা, রেলপথে যাতায়াতের 
স্থবিধা, জীব্নধারণের নিরাপত্বা প্রভৃতি । 
ভারতবর্ষে গড়ে প্রতি বর্গমাইলে জনঘনত্ব হইল ৩১২। ইংলগ্ডে গড় 
ঘনত্ব হইল প্রায় ৬০০১ বেলজিয়ামে ৬৫৪ এবং জান্ানীতে ৪৪৯। ভারতের 
এক এক রাজ্যে ঘনত্ব এক এক প্রকার। সর্বাধিক ঘনত্বপূর্ণ রাজা হইল 
কেরল (৯০১), উহার পরেই পশ্চিমধাংল। (৭৭৫), বিহার € ৫৭২), সর্ব- 
নিম্ন ঘনত্ব হইল আন্দামানে (১০)। 
জনসংখ্যার জীবিকা নির্বাহের ধরণ ( 0০০92511075] ঢা 
০01 70190180101 ) 
দেশের মোট জনসংখ্যার কত অংশ কোন ধরণের জীবিকাতে নিযুক্ত 
আছে তাহ] দেখিয়া! দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির স্তর পরিমাপ করা চলে । 
মিঃ কলিন্‌ ক্লার্ক সকল প্রকার জীবিকাকে তিনটি স্তরে 
বিভক্ত করিয়াছেন: প্রথম স্তরের জীবিকাশ্রেণী 
(20108 0০009610195 ), দ্বিতীয় স্তরের জীবিকণ- 
শ্রেণী (38৫010215 ০০০৪৪61০723), ও তৃতীয় স্তরের জীবিকাশ্রেণী 


কলিন ক্লার্কের 
শ্রেণীবিভাগ 


১৭২ ভারতের অর্থনীতি 


(776:6515 ০০০7১200125 )। প্রথম স্তর বলিলে বোঝা যায়, ক্ষি, ফল- 
মূল আহরণ, মতস্যশিকার প্রভৃতি ; দ্বিতীয় স্তর হইল কলকারখানার সাহায্যে 
উত্পাদন; তৃতীয় স্তরের মধ্যে আছে বিভিন্ন প্রকার কার্ধাদি, যেমন 
পরিবহন, কেরাণীগিরি, গৃহকর্মানি, দোকানপাট করা ব। ব্যবসা-বাণিজ্য, 
শিক্ষকতা প্রভৃতি । তাহার মতে, দেশের অধিকাংশ লোক প্রথমস্তরের 
জীবিকাতে নিযুক্ত থাকিলে সেই দেশ শিল্প ও ব্যবসাতে অনুন্নহঃ উহা] 
কুষিপ্রধান এবং সমৃদ্ধ নহে। যত অধিক লোক তৃতীয় স্তরের জীবিকা- 
শ্রেণীতে নিযুক্ত থাকে, ততই সেই দেশকে অর্থনৈতিক দিক হইতে সমৃদ্ধ বলা 
চলে। 

আমাদের জনসংখ্যার জীবিকানির্বাহের, কাঠামো বিশ্লেষণ করিলেই 
ভারতবধের অন্ুন্নতির রূপ প্রকাশিত হইয়। পড়ে। বস্ততঃ, পূর্বের তুলনায় 
গত কিছুকাল যাবৎ কৃষিতে নিযক্ত জনসংখ্যার শতকরা 
হার বা অনুপাত বাড়িয়া চলিয়াছে। জননংখ্যার ক্রুত 
বুদ্ধি, কুটির শিল্পের ধ্বংন অথচ কারখান। শিল্পের প্রসার 
না হওয়া, অর্থ।, অনমনীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে জনসংখ্যার দ্রুত 
বৃদ্ধির দুকুণই এইরূপ জীবিক।-কাঠামোর রূপ দেখা দিয়াছে । দেশের মধ্যে 
প্রচ্ছন্ন বেকারির (10195601550. 8197319105177606 ) অবস্থিতি-ও ইহ] হইতে 
স্পষ্ট বেঝ। যায়। 

বর্তমানে ভারতের শতকর। ৬৯৮ জন ব্যক্তি কৃষিতে নিযুক্ত আছেন, 
শিল্পে ১০৫%, এবং অপরাপর জীবিকাতে (বিশেষতঃ, গৃহকর্মাদিতে ) নিষুক্ত 
আছেন ১২%। স্থতরাৎ ভারতের শিল্পোনয়ন অত্যন্ত দ্রুত হারে না হইলে 
ূ এইরূপ জীবিকা-কাঠ।মো পরিবর্তন করা সম্ভব নহে। 
জনসংখ্যা বুদ্ধির হার অপেক্ষ1 অধিক হারে শিল্প ও ব্যবসা 
বৃদ্ধি পাইলেই জীবিক-কাঠামোতে উন্নতধরণের পরিবর্তন আসা সম্ভবপর। 
দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় যে শিল্পোন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা 
দেখান হইয়াছে তাহাতে কৃষিতে আরও অধিক লোক নিয়োগের কথা বল! 
হইয়াছে । স্ৃতরাং আগামী পাঁচ বছরের মধ্যেও এইরূপ কাঠামোতে 
বিশেষ.কৌন মৌলিক পরিবর্তন আশা করা যায় না। 

ভারত কি অতি জনাকীর্ণ ? ( 15 [18015 ০৬০:-6010818654 ? ) 

ভারতের মত অপূর্ণোক্নত দেশের অর্থনৈতিক অনুমতির ও অচলাবস্থার 


অপুণ্ণোনতির প্রকাশ 
জীবিক1-কাঠামোতে 


ভারতের ভবিষ্যৎ 
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€ 9০০091010 59০121:000655 2130 508809007.) কারণ হিসাবে 
ূ অনেকেই জননংখ্যার আধিক্যকে দেখাইয়! দেন। শু 
রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ই ক রি হি £ 
প্রকৃত বিশ্লেষণে বাধা করার পথে একমাত্র প্রতিবন্ধক, ইহাঁও অনেকে বলিতে 
দিতেছে 

চান। উন্নয়নের কাজ সফল হইলে জাতীয় আয় বাড়ে, 
কিন্ত ইতিমধ্যে জনসংখ্য1 বাড়িয়। যায় বলিয়া মাথাপিছু আয় বাড়িতে পারে 
না, তাই জনসংখ্যার বৃদ্ধিকেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধক বলিয়া! মনে 
কর! হয়। অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোতে পরিবর্তন আনিয়! লাভ নাই, 
সমাজের উৎপাদ্নশক্তিকে সর্বাধিক দ্রুত গতিতে বাড়াইয়! উন্নয়নের বেগ 
বাড়াইয়! লাভ নাই, জননংখ্য? বৃদ্ধির দরুণ জীবনযাত্রার মান কিছুতেই বাড়িবে 
না স্ৃতরাং পরিবার পরিকল্পনাই প্রাথমিক কাজ-_এইরূপ কথা তাহারা বলিয়া 
থাকেন। যাহাতে ভারতবাপী সমাজতত্ত্রবাদের দিকে ঝুঁকিয়! ন। পড়ে, 
েই চিন্তাই আজ ইহাদের মনে প্রবল হইয়! উঠিয়াছে।১ এই ধরণের 


প্রচারই জনাধিক্যের সমস্যাকে যুক্তিনহ বিচারের পরিবর্তে রাজনৈতিক 
বিতর্কের বিষয় ও মূলতঃ আবেগপ্রধান করিয়। তুলিয়াছে। 


বর্তমানের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোকে মূলতঃ বজায় রাখিয়া 
উহ্ারই মধো কতদূর সম্ভব অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটান যায়, এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে 
কতকগ্চলি বিষয় বিচার করিলে আমাদের নিশ্চয় মনে হইবে যে, ভারতে 
জনাধিক্য ঘটিয়াছে। যেমন আমাদের দেশে প্রতি বত্সর ১$% হারে 
জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। আমাদের জন্মহার বেশী, 


চলিত উ্নয়নের হারে মৃত্যুহারও বেশী। খাগ্াদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় নাই, 
|জনাধিক্য কেন মনে 
হইতে পারে জীবনযাত্রার মানও খুবই নীচু । জমির উপর জনসংখ্যার 


চাপ ক্রমবর্ধমান; মাথাপিছু আবাদী জমির পরিমাণ 
ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে । ১৯২১ সালে ইহা ছিল ১১১ একর; ১৯৩১ 


ৎ 09£1860, €8০ 09001961020 0:001910 0£ 10019 8120. 08129790006 0 90062- 
[77858 45819 1798 09001008 ৪ 78৮ ০৫ 0110 69108101)5 2/00. £ 20107009101 477701109108--- 
৪0006 01 61007) 110 11101) 019,069 --76£920. 01090101778 610০ €:০ত61) ০01 10101961070 2 
ঠ1)19 8198) 888 2 189998881 0109 2/221086 6109 1009118068 ০ 001017001)1510, 10109 
8100120 1109 ০01 01818008192 519: 1৪ 09108 76051%00 200 0059: ০01 6৮9 1)907019 1 
01019 292 18 68010 ০ 08 00868 22910] 80 ০৮৪৮-0019018610970,--*-* 2770. 6009 1506 6226 
00 951)0105600. 101988 510 6109 10667:8868 108101100. 16 219 11) চি00] 01 1820119 
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806068 0£ 0019 20701862020 0:001920 10 10018. 2. 476 


১৭৪ ভারতের অর্থনীতি 


সালে ১০৪ একর; ১৯৪১ সালে "৯৪ একর; ১৯৫১ সালের আদম স্মারীর 
হিসাবে ইহা হইল "৮৪ একর। এই সকলই জনাধিক্যের লক্ষণ, স্থৃতরাং 
ভারতে এই সমস্ত! আছে বল। চলে। 


তবুও কিছুসংখ্যক অর্থনীতিবিদ বলেন যে, ভারতে এখনও জনাধিকোোের 
সমন্য। দেখা দেয় নাই। তাহাদের মতে, প্রথমতঃ আমাদের জননংখ্যা- 
বুদ্ধির হার ইউরোগীয় অনেক «দশ হইতে কম। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের 
জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক ইউরোপীয় দেশ হইতে কম। তৃতীয়তঃ, খুব ধীরে 
হইলেও মাথাপিছু আয় আমাদের দেশে ক্রমে 
কেন অনেকে ইহাকে বাড়িতেছে। চতুর্থতঃ, ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে অব্যবহৃত 
জনাধিক্য বলিতে' - 
চাহে প্রাকৃতিক সম্পদ ও উপকরণ আছে, এরূপ অনেক দেশেই 
নাই। বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামো বজায় রাখিয় 
উহাদের সঠিক ভাবে উন্নয়ন করিয়। উপঘুক্ত ব্যবস্থায় বণ্টন করিতে পারিলে 
জীবনযাক্রার মান উন্নত হইবে। পঞ্চমতঃ, অনুন্নত দেশসমূহে জনাধিক্য 
থাকিলে উহ্‌! ভবিধ্যৎ মূলধন-গঠনের (09165] £01:090100) ) পক্ষে খুবই 
উপকারী ; সেইরূপ দেশে কিছু পরিমাণ জনসংখ্যাকে কৃষি হইতে সরাইয়া 
আনিয়া অমপ্রগাঢ়-পদ্ধতির সাহায্যে মূলধনী-দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োগ করিলে 
ভোগ্যন্জব্য উৎপাদন হাস পায় না। স্থৃতরাং ভারতে প্রকৃতপক্ষে জনাধিক্যের 
সমস্ত! নাই_-ভারতের জনশক্তিকে “অন্তনিহিত সম্ভাব্য উদ্বৃত্ত” ([0652- 
09] 5010105 ) বলিয়। গণ্য করা উচিত । 
কিন্ত সামন্ততন্ত্র ব্যক্তিভিত্তিক ধনতন্ত্র ও রা্্রীয় ধনতন্ত্র মিশিিত বর্তমানের 
অর্থনৈতিক কাঠামো বজায় রাখার দৃষ্টিভঙ্গীতে এই নকল যুক্তি সম্পূর্ণ 
ঠিক নহে। প্রথমতঃ, জনসংখ্য! বৃদ্ধির হাব কোন কোন দেশের 
তুলনায় কম হইতে পারে বটে, কিন্তু ভারতের বর্তমান জনসংখ্যার 
পরিমাণই এত বেশী যে বুদ্ধির হার অল্প হইলেও মোট জনসংখ্যা 
গ্ররতি বংসর অনেকখানি বাড়িয়া যায়। ফলে ভবিষ্যৎ জনসংখ্য! 
বুদ্ধির পথ আরও প্রশস্ত হয়। ফিস্কাল কমিশন হিসাব করিয়া 
দেখাইয়াছেন যে, প্রতি বৎসর ৩০ হইতে ৩৫ লক্ষ লোকসংখ্য। ভারতে 
বৃদ্ধি পাইয়! বর্তমানের সহিত যুক্ত হইয়া! প্রতিবংসরই আরও বৃদ্ধির পথ 
প্রশস্ত করিতেছে। ইউরোপীয় দেশের বৃদ্ধির সহিত তুলনা করিয়৷ লাভ 
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নাই, কারণ আমাদের তুলনায় তাহাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বেশি, 
টরানর খাছ্য-উতৎপাদনও দ্রুততর হারে বাড়িতে পারে । সুতরাং 
মধ্যে উন্নযন-এই এইরূপ অবস্থায় এত দ্রুত বৃদ্ধিকে ভারতের ক্ষেত্রে 
ছি জনাধিক্য নিশ্চয়ই বলা চলে । দ্বিতীয়তঃ, শিল্পোন্নত দেশে 
জনঘনত্ব বেশি থাফিলে ক্ষতি নাই, আমাদের মত অনুন্নত 
কৃষিপ্রধান দেশে বর্তমান ঘনত্বই জনাধিক্যের পরিচায়ক । তৃতীয়তঃ, মাথা 
পিছু আয় বাঁড়িলেও উহা! আথিক আয়, প্রকৃত আয় খুব বেশি বাড়ে নাই। 
তাহা ছাড়া, জনবৃদ্ধির'হার কম হইলে মাথাপিছু আয় আরও বাড়িতে পারিত। 
চতুর্থতঃ, অব্যবন্ধত অনেক উপকরণ আছে, সুতরাং জনাধিক্য ঘটে নাই, ইহা 
বলা চলে না। বর্তমানে যে হারে উপকরণ ব্যবন্ধত হইতেছে সেই অনুযায়ী 
বর্তমানে জনাধিক্য ঘটিয়াছে, ইহা স্বীকার করিন্তেই হইবে। সর্বশেষে, 
উদ্ধত্ত জনশক্তি মূলধন-গঠনের প্রচ্ছন্ন আধার মানিয়। লইলেও জনাধিক্য 
অস্বীকার করা চলে না২। 
কিন্ত দীর্ঘকালীন অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে 
জনাধিক্যের সমস্ত! নৃতন দৃষ্টিতে দেখিতে হয়। বর্তমান সমাজের কাঠামো 
ডিাইয়] নৃতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিজ্ঞানের ফল সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ 
করিয়। উৎপাদনী শক্তি খুবই বাড়ান যান এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক 
পরিকল্পনার নসাহায্যেই দেখের সকল জনশক্তিকে পূর্ণ ব্যবহার করিতে 
পারা যায় ইহা আমাদের মনে রাখা দরকার১। 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বাড়াইতে পারিলে এবং সামান্য বৈজ্ঞানিক 
উন্নতির সাহায্যেই খাগ্যের অভাব মিটান কতখানি সম্ভবপর সে বিষয়ে কলিন 
ক্লার্ক বলিতেছেন £ “পৃথিবীর জনসংখ্যা বৎসরে ১% হারে বাড়িবে বলিয়া 
ধরা যায়, কিন্তু কৃষি-উৎ্পাদন কৌশলের উন্নতি বৎসরে ১২% হারে উত্পাদন 
বাড়াইবে মনে করা চলে, (কোন কোন দেশে বসরে ২% হারে )। 








সপ পাসে পপ 


২ তাহা! ছাড়া, সমাজতান্ত্রিক কৃষিকাঠামো ছাড়। কৃষির উৎপাদনীশক্তি বাঁড়াইয়! প্রচ্ছন্ন 
বেকারদের শিল্পে নিষুক্ত করার মত থাছ্য সংগ্রহ করা সম্ভব নয়--তাই বর্তমান কাঠামে! বজায় 
রাখার দৃষ্টীভং গিতে জনাধিক্য স্বীকার করা চলে। 


৩ মান্সতাই অস্বীকার করেন যে» 400৩ গম ০ 0০081861010 19 (7 98100 86,911 
(11099 000 ৪6 81] 7019099, তিনি স্পষ্টই বলেন “9০: ৪698০ ০0 06581070:0)9726 98 169 
০6 ]9 ০£ 00001961010,” ০৪9০4০৪০০০৮ ২৪০৮৭৮৪৫৪৪৩ 6০ 0109 200 2200), 





১৭৬ ভারতের অর্থনীতি 


€কানরপ ম্যালথুসীয় বিচক্ষণঃ হতাশাবাদ তাই সম্পূর্ণভাবে নিন্দিত__ 
একমাত্র বিজ্ঞানের উন্নতিই পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমাধান করিতে 
পারে৪।” 

ক্তরাৎ সাধারণ ভাবে ভারতে “জনাধিক্য” ঘটিয়াছে এবং এখন জনবুদ্ধি 
রোধ করাই সর্বাগ্রগণ্য কাজ এইরূপ বলা চলে না। জনসংখ্য। কিসের 
তুলনায় অধিক তাহা বল] দরকার। ভারতে কি 
প্রাকৃতিক উপকরণ ও সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি 
পাইয়াছে? তাহা! কেহই বলিতে চাহেন ন1!। বলা 
চলে যে, ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বর্তমান স্তরে উৎপাদনী যন্ত্রপাতি ও 
উপকরণের পরিমাণ এবং ব্যবহারের তুলনায় জনাধিক্য দেখা যাইতেছে 


(161806 ০৮100011010) )৫ | 


ইহাকেই আপেক্ষিক 
জনাধিক্য বলে 


সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনাতে জন নিয়ন্ত্রণ 'ঘটিবে কি ঘটিবে 
ন।, এই সম্পর্কেও তাই নিশ্চয় করিয়। কিছু বলা যায় না; দেশের ও জাতির 
অবস্থ! বিচার করিয়াই এই নীতি স্থির হইবে। এইরূপ 
সমাজতান্ত্রিক দেশেও পরিকল্পনার মধ্যে জন পরিকল্পনার স্থান কিছুতেই কম 
২ নয়। সকল বিষয়ে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ থাকিবে আর 
জনসংখ্যার উপর পরিকলিত নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হুইবে না, 
তাহা ঠিক নয়। লর্ড কেইনস্‌ বলিয়াছিলেন যে, অধিক জন্ম হারের দরুণই 
রাশিয়ায় বিপ্লৰ হইয়াছে । ১৯১৭ সালের এই বিপ্লবের পরে রাশিয়ার 
জন্মসহার অনেক বেশি বাড়িয়াছিল। ভ্রত অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
দরুণ সেখানকার অধিবাসীদের জীবনযাজ্জার মান আজ খুবই উন্নত। 
সেখানে জমি ছিল প্রচুর, জনঘনত্ব ছিল কম। তাই জনসংখ্যার 
৪ 050828 12 09505 69 0588:০১ দু]5৪ 39০ ০ নাজ 0, 286, 





৫ চ010£]095-এর ভাষায় বলা চলে 6109 0:98859 ০0 0০901961090. 18 3006 00010 6189 
109289 01 80109186017098 1১0 019012 1100 2062/08 01 8200101051)0176--1)88667 £0 +1/51009 £ 
11773-75708198 9918090 00179829017 09209, 


৬ 11009 £798%% 85910%9 01 11969: 278 01691 009 6০ ৪9019) 01777098110 6106 
81০60 ০01 0০900186100 200. 06090 10009206065] 90015030010 00998." ব্াঁশিয়ার 
সম্পকে বলিতে গিয়া বলিতেছেন যে, “1 87000985818 01 8001667 *** 226 019108859 70076 
01 9:0988150 )19/610108)] 19000110165 1025 11259 01960. €98697 026 20 00186176609 
00098 01 09056261010 6108) 916106 6119 009] 01 10988 0181018৪০01 90609079051 
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জনসম্পদ ও সামাজিক শক্তিসমূহ ১৭৭ 


ভ্রুত বুদ্ধিকে তাহারা সম্পূর্ণ জয় করিয়াছে । শুধু তাহাই নহে, তাহা4 
জনবৃদ্ধির নীতিকে সরকারী নীতি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে । চীন 
বা! ভারতে জমির তুলনায় জনসংখ্য! খুবই বেশি হওয়ায় সমাজতান্ত্রিক 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনার নীতির মধ্যেই জননিয়ন্ত্রণের 
ভি নীতিও যুক্ত থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতের 
প্রচার মঠিক নহে পরিকল্পনাও তাই সঠিক পথেই জনসংখ্য। হ্বাসের নীতি 
গ্রহণ করিয়াছে; তবে এই নীতির দোহাই দিয় অর্থ- 

নৈতিক পরিবর্তনের গতি হাস করার ম্যালথুসীয় যুক্তি খুবই অবৈজ্ঞানিক। 


জনসংখ্য। ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জম্পর্ক (2৩158198) ০£ 7১০৬]5- 
01০07 220 155078070810 106৬ 51919127918 ) 


ভারতে জনসংখ্য। বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পারস্পরিক সম্পর্ককে 
ছুইদিক হইতে বিচার করা চলে-_অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর জনবৃদ্ধির 
প্রভাব এবং জনবৃদ্ধির উপর অর্থ নৈতিক উন্নয়নের প্রভাব । 
অর্থনৈতিক" উন্নয়নের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির কি প্রভাব হইবে তাহা 
প্রধানতঃ নির্ভর করে জনসংখ্যা ও অন্যান্ত উপকরণ, যেমন জমি ও মূলধনের 
অন্থপাতের উপর । যেখানে জনসংখ্যার তুলনায় জমি খুব বেশি, সেখানে 
জনবৃদ্ধি হইলে ভোগ্য দ্রব্যের বাজার বাড়ে বলিয়া এবং শ্রম বিভাগের 
শ্রসার হয় বলিয়! উন্নয়নের গতিবৃদ্ধি হইতে পারে ৭। 
জনসংখ্য। বৃদ্ধির স্থবিধা তত ভালভাবে গ্রহণ করা যায় যত বেশি 
বিনিয়োগ-যোগ্য মূলধন থাকে । কারণ তাহা হইলেই ক্রমবর্ধমান শ্রমিকের 
মাথাপিছু মূলধন) দ্রব্যের পরিমাণ বেশি বরাদ্দ করা 
জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলাফল 
নির্ভর করে দেশ সম্ভব হয়! যে দেশে মাথাপিছু আয় ও মূলধনের পরিমাণ 
বিনিয়োগের যোগ্য কম, সেখানে জনসংখ্যা! বৃদ্ধি দেশে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের 
ফুলধনের"উপর  সমস্তা বাড়াইয়া তোলে। এইরূপে দেশে নৃতন উৎপন্ন 
মূলধনী দ্রব্য বর্ধিত জনসংখ্যার মধ্যে বিভক্ত হুইয়1 যায়, ফলে শ্রমিক-প্রতি 
মাথাপিছু মূলধনী ভ্রব্যের পরিমাণ আয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিমাণ 
বাড়িতে পারে না। 


৭ আর্জেন্টিনা, অষ্ট্রেলিয়?, কানাডা, দক্ষিণ আক্রিক1 প্রভৃতি দেশে এইরূপ উন্নয়ন ঘটিয়াছে। 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর বাহির হইতে লোক আদার (]22271886102) প্রভাব খুব বেশি হয়, 
কারণ কার্ধক্ষম বয়সের লোকের! দেশে প্রবেশ করে, এবং কিছুটা দক্ষতা ও মুলধন লইয়াই 
তাহান্ন। আসে । 


১৭ 


১৭৮ ভারতের অর্থনীতি 


যদি বিনিয়োগ-যোগ্য মূলধন ক্রুত বাড়ান না হয় এবং সেই উদ্গেশ্তে 
দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোতে আমূল পরিবর্তন আনা না হয় 
তবে জনসংখ্যার বৃদ্ধি নিশ্চঘ্নই কয়েকটি কারণে ধাঁধা বলিয়। মনে হয়। 
প্রথমতঃ, জনসংখ্য। দ্রুত বাড়িলে উহার কম অংশ কর্মক্ষম বয়সের গণ্ভীতে 
থাকে । শিল্প প্রধান সমাজে কর্মক্ষম বয়সের লোকেরাই উৎপাঁদনক্ষম, 
অথচ ভ্রুত জনবৃদ্ধি সমাজে মোট জনসংখ্যার তুলনায় উৎপাদনক্ষম ব্যক্তির 
অন্গপাত কমাইতে থাকে ৮। এই অবস্থার ফলে, শিশব- 


৮৯৮০ মৃত্যুর হার খুব বেশি থাকে বলিয়৷ মৃত্যু পযন্ত উহাদের 
উদ্বত্ের অপচয় . ভরণপোষণ করিতে জাতীয় আয়ের বৃহৎ অংশ ব্যয় 


হইয়া যায়। এই অংশ সঞ্চিত ও বিনিয়োগ হইতে 


পারিলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চয়ই দ্রুততর হইতে পারিত। ভারতে এই 
অপচয়ের পরিমাণ জাতীয় আয়ের প্রায় ২ %1৯- 
দ্বিতীয়তঃ, অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রথম দিকে জনসংখ্যা! বুদ্ধির হার বাড়ে, 
কারণ জন্মহার হাসের তুলনায় মৃত্যুর হার প্রথমেই হাস প্রায়। চিকিৎসা 
বিজ্ঞানের উন্নতি, তি হু ত 
না নতি, দেশে অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধি চলিতে 
কম্ম, কিন্ত জন্মহার থাকার মণত্বাত্বিক প্রভাব সকল কিছু মিলিয়! উন্নয়নের 
বাড়ে, অথচ সামাজিক প্রথম যুগে মৃত্যুহার কমে১০। ইহাতে শিশু মৃত্যুজনিত 


পরিবর্তন ঘটে ন। বলিয়! ূ 
উন্নয়নের পথ রুদ্ধ জাতীয় সঞ্চয়ের অপচয় কমে বটে, কিন্তু মোট জনসংখ্যার 


মধ্যে কর্মক্ষম লোকের অনুপাত বাড়ে না, কারণ শিশ্বুর! বড় হইয়া কর্মক্ষম 


৮ অর্থ নৈতিক দিক হইতে উৎপাদনক্ষম বয়স হইল ১৫ হইতে ৬৪ বদর) অনুন্গত দেশে 
মোট জনসংখ্যার মধ্যে এই বয়সের লোকসংখ্যার অনুপাত হইল ৫৭% , অথচ শিল্পপ্রধান দেশে 
ইহা ৬৭% (ঢ. মি. 10০90009£907010 592 73০০0, 1968) । অর্থৎ, কর্মক্ষম ১০০ জন লোক 
উন্নত দেশে ৫৬ জনকে ভরণপোষণ করে, আর অপূর্ণোন্নত দেশে, ( যেমন ভারতে ) ৮২ জন 
লোকের ভার বহন করিতে বাধ্য হয়। 
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১০ জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের কাজে বেশি মূলধন প্রয়োজন হয় না উৎপাদনশক্তি বাড়াইতে হয় না, 
সামাজিক অর্থ নৈতিক কাঠামে। পরিবর্তনের দরকার হয় না, তাই উন্নয়নের প্রথম যুগে উৎপাদন 
বৃদ্ধির হারের তুলনায় মৃত্যুহারের হাস দ্রুত ঘটান যায়। 


জনসম্পদ ও সামাজিক শক্তিসমূহ ১৭৯ 


হওয়ার মধেয মোট জনসংখ্যা ক্রমাগত বাড়িয়াই চলে। মৃত্যুহারের হাস 
এবং জন্মহারের বৃদ্ধি উভয় মিলিয়! উন্নয়নের প্রথম যুগে মোট জনসংখ্যার 


পরিমাণ বৃদ্ধি করে, এবং ইহা অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধক রূপেই 
কাজ করে। 


তৃতীয়ত:, মাথাপিছু জমির পরিমাণ কম থাকিলে সেই দেশে জনসংখ্যার 
বৃদ্ধি শিল্পোন্নয়নের পথ রুদ্ধ করার সম্তাবন! বাড়াইয়া দেয়। এই সকল 
রি এত জমিতে নিযুক্ত চাষীর প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমত' 
আয় কম, মূলধন কম শৃণ্য বলিলেই চলে । তাহাদের মাথাপিছু আয় কম, 
হু ছচ্কতেদ শিল্প ব্যের জন্য চাহিদা কম, সঞ্চয় কম, কুতরাং শিল্পে 
নিযুক্ত হইবার মত মূলধনও কম। জনসংখ্যার বৃদ্ধির 
ফলে স্বল্প আর ও শ্বল্প মূলধন--এইবূপ দুষ্ট চক্রের পরিধি বুদ্ধি য় মাত্র। 
কৃষিক্ষেত্র হইতে কিছু চাষী সরাইয়া আনিলে খাছ্যের উৎপাদন কমে না বটে, 
কিন্তু শিল্প শ্রমিকদের জন্য সেই উদ্বৃত্ত খাগ্যের সংগ্রহ করার অহুবিধ! 
বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোতে খুবই বেশি থাকে, তাই সমাজতান্ত্রিক 

পরিকল্পন। ছাড়া! দেশে জনবৃদ্ধি উন্নয়নের বাধারূপেই কাজ করে। 
চতুর্থতঃ, কষিতে সমাজতন্ত্রের বিকাশ না হইলে জনসংখ্যার বুদ্ধি 
শিল্লোন্নয়নের সম্ভাবনা আরও একটি কারণে কমাইয়! দেয়। মাথাপিছু আয় 
বাড়ে না বলিয় শিল্পদ্রব্যার্ির চাহিদ! বৃদ্ধি পায় না, 
টস লি5 প্রধানতঃ খাছ ক্রয়বিক্রয়ের মধ্যেই অর্থনৈতিক 
আয় বাড়ে পা, অথচ কাঠামো .আবদ্ধ থাকে ।১১ যদি কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন- 
১ ক্ষমত! এবং আয় প্রথম হইতেই বাড়ান না যায়, 
তবে জনসংখ্যার বৃদ্ধি নিশ্চয় শিল্লোনয়নের গতিরোধ 

করিতে থাকিবে । 

বর্তমান অর্থ নৈতিক কাঠামো অনেকদিন ধরিয়া টি'কিয় থাকিবে বলিয়া 
ধাহারা মনে করেন তাহাদের নিকট তাই জনসংখ্যা বুদ্ধি উন্নয়নের প্রতিবন্ধক 
বলিয়া মনে হয়। সকল পুরাতন কাঠামো! ভাডিয়া ধনতন্ত্র যেমন বিরাট 


সস রর 


১১ এই সকল দেশে থাঞ্জের দাম কমিলে বা খাছের উৎপাদন বাড়াইলেও লাভ নাই, কারণ 
যাহারা আধপেটা থাইত, তাহারা এখন পুরাপেট খাইতে আরম্ভ করিবে। ব্রিটেন বা পশ্চিম 
ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের প্রথম যুগে খান্ের উৎপাদন ।ব। যোগান বৃদ্ধি শিল্পোন্নতির সহায়ক ছিল, 
কারণ শিল্প পুজি তখন কৃষিতে এবং অস্যান্ত শিল্পে রূপান্তর হুরু করিয়া. দিয়াছে । 





১৮০ ভারতের অর্থনীতি 


স্বষ্টির সম্ভাবনা লইয়া আসিয়াছিল, আজ ঠিক সেইরূপ সমাজতপ্ত্রের সম্ভাবনা 
উজ্জ্লতর হইয়া উঠিয়াছে- বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোর বেড়া ভিঙাইয়া, 
উহা ছাপাইয়। দূর ভবিষ্যতের দিকে.তাকাইলে আমরা দেখিতে পাই, জন- 
সংখ্য। বুদ্ধির হার অপেক্ষা বহুপগ্তণ দ্রুত হারে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটান 
সম্ভবপর ।১২ 
একটি প্রশ্ন বিশেষভাবে স্পঞ্ট হওয়া দরকার । আজ যদ ভারতের জনসংখ্যা 
বৃদ্ধির হার কিছুট। কমিয়াও যায় তাহা হইলেই আমাদের মাথাপিছু আয় 
কি বিপুলবেগে বাঁড়য়া যাইবে? ক্ষুব!, দারিদ্র্য, অনশন ও হতাশার হাত 
হইতে ভারতবাসী রক্ষা পাইবে? তাহা কিন্ত সত্য নয়। এই সকল ছুংখ 
দুর্দশার জন্য দায়ী আমাদের অর্থনৈতিক অন্ষন্নতি ও অচলাবস্থা এবং 
একমাত্র অতিদ্রুত এই অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন করিয়াই 
উন্নয়নের হার বাড়ান সম্ভব-জনসংখ্য। বুদ্ধির হার কমাইলে কি আপনা- 
আপনিই আমাদের উন্নয়নের হার বাড়িয়া যাইবে ?১৩ 
যদি প্রচারের নাহায্যে জনসংখ্য। বৃদ্ধির হার আমরা কমাইয়া উন্নয়নের 
হারের সমান করিতে পারি, তবেই কি আমাদের কোটি কোটি লোকের 
খ 
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১৩ ফরাসী বিপ্লব জাত আশাবাদী সমাজদংক্কার মূলক মনোভাবের বিরুদ্ধে ম্যালথাস তাহার 
তত্ব দাড় করাইয়াছিলেন, আজ পর্যস্ত এই তত্বের কাজই হইতেছে দেশে অর্থনৈতিক ও সমাজ 
বিপ্লবের গুরুত্ব হান করা । 


জনসম্পদ ও সামাজিক শক্তিসমূহ ১৮১ 


অন্নবস্ত্র, কর্ম ও নিরাপত্তার সংস্থান হইল? অতিনিয় জীবনযাত্রার মান 
কি তাহাতেই উন্নত হইয়! উঠিবে, অথবা, অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বাড়িয়া 
যাইবে? ভারতের আদমস্থমারী কমিশনার বলিতেছেন, "১০% হইতে 
১৫% জনবুদ্ধি (ভারতের ১৮৯১--১৯২১ সালের মধ্যে গ্রতি দশকে ১৭% 
হারে এবং ১৯১১--১৯৫০ সালের মধ্যে প্রতি দশকে ১২% হারে লোক 
বাড়িয়াছে ) জৈবিক দিক হইতে স্বাভাবিক এবং পৃথিবীর উন্নত অনেক 
দেশেই এইবূপ ঘটিয়াছে, এবং এখনও ঘটিতেছে 1৮১৪ 

কমিশনার ঠিকই বলিয়াছেন, ইহা! নিশ্চয় স্বাভাবিক; ভারতের জন- 
সাধারণ জৈবিক দিক হইতে অস্বাভাবিক নয়। দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
উপযোগী নৃতন অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো গড়িয়৷ তুলিতে যাহারা 
অপারগ এবং জনবৃদ্ধি কমানই সমাজতন্ত্র রোধের উপায় বলিয়া যাহারা মনে 
করেন__বরং তাহাদেরই কিছুটা “অস্বাভাবিক” বলিয়া মনে করা চলে ।১৫ 


অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমাজতন্ত্র ( 9০০1০1985% ০06 [০015017)10 
0০৬08) 


অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধার| সফল হইতে হইলে কোনো দেশের সমাজকে 
তাহার জন্য পূর্ব হইতে কিছুট! প্রস্তুত হইতে হয়। অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতির 
রার মধ্যেই স্তুতি চলিতে থাকে, এবং সমগ্র 
নী! মধ্যেই সেই প্রস্ততি চন পা স 
পরিবর্তন হয়--. সমাজ-দেহ ও সমাজ-মন উন্নয়নের গতিবেগে স্পন্দিত 
সামাজিক প্রতিষ্ঠানের হইতে থাকে । এই সময়ে সকল প্রকাঁর উত্পাদন, 
পরিবর্তনও খুব দরকার 
পরিবহন, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির (যেমন ব্যান্ধ, 
ব্যবস। প্রতিষ্ঠান, শেয়ারবাজার, জিনিসপত্রের পাইকারী ও খুচরা বাজার, 
মূলধনের বাজার, মালিকসজ্ঘ, শ্রমিকসঙ্ঘ, কৃষকসজ্ঘ, মধ্যবিত্ত কর্মচারীর 
সমিতি প্রভৃতির) কাজকর্ম চালাইবার পদ্ধতিতে দ্রুত পরিবর্তন আসিতে 
থাঁকে ; সমাজদেহ ব1 সামাজিক কাঠামো দ্রুত রপ্লান্তরিত হয়। 





০ শাাগ্শাস্পশাাঁীীশ শীট শাশীশী শি পিন তি শা পাশ পাটি শশা শা শা 


১৪ 41] 17019, 2810908 76000161961 2, 181--88 
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29001019200 8030069810117 1, 401. 90767007008 80058711 76806781100 7,9060198, 
02039816502 28009, 11501) 1984. রি 


১৮২ ভারতের অর্থনীতি 


এই রূপান্তর সফল করিবার জন্য, নৃতন দৃষ্টিভঙ্গী নৃতন মনোভাব, পরিবর্তন- 
শীল চিন্তাধারণা গ্রহণ ও অবলম্বন করার মত যোগ্যতা সমাজের অধিকাংশ 
ব্যক্তিমানসের থাকা দরকার । সমাজ*দেহ যেমন শিল্প প্রধান ও অধিকতর 
যন্ত্রনির্ভর হইয়! উঠে) সমাজ-মনও সেইরূপ অর্থনৈতিক চুলচের! হিসাব- 
নিকাশে আন্দোলিত হওয়ার মত গুণ আয়ত্ত করে (০- 

সামাজিক প্রতিষ্ঠানের হি হা | 
পরিবতন আসে 12019056 20 525101%5  €০ ০000০ 2০01801710 
সামাজিক মনে  6৪10010$)1 সমাজ-মনের এইরূপ পরিবর্তন ও উপযুক্ত 


পরিবতনের প্রভাবে 
দিক-নির্দিষ্টত। আসিয়া! পড়িলে অর্থনৈতিক ক্রমো- 
তির পথ নরল হয় ও গতি দ্রুত হয়। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মনোভাবে 


পরিবর্তন কম বেশী হারে হইতে পারে; কোনো শ্রেণী অর্থ নৈতিক উন্নয়নে 
লাভবান €(আঘথিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার বিষয়ে) হয়, তাহাদের মধ্যে 
উন্নয়নের উপযোগী মনোভাব দ্রত ঠতয়ারী হয় ; যাহারা ততট1 লাভবান নয় 
তাহাদের সেইরূপ মনোভাব ভ্রুত গড়িয়া উঠে না। ফলে এই সময়ে সমাজ-মন 
নিজের মধ্যেই বনু বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত হইয়] পড়ে । তবু যদি সমাজ-মানসের 
বৃহত্তর এবং চলনশীল (700৮11০)অংশে ক্রমোন্নতিজাত ও উহার উপযোগী বুদ্ধি 
ও মঞ্নসিক বৃত্তিগুলি গড়িয়া ওঠে তবেই সেই উন্নয়ন সাফল্য লাভ করিতে 
পারে। ভিক্টোরীয় সামস্ততন্ত্রীয় ইংলগ, রাঁজতন্ত্রীর জার্মানী, ধর্ম-সমাজ- 
তন্্রীয় জাপান, অতিআধুনিক আমেরিকা» সামন্ততশ্রীয় রুশিয়া ও চীন, 
আধাধর্মীয়,। আধা-সামন্ততত্ত্রীয় ও আধা-আধুনিক ভারতবর্ষ-_এই সকল 
দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উতৎপত্তিকালীন পরিবেশ (সমাজ-দেহু ও 
সমাজ-মন ) পৃথক এবং প্রত্যেকটি দেশের সেই পরিবেশের প্রভাব ও 
পরিবেশ-পরিবর্তনের গতিও পৃথক । অন্গন্নত বা অপূর্ণোন্নত দেশের সমাজ- 
ব্যবস্থায় এমন কতকগুলি অভ্যাস, দৃষ্টিভক্গী ও প্রতিষ্ঠান খাকে যাহার দরুণ 
্রুত উন্নয়নের বেগ লাভ করিতে অন্থবিধা হয়। উপযুক্ত পরিমাণে 
শিল্পনেতা, শ্রমিক ও মূলধন ন1 পাইলে দ্রুত ভন্নয়ন হইতে গারে না এবং 
সামাজিক 'প্রতিষ্ঠান, প্রথা ও আচার ব্যবহার ইহাদ্ধের যোগান সংকুচিত 
রাখে। শিল্পপ্রলসারের মনোভাব হষ্টিতেও ইহারা প্রচুর বাধা দেয়। 
প্রথমতঃ সকল দেশের সমাজের মধ্যেই সকলে মানিয়। লয় এইব্প 
কতকগুলি নিয়মকানুন ও নিষেধাজ্ঞা থাকে (5210195 0£ 01:065০0৮ 20৫ 
01012101656 50০18] 086০০9)। অপুর্ণোন্ূত দেশে সামাজিক নিয়ম- 
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কান্ছন ও নিষেধাজ্ঞাগুলির প্রকৃতি এমন ফে দ্রুত উন্নয়নের হারে ইহারা বাধা 
দিতে থাকে । -অনেক সময় কোন কোন ভ্রবোর ব্যবহার বা কোন 
উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণ করার বিরুদ্ধে ইহারা মনোভাব 
ধর্মীয় বা সামাজিক 

বিধিনিষেধ ও বিশ্বাস স্থাত্টিকরে। কোন কাজকে উচু মনে করা হয়, কোন 
কাজকে নীচু বলিয়া দ্বণা করা হয়। কোন ব্যক্তিকে 
কোন কাজে নিয়োগ করা অস্থ্বিধাজনক হইয়া পড়ে। প্রাকৃতিক বা 
জীবজগতের প্রতি এক বিশেষ ধরণের সামাজিক মনোভাৰ (ষেমন ভারতের 
অধিবাসীদের গরু-প্রীতি ( (৪06-0০9200198) উহার উপযুক্ত অর্থনৈতিক 
নিয়োগে বাধা দ্রেয়। স্ত্রীলোকের পর্দা" প্রথা দেশের মোট জনসংখ্যার 

মধ্যে কর্মক্ষম ব্যক্তির অস্থপাত কমাইয়] দিতে পারে । 
দ্বিতীয়ত: এইকপ সমাজে বহুদিন ধরিয়] উন্নয়ন ঘটে নাই বলিয়া প্রাচীন 
এঁতিহা বা জীবন যাপন প্রণালী এমন মজ্জাগত হইয়া পড়ে যে, অনেক সময় 
তাহ বাধার বূপেই দেখ। দেয় (005080163 086 00 080100]09] 
000065 0 1166 56ণ 00081) £61821:86101)5 0£ 501078180৮6 50800 
০01801010 ০019010101)5 )। গ্রাম্য কাজকর্মের ধরণে অভ্যন্ত বাক্তিদের 
সহরে নিয়োগ করিতে হইলে যন্ত্রশিক্পের উপযোগী 
অভ্যাস ও মানসিক বৃত্তি গড়িয়া ওঠা দরকার। কৃষিতে 
সময়াঙগবতিতা ও নিয়মিত কাজের অভ্যাস ( 0810০602- 
1 2150. 16£919115 ) ততট] না থাকিলেও চলে? কিন্তু যন্ত্রশিল্পে তাহা 
চলে না। কাপড় জামা ও তাহা পরিধানের ধরণ হইতে স্থরু করিয়! 
চলাফেরার রকমসকম সবই বদলাইতে হয়। ইহাদের দ্রুত বদলান গেলেও 

মানপিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনই গুরত্বপূর্ণ । 

তৃতীয়তঃ, সামাজিক দল ও উপদল, জনসমষ্টি ও উপসমষ্টি (৪6600063 
0180 08 01 50019] 10110900155 2150 £1:00717355 ) যেমন পরিবার, 
গোষ্ঠী (০127), গ্রাম সম্প্রদায় প্রভৃতির মধ্য হইতে ব্যক্তিমনের কতক গ্রলি 
ৃষ্টিভংগী গড়িয়া ওঠে । কোন বিশেষ ঈবিষয়ে এইরূপ দল ও উপদল, জনসমন্টি 
ও উপনম্টির স্বার্থ ও দৃষ্টিভংগীর সহিত ব্যক্তির দৃষ্টিভংগীকে 
মিলাইয়া খাপ খাওয়াইয়া লইতে হয়। পরিবর্তনের 
যুগে এই সকল উপসমষ্টির অনেক উপকারিতাও থাকে, 
অসংগঠিত ব্যক্তিরা যে অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে তাহ হইতে কিছুটা-রক্ষা 


অভ্যন্ত জীবন যাপন 
প্রণালী 


সামাজিক উপদল বা 
উপসম্টি 
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পাইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ দ্রুত উন্নয়নের উপযোগী দৃষ্টিভংগী ও 
জীবনযাপন প্রণালী গ্রহণ করা ও আত্মস্থ করিতে হইলে (৪9890686101 
৪1১0 89510311800 ) ব্যক্তিমানস যত দ্রুত চলনশীল হওয়! দরকাঁর-- 
তাহাতে ইহারা বাধ! দিতে থাকে । 
চতুথতঃ, সমাজে এই সকল উপসমষ্টি ছাড়াও কতকগুলি সামাজিক 
শ্রেণী থাকে এবং এইরূপ শ্রেণীভেদ হইতে কিছু কিছু দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া উঠে 
৪661063 7:69 ০000 0 01295-01%151017) | বিহিন্ন শ্রেণার দৃষ্টিভংগীতে 
পার্থক্য থাকায় সমাজ নিজের মধ্যে বহুধা বিভক্ত থাকে, বহুভূত সমাজে 
(010181 509০16069) পরিণত হয় । ঈর্বা, বিদ্বেষ, ঘৃণ। ও ভয় স্থষ্টি হওয়ায় 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের 'গতি ব্যাহত হইতে পারে। 
ভিত 5৮ পরশ্রমভোজী ও ধনিকশ্রেণীকে সামাজিক পদমধাদ| ও 
অর্থনৈতিক শক্তিকেন্দ্র হইতে সরাইবার মধা দিয়া 
একই সঙ্গে যে দ্বণা, সম্মানবোধ, ও আঘ্মবিশ্বান জাগিয়! উঠে তাহ! অনেক 
সময় অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বাড়াইবার উপযোগী মনোভাব সৃষ্টি করে। 
রাশিয়া ও চীনে মালিকশ্রেণীর সম্পর্কে ম্বণা এবং শ্রমিকশ্রেণীর নিজেদের 
আত্মবিশ্বাস মিলিয়া বহুলাংশে শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা বাড়াইয়। 
তুলিয়াছে। | 
সবশেষে, বর্তমানের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক ইতিহাস 
হইতে ব্যক্তির যে দৃষ্টিভংগী গড়িয়া উঠে (86060655 0211৮602000 03০ 
120০2170 181500159 001161081] 200 200101010 ) তাহার গ্রভাবও কম 
নয়। ওপনিবেশিক শোষণ চলিতে থাকিলে বা উহা! 
5 হইতে মুক্ত হইলে প্রধানতঃ জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভংগীর 
উদ্ভব হয়। এই জাতীয়তাবাদ যত উগ্র হইবে, 
(উন্নয়নের উপযোগী অন্যান্য .সকল বিষয় সমান থাকিলে ) অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের হার ততবেশি হওয়ার সম্তাবন।। জাতীয়তাবাদের প্রভাব প্রধানতঃ 
দুইটি 8 (ক) নিজেদের উন্নয়নের কাজ লিজেরাই করিব, এইরূপ আত্মনির্ভর- 
শীলতা জাগান, এবং (থ) পৃথিবীর জাতিদের মধ্যে 
নিজের জাতিকে সম্মানজনক ও উচ্চস্থানে তুলবার 
আকাংখা জাগান। পশ্চিমী দেশগ্চলি যন্ত্রশিল্পের উপর 
নিতর করিয়! উন্নত হইয়াছে, আমাদেরও উন্নত হইতে হইলে দ্রুত শিল্প- 


উন্নয়নের উপর 
জাতীয়তাবাদের প্রভাব 
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প্রপার চাই-_এই প্রতিযোগিতার মনোভাব অনেকাংশে শ্রমিকের উৎপাদন- 
গমতাকে, ফলে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের হারকে প্রভাবান্গিত করে, গ্রাম্য 
মনোভাব হইতে মুক্ত হইয়া যন্ত্রশিল্প গ্রহণের উপযোগী মনোভাব স্থটি হয়। 

অন্থান্ত অপৃর্ণোন্নত দেশে, এবং ভারতেও, গণইচ্ছার (আ1]] ০৫ 016 
00215 ) মধ্যে ছুইটি প্রধান ভাবাদর্শ দেখ! যাইতেছে ২ প্রথমতঃ দেশের 
সম্পদ ও জীবনযাত্রার মান ভ্রুত উন্নত করার ইচ্ছা এবং দ্বিতীয়তঃ, সমাঁজ- 

তান্ত্রিক পরিকল্পনার সাহায্যে এই উন্নত্তি ঘটান ও 
'দ বৈষম্যহীন সমাজ গড়িয়া তোলা । সমাজ মানসের 

অধিকাংশের দৃষ্টিভংগী এই ছুই ভাবাদশের দ্বারা সঞ্চালিত 
ও রূপায়িত হইতেছে? কিছু অংশ এখনও সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
উপযোগী দৃষ্টিভংগী গড়িয়া তুলিতে বাধা দ্রিতেছে। সকল দেশের রাষ্ট্ুই 
জনমানসের শক্তিশালী ও মুখর মঘংশের স্বাথও ইচ্ছার বাহক ও সঞ্চালক । 
ভারতবর্ষের রাষ্ট্র সামস্ততন্ত্র, ধনতন্ত্রও সমাজতন্ত্র_-সব কিছুর উপযোগী প্রতিষ্ঠান 
বজায় রাখার চেষ্ট। করিতেছে এবং এই নকল প্রতিষ্ঠানজাত দৃিভংগী 
মিলাইয়া গঠিত মিশ্র অর্থনীতিব ভাবাদর্শ গ্রহণ করায়, অর্থনৈতিক উন্নয়ন 
দ্রুত করার মত তীক্ষ নির্দিষ্ট মনোভংগী গড়িয়া উঠিতে পারিতেছে ন।। 


শপ রা পপ 


ভারতে জ। তীয়তাব 
ও সমা'জতন্ত্রবাদ 


সব্রহম স্পল্্রিচ্ছ্ছেল্ 


জাতীয় আয় ও দুরপ্রসারী পরিকল্পন! 


বব 007291 177007755 ৫ 1১575196065 1৩] জয়া) £ 


কোন দেশের শ্রম ও মূলধন প্রাকৃতিক উপকরণের সাহায্যে এক 
বৎসরের মধ্যে যে পরিমাণ বস্তজাত দ্রব্য ও বিভিন্ন কার্ধের সমষ্টি 
উত্পাদন করে তাহার মোট মূল্যকে সেই দেশের সেই বৎসরের স্থুল 
জাতীয় আয় বলে। ইহা হইতে €সেই বৎসরে মূলধনের কষয়ক্ষতিপূরণ 
বাবদ অর্থ প্থক করিয়া! বাখিয়া হিসাব করিলে নীট জাতীয় আয় পাওয়] 
যায়। সাধারণতঃ তিনটি উপায়ে কোনো দেশের জাতীয় 
জাতীয় আয় কাহাকে আয় পরিমাপ করিতে পারা যায়। প্রথমতঃ, সেই বৎসরে 
বলে ও ইহা পরিমাপের 
তি উৎপন্ন সকল ত্রব্যসামগ্রীর ও ক।ধাঁদির দাম যোগ করিয়। 
(67081 01090055 60681120101) 7 দ্বিতীয়তঃ, 
উৎপাদীনের কাজে সহায়তার দরুণ উপাদানসমূহের সকল পাওন। যোগ 
করিয়া (৪০001 709 7021)05 606৪1158610) ; এবং তৃতীয়তঃ, একবৎসরে 
জনসাধারণের মোট ভোগব্যয় ও সঞ্চয়েক পরিমাণ যোগ করিয়া ( 00193- 
₹000001010-99,511)85 60021158001 )। 
জাতীয় আয় এমনভাবে পরিমাপ করা হয়, যাহাতে জাতীয় আয়ের 
গঠনকারী বিভিন্ন অঙ্সপ্রত্যক্গ ও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্র হইতে উতৎপাদণের 
পরিমাণও উহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক আমরা স্পষ্টভাবে 
ইউ রর বুঝিতে পারি। কৃষি, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প, বৃহৎ ও ভারি 
প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব শিল্প, পরিবহন, বণ্টনব্যবস্থা, প্রভৃতি কাজকর্মের 
পারস্পরিক গুরুত্ব ও নির্ভরশীলতার চিত্র আমাদের 
চক্ষের সম্মুখে উপস্থাপিত হয়। দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর সকল গ্রন্থি 
বুঝিতে পার! যায়। আয়-ব্যয়ের ধরণ, কোন্‌ ক্ষেত্রে কত শ্রম ও মূলধন 
নিযুক্ত থাকিয়া কত পরিমাণ সম্পদ উৎপাদন করিতেছে, শ্রমিকের বা যন্ত্রের 
উত্পাদনক্ষমতা কোন্ক্ষেত্রে বেশি বা কোন্‌ ক্ষেত্রে কম_-সকল কিছুই 
আমরা জাতীয় আয়ের হিসাব হইতে বুঝিতে পারি । ভারতের ক্ষেত্রে এই 


জাতীয় আয় ও দূরপ্রসারী পরিকল্পনা ১৮৭ 


জাতীয় আয় বিশ্লেষণের গুরুত্ব আরও বেশি । আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পন। 
সফল করিতে হুইলে, অথব। উন্নয়নের ও ক্রমোন্নতির নির্দিষ্ট ধারাপথে ও 
গতিবেগে দেশ অগ্রসর হইতেছে কিনা বুঝিতে হইলে অবশথই আমাদের 
জাতীয় আয়ের পরিমাপ করা দরকার । 
ভারতে জাতীয় বিভিন্ন আয়ের পরিমাপ (10156615006 650058655 ) 
বুটিশ শাসনে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা কিরূপ হইয়াছে তাহ! 
বুঝাইবার জন্য ভারতীয় চিস্তাশল বাক্তিগণ এবং কয়েকজন ইংরাজ আমাদের 
জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আথক আয়ের পরিমাপ করার চেষ্টা করিয়া 
ছিলেন। শ্বাধীনতার পুর্বে জাতীয় আয়ের হিসাবগুলি নিয়ে দেওয়। 
হইল £ 


কে হিসাব কোন বছরের মাথাপিছু আয় 

করিয়াছিলেন হিসাব টা, আ.. পা, 
দাদাভাই নওরোজী ১৮৬৭-৭৩ বর 
লর্ড ক্রোমার ১৮৮২ ২৭ -_-৮ _-০ 
ভিগবী ১৮৯৫-১৯ ১৭ _-৮ -:৫ 
লর্ড কার্জন ১৯৩ ০ 2:15 কল 
ওয়াদিয়া ও জোশী ১৯১৩-১৪ ৪৪ __-৫ _-০ 
শাহ. ও খান্বাটা ১৯০০-১৪ ৩৬:০৮:১৪ 
সিরাস্‌ ১৯২১ ১০৭ -_-০ _-৩ 
সাইমন কমিশন ১৯১৯ ১১৬ 55 __৪ 
ভিঃ কে, আর, ভি রাও ১৯৩১-৩২ ৬৪:55 


এই সকল হিসাব গুলিকে একেবারে সঠিক বলা চলে না এবং ইহাদের 
সাহাযো আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতি বা পশ্চাৎ্গতি কিছুই স্পষ্টভাবে 
অন্থধাবন করা সম্ভব হয় না। তথ্য সংগ্রহের অস্থবিধা ছিল খুবই বেশি। 
প্রকাশিত পুস্তক বা সরকারী কাগজ পত্রে তথ্যের উপর 
নজর দেওয়া হইত না। ফলে অনেকাংশে আন্দাজি 
হিলাবমত গণন1 কর] হইয়াছে। প্রত্যেকে হিসাবের 
সময় সকল বিষয়ে সমান মানদণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহ নয়। ইংরাজ 
শাদিত ভারত, দেশীয় রাজ্যগুলি, অন্যান্ত বিদেশী পকেটগুলি প্রভৃতি 


এই সকল হিসাবের 
ক্রুটি 


১৮৮ ভারতের অর্থনীতি 


থাকাতে বিভিন্ন ব্যক্তির হিসাবে পার্থক্য দেখা দিয়াছে এবং উহাদের মধ্যে 
তুলনা করিবার ভিত্তি দুর্বল হইয়! পড়িয়াছে। সর্যোপরি, নির্দিষ্ট সময় অন্তর 
একই মানদণ্ডের সাহায্যে হিসাব করা হয় নাই, তাই এই সকল হিসাব 
হইতে জাতীয় আয়ের গতিবিধির নির্দিষ্ট কোন ধারা আমরা স্পষ্টভাবে 
বুঝিতে পারি না। 


জাতীয় আয় কমিটির হিসাব (17511177866 ০0£ 78610179] [18001776 
(012)1771666) 


স্বাধীনতা পাইবার পরে দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্দেন্টে 
সামগ্রক তথ্য আহপণের জন্য ১৯৪৯ সালে ভারত সরকার একটি জাতীয় 
আয় কমিটি প্রতিষ্ঠা করেন।১ কমিটি প্রথম রিপোর্টে ১৯৪৮_-৪৯ সালের 
জাতীয় আয়ের হিসাব দেন। কমিটি সর্বশেষ রিপোর্টে 
১৯৪৮--৪৯ সালের পরিবতিত হিসাব এবং ১৯৪৯-৫০ ও 
১৯৫০-৫১ সালের হিসাব দেন। উহার পর হইতে 
জামরা জাতীয় আয়ের হিসাব পাই কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংগঠনের বাষিক 
বিবরণী হইতে। 
কমিটির প্রথম রিপোর্টে ১৯3৮-৪৯ সালের হিসাব বাহির হইয়াছিল। 
সেই বছরের জাতীয় আয়ের হিসাব ছিল ৮৭১০ কোটি 
প্রথম প্রিপো্টের এবং টাক1। কৃষি ও তদনুরূপ ক্ষেত্র হইতে ৪১৫০ কোটি; 
সংশোধিত গিপোের | 
দুই প্রকার হিসাব খনি, যন্ত্রশিল্ন ও হস্তশিল্প প্রভৃতি হইতে ১৫০৭ কোটি 
বাণিজ্য ও পরিবহন হইতে ১৭০০ কোটি; এবং অন্যান্ত 
কাজকর্ম হইতে ১৩৮০ কোটি- মোট ৮৭৩০ কোটি টাকা হইতে ২০ কোটি, 
টাকা প্রতিকূল বাণিজ্য ব্যালান্স বাদ দিয়া ৮৭১০ কোটি টাক! পাওয়া 
গিয়াছিল।২ ঘোট জনসংখ্যা ধর! হইয়াছিল ৩৪ কোটির কিছু বেশি, ফলে 


স্পা স্পা শি পিপি শশা শপ টীকা চাহি 


জাতীয় আয় কমিটির 
প্রতিষ্ঠ। 








১ অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশ ; গ্যাড গিল; ভি, কে, আর, ভি, রাও, বিদেশী পণ্ডিত 
যেমন অধ্যাপক সাইমন কুজনেটস্‌ প্রভৃতি ব্যক্তিদের লইয়া! এই কমিটি গঠিত হইয়াছিল, ইহার! 
জাতীয় আয় ইউনিটের কর্মীবৃন্দের সাহায্যে গণন! করিয়াছিলেন, প্রথম রিপোর্ট বাহির হ্ইয়াছিল 
১৯৫১ দালের এপ্রিল মাসে, শেষ রিপোর্ট ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে । 

২ অর্থাৎ কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য "ও পরিবহন এবং কাজকর্ম হইতে যথাক্রমে মোট জাতীয় 
আয়ের ৪৭'৬% 7 ১৭২% ॥ ১৯'৫% এবং ১৩৮% অংশ উৎপন্ন হইয়াছিল। 


জাতীয় আয় ও দুরপ্রসারী পরিকল্পনা ১৮৯ 


১৯৪৮-৪৯ সালে মাথাপিছু আয়ের হিসাব ছিল বৎসর ২৫৫ টাকা। সর্বশেষ 
রিপোর্টে এই হিসাব সংশোধিত করিয়া! বল] হয় যে ১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতের 
জাতীয় আয় ছিল ৮৬৫০ কোটি টাক? এবং বংসরে মাথাপিছু আয় ছিল 
২৪৬৯ টাকা। 

তাহার পর হইতে ভারতের জাতীয় আয়ের পরিমাণে প্রতি বৎসর কিরূপ 
পরিবর্তন আসিয়াছে, তাহা নীচে তালিকার আকারে দেওয়া হইল £ 


নিিষ্ট ব্খসরের ১৯৪৮-৪৯ ) এবং চল্তি বৎসরের দামস্তর অনুযায়ী 
জাতীয় আয়ের গতিধার] বিশ্লেষণ । 

















নীট জাতীয় আয় মাথাপিছু আয় 
খ্সর 
(কোটি টাকার হিসাবে ) (টাকার হিসাবে) 
চল্তি দাম- | ১৯৪৮-৪৯ |চল্তি দাম-| ১৯৪৮-৪৯ 
স্তরের সালের দাম- সবের | সালের দাঁম- 

হিসাবে (স্তরের হিসাবে! হিসাবে | স্তরের হিসাবে 
১৯৪৮-___৪৯ ৮১৩৫০ ৮১৬৫০ ২৪৬৭ . ২৪৬৯ 
১৯৪৯-_-৫০ ৯১০১০ ৮১৮ ২৩ ২৫৩*৯ ২৪৮৬ 
১৯৫০-_-৫১ ৭১৫৩০ ৮১৮৫০ ২৬৫২ ২০৬৩ 
১৯৫১---৫২ ৯১৯৭০ ৯১৯০ ০ ২৭৪০ ২৫০*১ 
১৯৫২-_-৫৩ ন)৮২০ ৯৪৭৬০ ২৬৬৪ ২৫৬৬ 
১৯৫৩--৫৪ ১০,৪৮০ টির? 9 ২৮০৭ ২৬৮৭ 
১৯৫৪---৫৫ ৯১৬২০ ১০১২৮০ ২৫৪২ ২৭১৯ 
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( প্রাথমিক হিসাব ) 


স্বাধীনতার পর হইতে জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয়ের অগ্রগতির এই 
হিসাব লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, চল্তি দামস্তরের হিসাবে নীট জাতীয় 
আয় যত পরিমাণ বান্িয়াছে তাহার জন্ত অনেক পরিমাণে দায়ী হইল 
দামস্তরে বৃদ্ধি বা মুদ্রাক্ষীতি। ১৯৪৮-৪৯ সালের দামস্তর অঙ্্যায়ী হিসাব 
করিলে মাথাপিছু আয় ততটা বাড়ে নাই। কারণ লোকসংখ্য! বাড়িয়া 
গিয়াছে । জাতীয় আয় কমিটির বিবরণী হইতে আমর] আরও জানিতে পারি 
যে, কৃষি ও পশ্তপালন হইতে আয়ের অন্গপাত কমিয়া আসিতেছে এবং মোট 
জাতীয় আয়ের মধ্যে শিল্প ক্ষেত্রের অনুপাত ক্রমশূঃ বাড়িয়া যাইতেছে। 


১৯০ * ভারতের অর্থনীতি 


দামস্তরে বুদ্ধি হইতে» সর্বাপেক্ষা লাভবান হইয়াছে কষিক্ষেত্রে নিযুক্ত 
ব্যক্তিগণ । 


ভারতে জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতি ও অসুবিধা (150,০৭5 


8180 010610881655 06 95811285880 016 ২9010781 [01001275 [8 
ঢ15015) 


সাধারণতঃ তিনটি পদ্ধতিতে জাতীয় আয়ের পরিমাপ করা হয় £ 
উৎপাদন-স্থমারী পদ্ধতি, আয়-ন্ুমারী পদ্ধতি ও ভোগ-সঞ্চয় পদ্ধতি । 
প্রথম পদ্ধতিতে সেই বৎসরের মধ্যে দেশের সকল 
প্রকার দ্রব্যসামগ্রীর নীট উত্পাদনকে যোগ কর। হয়। 
দ্বিতীয় পদ্ধতিতে সেই বৎসরের মধ্যে দেশের সকল 
ব্যক্তির সকল প্রকার আয় যোগ করা হয়। তৃতীয় পদ্ধতিতে মোট বৎসরে 
দেশের অধিবাসীদের মোট ভোগ ও সঞ্চয়ের পরিমাণ যোগ করিয়া জাতীয় 
আয় পাওয়া যায়। 

ভারতের জাতীয় আয় কমিটি এই তিনটি পদ্ধতির মধ্যে যে কোন 
একটির সাহায্যে পরিমাপ করিতে পারেন নাই, তৃতীয় পদ্ধতি তাহারা 

ব্যবহারই করেন নাই, প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় পদ্ধতি 
চা একযোগে ব্যবহার করিয়াছেন। কৃষি, অরণ্য, পশ্ত- 
পালন, শিকার, মাছধরা» খনি, শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্র হইতে 

উত্পাদন স্থুমারী পদ্ধতি অন্ৃযায়ী উৎপন্ন দ্রব্যাির নীট পরিমাণ যোগ করা! 
হইয়াছে । ব্যবসা, বাণিজ্য, সরকারী ও বেসরকারী অফিস আদালতের; 
বিভিন্ন প্রকার চাকুরী প্রভৃতি হইতে আয় যোগ করিয়া আয়-সুমারী পদ্ধতি 
অনুযায়ী হিসাব কর] হইয়াছে। 

জাতীয় আয় কমিটি নিজেই কতকণগুলি অন্ুবিধার কথা উল্লেখ 
করিদ়্াছেন। উন্নত দেশগুলিতে প্রচুর পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করিতে পার 
ধায়, কিন্ত অনুন্নত দেশগুলিতে এইরূপ তথ্য সংগ্রহের বহুবিধ অস্থবিধা। 
এই সকল অস্থবিধাগুলিকে সাধারণতঃ দুই ভাগে ভাগ কর] চলে £ (ক) 
তত্বগত, (খ) তথ্যগত ও (গ) তুলনাগত।৬ 


শশী শি শী শী শি 2 পিস্রশী পাশ ্াপীিসপিশাপিস্পাীীশিী শাশপ্পীশি 


উন্নত দেশের তিনটি 
পদ্ধতি 


৩. 109 7100100700108 0৫6 912097095610190.0022110298--130741467 21017080 হ 073%0 17 
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জাতীয় আয় ও দৃরপ্রনারী পরিকল্পনা ১৯১ 


প্রথমত কোন্‌ কোন্ দ্রব্যকে বা কাজকর্মকে হিসাবের মধ্যে ধরিতে 
হইবে তাহ] লইয়া বছ মতভেদ দেখা যায় এবং স্পষ্ট কোন মানদণ্ড পাওয়া! 
যায় না। যেমন, অনেক সময় নিজের ব। পরিবারের জন্য যে কাজকর্ম করা' 
হয় তাহাদের বাদ দেওয়া হয়, কিন্তু পরিবারের মধ্যে 
যে সকল দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন হয় বা ভোগ করা হয় 
তাহাদের হিসাবে ধরা হয়। দ্বিতীয়তঃ, অনুন্নত দেশগুলিতে 'পরিবার”- 
সমূহ গঠিত হয় বহুপ্রকার সম্পর্কযুক্ত অধিক সংখ্যক ব্যক্তি লইয়া, কিন্তু 
উন্নত দেশগুলিতে পরিবারের সংজ্ঞা মোটামুটি নির্দিষ্ট। ফলে অধিক পরিমাণ 
পারিবারিক কাজকর্ম হিসাব হইতে, বাদ পড়িয়। যায়।: ভারতের বহু 
অঞ্চলে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের কাজ স্ত্রালোকেরাই করে, তাহার দাম যোগ 


দেওয়] হয় না। পুরুষের! বিক্রয়ের কাজ করিলেও সেই কাজকে পৃথকভাবে 
হিসাব করা হয় ন|| 


তৃতীয়তঃ, অন্তান্ত অনুন্নত দেশ গুলির ন্যায় ভারতবর্ষেও অধিকাংশ দ্রব্য- 
নামগ্রী বাজারে আসে না; উৎপাদক হয় নিজেই ভোগ করে বা অপর 
উৎপাদকের দ্রব্যের সহিত প্রত্যক্ষভাবে বিনিময় করে। স্থতরাং বহু- 


পরিমাণে আন্দাজের সাহায্যে কাজ চালাইতে হয় এবং হিসাব নিখুত 
হইতে পারে না। 


চতুর্থতঃ, এহ সকল দেশে উৎপাদন-সমূহের বিশেষায়ণ (990181152- 
690) অধিক প্রনার লাভ করে নাই। যেমন একই ব্যক্তি চাষ করিয়া, 
মাছ ধরিয়া, মজুর খাটিয়া আয় করে। জাতীয় আয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রভেদ 


করার (০1995161580070. ০ 58০69:3), অর্থাৎ কোন্‌ ক্ষেত্র হইতে কি আয় 
হইল তাহ] সুস্পষ্টভাবে শ্রেণীবদ্ধ করার উপায় থাকে না। 


সর্বোপরি, যে দামে চাষীর বা উৎপারকেরা উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করে 
সেই দাম ব্মরের সকল সময়ে সকল স্থানে সমান থাকে ন। এবং ক্রেতারা 
যে দামে কেনে সেই দাম হইতে উহার পার্থক্য খুবই বেশি। তাই' উৎপন্ন 
দ্রব্যের আথিক মূল্য হিমাব করার অস্থবিধার কম নয়। 

তথ্যগত অস্থবিধার মধ্যে প্রধান হইল তথ্যের অসম্পূর্ণত1। ইহা 
বহুরূপ লইয়া দেখা দেয়। যে সকল তথ্য পাওয়! যায় তাহা সঠিক নয় 
এবং দক্ষ কমাঁদের দ্বারা সংগৃহীত নয়। তথ্যের 
আঞ্চলিক বিভিন্নতা ও পার্থক্য এত বেশি যে, একটি 
অঞ্চলের সম্পূর্ণ তথ্য পাইলেও উহার সাহায্যে সার! €্দশের হিসাব বাহির 


তত্বগত অন্থবিধাগুলি 


তথ্যগত অস্বিধাগুলি 


১৯২ ভারতের অর্থনীতি 


করা চলে না। সর্বোপরি, দেশের রাজ্যক্ষেত্রে (0650069:5) অনবরত 
পরিবর্তন হইতে থাকায় সারা ভারতের তথ্যগুলিকে প্রায়ই পরিবর্তন করিতে 
হয়। - 
এই নকল অস্থবিধার জন্যই তুলনাগত বহু অস্থবিধা আসিয়া পড়ে। 
যখন আমাদের দেশের জাতীয় আয়ের সহিত অপর কোন দেশের জাতীয় 
আয়ের তুলন! করা হয় তখন ছুইটি দেশের হিসাব একই 
মানদণ্ডের ভিত্তিতে গণনা করা হইয়াছে কি না তাহ! 
লক্ষ্য রাখিতে হয়। সাধারণতঃ বিভিন্ন বিষয়ের সংজ্ঞা ও ধারণার মধ্যে 
পার্থক/ থাকায় এইরূপ তুলনা কর। অস্থবিধাজনক হইয়। পড়ে। 
আমাদের দেশের জাতীয় আয় পরিমাপ করার প্রধান ত্রুটি হইল 
দৃষ্টিভঙ্গিতে । পূর্ব ইউরোগীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি, সোবিয়েত চীন 
ডর প্রভৃতি দেশে উৎপাদক শ্রম হইতে উত্পন্ন দ্রব্যকার্ধাদির 
ধারণা দমাজতান্ত্রিক মূল্যকেই হিসাবে আনা হয়, অন্ুৎপাদ্ক কাজকর্মকে 
নয়ধনতান্ত্রিক ইহাই হিসাবে আনা হয় না। সমাজে আয়-কর ফাকি 
9 বরুন শিখাইবার জন্ত উকিলের বা আয় বৃদ্ধি পাইলে, 
ধনিক শ্রেণীর গৃহপরিচারক বা মোটরগাড়ী চালকের সংখ্যা ও আয় বুদ্ধি 
পাইলে জাতীয় আত্ম প্রকৃত পক্ষে বাড়ে ন'। তৃতীয় স্তরের কাজকর্ম 
'(610515 ০০০৪০৪6০2) করে এইরূপ বহুব্যক্তির কাজকর্ম হিসাব হইতে 
বাদ দেওয়া উচিত। কভ্রমোন্নতির পথে দেশের অগ্রগমন পরিমাপ করিতে 
হইলে অনগুৎপার্ক কাজকর্জ বাদ দেওয়াই উচিত ।৪ 
দুর-প্রসারী পরিকল্পন। ও ভারতের জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি 
€ 25150750615 [১1917101775 ৪80 বি 561০028] 178007709 ) : 
প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পন1 রচনার সময়েই ভারতের পরিকল্পনা কমিশন 
. ভবিষ্যতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে জাতীয় আয় কি গতিতে বাড়িবে তাহার 


শি শশীীটি শীত তা ও শী্পা্পািশ 


তুলনাগত অস্থবিধাগুলি 
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জাতীয় আয় ও দুরপ্রসারী পরিকল্পনা ১৯৩ 


আলোচন। করিয়াছেন। বর্তমান পরিকল্পনাকাল উত্তীর্ণ হইয়া ভবিষ্যতের 
পরিকল্পনাকালগুলিতে জাতীয় আয় কফিরূপে ক্রমবর্ধমান থাকিবে তাহার 
কাঠামে। গঠন করিয়াছেন । বিভিন্ন সারিতে বিভিন্ন কাল-স্তরের জাতীয় 
আয়কে তালিকাবদ্ধ করিয়া (6175 52795 (৪16 ) ভবিষ্যৎ ভারতের 
জাতীয় আয়ের কাল-পথ (6106 680 ) প্রস্তুত করিয়াছেন। 

আগামী ২: বৎসরে জাতীয় আয় কতদূর বাঁড়িতে পারে তাহা বলা 
হুইয়াছে। কিছুটা বর্তমানের গতি ধারা এবং কিছুট!] আন্দাজ--ইহাদের 
ভিত্তিতে দেখান হইয়াছে যে ক্রমাগত চেষ্টা করিতে থাকিলে ১৯৫২__৫৩ 
মালের দামস্তরে প্রকাশিত ১৯৫৭-_-৫১ গ্লালের জাতীয় আয় (৯১১১০ কোটি 
ট।ক]1 ) ১৯৬৭__-৬৮ সালের মধ্যে দ্বিগুণ হইয়া যাইবে। কিন্ত ইতিমধ্যে 
ভারতের জনসংখ্যা বুদ্ধি পাওয়ায় মাথা-পিছু আয় দ্বিগুণ হইবে ১৯৭৩--৭৪ 
সালে ।৫ ৰ 

দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রতিবৎসরে প্রায় ৫% হারে জাতীয় আয় বাড়িবে, 
ফলে, পরিকল্পনার শেষে মোট জাতীয় আয় ২৪.৮% বুদ্ধি পাইয়! ১৩৪৮০ 
কোটি টাকাতে দাড়াইবে। তৃতীয় পরিবল্পনাকালের শেষে ১৯৬৫__-১৯৬৬ 
সালে ২৮% বাড়িয়া দ্াড়াইবে ১৭২৬০ কোটি টাকাতে। চতুর্থ ও পঞ্চম 
পরিকল্পনায় উহ! বাড়িবে যথাক্রমে ২৫'৬% ও ২৬৮% হারে । চতুর্থ পরি- 
কল্পনার শেষে উহা হইবে ২১,৬৮০ কোটি টাকা, ও পঞ্চম পরিকল্পনার শেষে 
দাড়াইবে ২৭,২৭০ কোটি টাকা । 

এই সকল পরিকল্পনাকালগুলির মধ্যে জনসংখ্য1! কিরূপ বৃদ্ধি পাইবে 
তাহা আলোচনা না করিলে মাথাপিছু আয় কিরপ হুইবে তাহ। নির্ধারণ 


করা যাইবে না। ১৯৫১--৬০ সালের মধ্যে ধর] হুইয়াছে 
টা রে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে ১২*৫%। কিন্তু পরবর্তাকালে 
মাথাপিছু আয় ততটা জনসংখ্য। বৃদ্ধির হার বাড়িয়া যাইবে কারণ জন্মহার 
বাড়িতে পারিবে না সমান থাকিলেও মৃত্যুহার কমিয়া যাইবার সপ্ভাবনা 
( উন্নততর চিকিৎসাবিজ্ঞান ও জনম্বান্থ্য ও অনাময় ব্যবস্থার দকুণ)। ধর! 


শি শা স্পা 


৫ এই আলোচনার সময়ে ধরিয়। লওয়া হইয়াছিল ষ, প্রথম পরিকল্পন। কালে ভারতের 
জাতীয় আয় ১১% বৃদ্ধি পাইবে । কিন্ত প্রকৃত পক্ষে ভারতের জাতীয় আয় বাড়িরাছে ১৮'৪% 
এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার হুরুতে ইহ! ছিল ১০১৪৮* কোটি টাকা । মনে রাখা দরকার যে, দামত্তরে 
কিরূপ পরিব্তন হইবে তাহ! হিসাবের মধ্যে আন! হয় নাই, ফলে মাথাপিছু প্রকৃত আয় বা জন- 
সাধারণের জীবন যাত্রার মান সম্পর্কে কিছু বল! হয় নাই। রঃ 


১৩ 


১৯৪ ভারতের অর্থ নীতি 


হইয়াছে যে. ১৯৬১--৭* সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে ১৩'$% এবং ১৯৭১-৮০ 
সালে ১৪%। ফলে আমাদের মাথাপিছু আদ্র অতি দ্রুত বাড়িতে পারিবে 
না। জাতীয় আয় ১৯৬৭--৬৮ সালে দ্বিগুণ হইলেও মাথাপিছু আয় দিগুণ 
হইবে ১৯৭৩__-৭৪ সালে। | 


পরিশিঃ 
ভারতের 'মুলধন-উৎপন্নের অনুপাত ও জাতীয় আয় সম্পর্কে 
আলোচন! ( /৯ 705 ০2. 09101081-08128 7800 জা0 90102091 


[17501772512 হজ) 


সমভাবে প্রযোজ্য সকল দেশেও সকল সময়ে একটি নির্দিষ্ট কোনো! মুলধন-উৎপন্নের অনুপাত 
নাই। অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিশেষ স্তর এবং সেই উন্নয়নের রূপ ও কাঠামে! প্রভৃতি সকল কিছুর 
উপরই ইহা নির্ভর করে। যেমন, জাপানে কয়েক বৎসরের মধ্যে (মোটা মুটি ১৮৮৫ হইতে ১৯১ 
সালের মধ্যে কৃষিতে শ্রমের উৎপাদনী শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া দ্বিগুণ হইয়াছিল। মূলধন নিয়োগ.বাড়ান 
হইয়াছিল কম, প্রধানতঃ সার, উন্নত বীজ, জলসেচ ও কীট পণ পক্ষীর হাত হইতে ফসল রক্ষা 
প্রভৃতির দ্বারাই ইহা সম্ভব হইয়াছিল । আধুনিক কালে পুণোন্নত দেশগুলিতে_১ ইউনিট আয় 
বাড়াইতে ৩ গুণ হইতে ৩২ গুণ মূলধন দরকার হয়, অবশ্য বিশেষ অবস্থায় এই অনুপাতের বু 
তারতম্য দেখা যায়। 


২ ভাব্রতের প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার মূলধন-উৎপন্নের এই অনুপাতকে ৩:৯১ বলিয়া ধরা 
হইয়াছিল, দুই বৎসরের মধ্যে বিনিয়োগের বৃদ্ধি উৎপাদনে বৃদ্ধি ঘটাইবে এইরূপ সময় (8109-198) 
হিসাব করা হইয়াছিল ( অর্থাৎ ছুই বৎসরের মধ্যে উৎপাদন ১০০ বাড়াইতে হইলে ৩০* মূলধন 
নিয়োগ করা দরকার )। ধর] হইয়াছিল ষে, ১৯৫০_-৫১ সালে জাতীয় সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল 
জাতীয় আয়ের ৫%, ১৯৩৫-_-৫৬ সালে ইহা! বাড়িয়া! হইবে ৬%, ১৯৬*--৬১ সংলে হইবে ১১% 
এবং ১৯৬৭-_-৬৮ সালে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া হইবে ২০%--এইরূগ হিসাব কর] হইয়াছে। ভারতের 
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ধর! হ্ইয়াছে বাধিক ১$%। জাতীয় আয় ও জনসংখ্য।--এই উভয় হিসাব 
ধরিয়! বল! হইয়াছিগ যে, আমাদের মাথাপিছু আয় ১৯৭৭ সালে দ্বিগুণ হইয়া যাইবে (প্রথম 
পরিকল্পনা হর হওয়ার ২৭ বৎপরের মধ্যে ), ইহার ফলে এই সময়ের মধ্যে মাথাপিছু ভোগেব 
স্তর ৭০% বাড়িনে। প্রকৃত ক্ষেত্রে ইহা অপেক্ষ। সাফল্যের পরিমাণ বেশি। প্রথম পরিকল্পনায় 
জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে ১৮%; যাহা আশা কর! হইয়াছিল তাহাপেক্ষা ৭% বেশি হইয়াছে। 
উপরস্ত, প্রথম পরিকল্পনায় মূলধনস্উৎপন্নের অনুপাত দাড়াইযার্থে৮৮:২২ ধরা হইরাছিল 


৩১১) ।%ং 
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অন্গশলনী ১৯৫ 


বিভিন্ন উৎপাদনক্ষেত্রে মূলধনেয় উৎপাদনক্ষমতার €ক্ষিও বণনাইনহইল সামগ্রিক অর্থনীতির 
[হিসাবে মুলধন-উৎপন্ত্রের অনুপাত । মূলধনের এই উৎপাদনক্ষমত! নিতর করে বহুবিধ বিষয়ের 
উপর, যেমন মুলধনের পরিমাণ, মূলধন-বিনিক়োগের উপযুন্ধু যন্ত্রজ্ঞানের অগ্রগতি, নুতন ধরণের 
যন্ত্রপাতি পরিচালনার যোগ্যতা, এবং মূলধন ব্যবহারের জন্য নিযুক্ত পরিচালনগত ও সাংগঠনিক 
নৈপুণ্য | ইহাও দেখা গিয়াছে যে, কিছু পরিমাণ মূলধন নিয়োগ করিলে 'উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ 
পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামোতে অপরিকল্পিত কাঠামোর তুলনায় অনেক বেশি। ইহার 
কারণ অনেক । পরিকল্পনার ফলে উৎপাদনের কা'্সন্ুচীসমুহের মধ্যে সংগঠন ও 'সামগরশ্তবিধান 
ভালভাবে করা যায়, অপরিকল্পিত বাজারভিত্তিক কাঠামোর ( 50295012690 [1006 9০০০০" 
11169) সমৃদ্ধি ও সংকট উভয়ই এড়ান সম্ভব, হয়। তাহা ছাড়া, বিনিয়োগের রূপ ও আকৃতির 
(00800081602.01 159860016) উপরও এই উৎপাদনক্ষমত! নির্ভর করে। যেমন," উদাহরণ 
দেখাইয়া বলা যায়, সোভিয়েট রাশিয়ায় মূলধন-উৎপন্নের অনুপাত এত বেশি ছিল তাহার কারণ 
গৃহনির্াণে বিনিয়োগ ছিল খুবই .কম। সর্বোপরি মূলধন উৎপন্নের অনুপাত নির্ভর করে স্থায়ী 
যন্ত্রপাতি বা' স্থায়ী পুঁজি (60027070110 0%91116908 ) কতদূর ব্যবহৃত হইতেছে তাহার উপর । 
স্থায়ী পৃঁজি হইতে বিনিয়োগের পূর্ণ ফল পাইতে হইলে কিছুদিন ধরিয়া অপূর্ণ ব্যবহারের স্তর 
(0910৫ ০ 5:28:91182105 ) চঙ্গিতে পারে । এই সকল বিভিন্ন বিষয়ের ফলে বিভিন্ন 
দেশে বিভিন্ন মূলধন-উৎপন্লের অন্মুপাতের হিসাবে পার্থক্য দেখ! দিবে ।- 
ভারতের দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগ হিসাব করা হইয়াছে ৬২০* কোটি টাকা, 
যাহার ফলে' জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে ২৭০০ কোটি টাক! (১০,৮০০ কোটি টাকা হইতে 
১৩,৪৮০ কোটি টাকা )। এই হিসাবে দেখা যায় যে, মূলধন-উৎপন্লের অনুপাত, ধরা হইয়াছে 
২৩২১। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনায় এই অনুপাত শাঁড়িয়া দাড়াইবে যথাক্রমে 
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১৯৬ ভারতের অর্থনীতি 
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চতুর্থ খণ্ড 
ভারতীয় কষি উৎপাদনের কাঠামে। 


2৯১57811218 90৮10051501 [10019 


দস্পন্ সান্লিচ্ছেদত 
কৃষির গুরুত্ব ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামো) 


[10217070770 06 /৯£11000]16015 20 502 


০6 ২151 1০০029018ড 


বর্তমানে ভারত দ্বিতীয় ও তৃতীয়'পরিকল্পনায় শিল্লোন্নয়নেরর উপর অধিক 
গুরুত্ব আরোপ করিতেছে । দ্রুত শিল্পোন্নয়নের যুগে ভারতে কৃষি কাঠামোর 
গুরুত্ব পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি বাড়িয়া গিয়াছে । 
ভারতে কৃষির গুরুত্ব অসাধারণ। প্রথমতঃ শতকরা প্রায় ** জন 
লোক প্রত্যক্ষভাবে জমির উপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে 
উভয় দ্িক হিসাব করিলে ইহা ৭৫% হইবে । ভ্রত শিল্পোন্নয়ন না হইলে 
এবং জনসংখ্য। বৃদ্ধির হার সমানই থাকিয় গেলে কৃষির উপর নির্ভরশীলতার 
পরিমাণ আরও বাড়িয়৷ যাইবে১। 
দ্বিতীমতঃ, কৃষি হইতেই ভারতের জাতীয় আয়ের প্রায় ৪৭ ভাগ পাওয়! 
যাইত, বর্তমানে শিল্লোৎ্পাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং কৃষি উৎপাদনে অনেকখানি 
অচলাবস্থা দেখ! দেওয়ায় মোট জাতীয় আয়ের মধ্যে 
সিল কৃষির অন্থপাত অল্প কিছু কমিয়াছে। তৃতীয়তঃ কৃষির 
দাড়াইয়াআছে উন্নতি ও সুষ্ঠ উৎপাদনের উপর প্রধান শিল্পসমূহের 
কাচামালের যোগান নির্ভর করে। কৃষির উন্নতি হইলেই 
খাছ্যশস্তের দাম কম থাকিবে, ফলে মছুরি ও কাচামালের দাম কম 
থাক|য় শিল্পজাত দ্রব্যের উত্পাদন-ব্যয় কম হইবে । কৃষকের আয় বৃদ্ধি 
হইলেই দেশের আভ্যন্তরীণ বাজার বিস্তৃত হইবে। 
চতুর্থতঃ, ভারতকে কৃষিদ্রব্য রপ্তানি করিয়া বিদেশ 
হইতে শিকল্পদ্রব্য আমদানি করিতে হয়, কৃষি উৎপাদনে 
ঘাটুতি হইলে বাণিজ্য ব্যালান্স ভারতের বিকদ্ধে চলিয়া যাইবে । ভারত- 


পিস পিস | শি সি শপ পেপসি 


১৯:%990000. ভা৩ 598 61570) 08£9 2, ইংলগড মোট জনসংখ্যার ৫% এবং হ 
১৯২% কৃৰিতে নিষুক্ত আছে । 


কষির প্রসারেই শিল্প 
প্রসার সম্ভব 


২০৩ ভারতের অর্থনীতি 


সরকার ক্রমেই অধিক শিল্প ব্যবসা হাতে লইতেছেন, ভারতের শিল্লোন্য়ন 
ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুত হইতেছে । এইরূপ অবস্থায় কষি হইতে অধিক 
উদ্বৃত্ত স্ষ্টি হওয়া! দরকার। একমাত্র তাহা হইলেই দ্রুত শিল্পোন্নয়নের 
উপযোগী খাস্ত কাচামাল ও শ্রমিক পাওয়া সম্ভব হইতে পারে। সর্বোপরি, 
সামগ্রিক সমাজজীবনে কৃষির গুরুত্ব খুবই বেশি ১৯৪৯-৫০ সালের ফিস্কাল 
কমিশন বলেন যে, ভারতবর্ষে কৃষি কেবলমাত্র উপজীবিকা নয়, ইহা হইল 
একপ্রকাঁর জীবনযাপন প্রণালী, বহুশতাব্দী ধরিয়া কোটি কোটি জনসাধারণের 
জীবনযাপনের রূপ নির্ধারণ করিয়া আসিতেছে ।২ 


গ্রাম্য অর্থনতিক কাঠামো (2566 ০৫ [২08] [2০01902)5 ) 





৯ সপ 


১৯৫০ সালের অক্টোবর এবং ১৯৫১ সালেব মার্চ মাসের মধ্যে জাতীয় 
নমুনা জরিপকাধের ( টব৪0078]1 982701০ 51:৪5 ) প্রথম ধাপে দেখা 
গিয়াছে যে, গ্রামের এক একটি পরিবারে গড়ে ৫২১ জন 
লোক আছে। প্রতিটি পরিবারে গড়ে এক চতুর্থাংশের 
একটু বেশি (২৮-১%) স্বাবলম্বী ও আয়কারী প্রায় এক ষঠাংশ ( ১৬৬%) 
পব্াবলম্বী ও আয়কারী এবং; অর্ধেকের বেশি ( ৫৫"৩% ) পরাবলম্বী ও 
আয় করে না। | 


পরিবার ও আয় 


জাতীয় নমুনা জরিপকার্ধের প্রথম ধাপেব হিসাব ( ঘ5 1০9130 ) 
অন্্যায়ী গ্রামাঞ্চলে ১৯৪৯-৫০ সালে বাৎসরিক ভোগ-ব্যয় ছিল ২২০ টাকা 
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কৃষির গুরুত্ব ও গ্রামীণ অর্থটনতিক কাঠামে। ২০১: 


(জাতীয় আয় কমিটির চূড়ান্ত রিপোর্টে মাথাপিছু আয় ধরা হইয়াছিল 
২৫৩৯ টাকা। সঞ্চয়ের পরিমাণ ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে )। 

সারা ভারতের জন্য ('গ্রামাঞ্চল ও শহর মিলিয়। ) হিসাব করিলে খাছ্োর 
জন্য পরিবারের গড় আয় হইল ৬১৬৩%, কাপড়জামার জন্য ৯৭% এবং 
অবশিষ্ট ২% অন্যান্য বিষয়ের জন্ত ব্যয়। শিক্ষা সংবাদপত্র 
এবং বই-এর জন্য ব্যয় বৎসরে মাথাপিছু ১'৬ টাকা; 
স্বাস্থ্য চিকিৎস। প্রভৃতির জন্য বৎসরে মাথাপিছু ২৮ টাকা। অর্থাৎ শিক্ষা 
স্বাস্থ্য মিলিয়! মোট ব্যয়ের ২%-এর একটু বেশি । আলো ও জ্বালানির জন্য 
৩"২৫%, পূজাপার্বণ প্রভতিতে ৭*২১% এবং সকল প্রকার আর|মের জন্ত 
মোট ব্যয়ের এক-অষ্টমাংশ। 

জাতীয় নমুনা জরিপকার্ষের দ্বিতীয় ধাপের (5৫০01) £00170 ) হিসাবে 
(১৯৫০ মে হইতে ১৯৫১ সালের জুন মাস) দেখা যায়, পরিবার-প্রতি গ্রাম্য 
বিনিয়োগের পরিমাণ হইল ২৭৭৪ টাকা । ইহার অর্ধেক 
ব্যয় হয় বাড়ি, কূপ, পুকুর, বাধ প্রভৃতি নির্মাণ- 
কাধে এবং প্রায় এক তৃতীয়াংশ জমির উন্নয়নের জন্য । 
গ্রামাঞ্চলে বাখ্মরিক মূলধন-গঠনের (91717)09] 02108] 01110961013 11) 002 
8121 2685) পরিমাণ পরা হইয়াছে ১৬১ কোটি টাকা । 

জাতীয় নমুনা! জরিপ কার্ধের তৃতীয় ধাপের (71710 1০0) ) হিসাবে 
দেখ! (১৯৫১ সালের আগষ্ট নভেম্বর মাসে ) গ্রামাঞ্চলে মাথা পিছু মাসিক 
ভোগব্যয়ের পরিমাণ হইল ২৪২২ ট্াক। (ছোট সহরে ইহা ছিল ৩১ ৫ 
টাকা; কলিকাতা, বোম্বাই, মাপ্রাজ ও দিল্লীর গড় হইল ৫৪৮২ টাক 
কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও দিল্লীর গড় হইল ৫৪৮২ টাঁকা। সারা 
ভারতের মোট হিসাব ছিল ২৫*৭ টাকা। দেখা যায় যে, বড় সহরে মাথা- 
পিছু ভোগ-ব্যয়ের পরিমাণ গ্রামাঞ্চলের তুলনায় দ্বিগুণেরও কিছু বেশী)। 
গ্রামাঞ্চলের মোট ভোগব্যয়ের ৪৩% দ্রব্য পাওয়া যায় কার্ষের হিসাবে আর 
৫৭% নগদ টাকায় কেনা হয়। 

বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনার ফলে বা নিজস্ব গতিতে ভারতের পূর্বাঞ্চলের 
কয়েকটি নিদিষ্ট গ্রামের অথনৈতিক জীবনে কি পরিবর্তন আনিতেছে তাহা 
বিশ্বভারতীর কৃষি-অর্থনীতি গবেষণাকেন্দ্রের রিপোর্টে সীমাবদ্ধভাবে কিছুট। 
জানা যায়। উহা হইতে উন্নয়ন কার্ধের ফলাফল এব গ্রামীণ কাঠামোতে 


ব্যয় কাঠামো 


মূলধন-গঠন ও ' 
বিনিয়ে।গ 


২০২ ভারতের অর্থনীতি 


কতখানি ও কোনদিকে রূপান্তর আনিতেছে তাহা কিছুট। বুঝিতে পার! 
যায়। কর্মনিয়োগ ও জীবিকার ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলার একটি গ্রামে কর্মক্ষম 
জনসংখ্যার মধ্যে বেকারির পরিমাণ ৪৬৩। দেখা যায় যে, এক পুরুষের 
মধ্যে চাষীর সংখ্যা কমিয়া ক্ষেত মজুরের ও ভাগচাষীর সংখ্যা বুদ্ধি 
পাইয়াছে। মাথাপিছু জমির পরিমাণ খুবই কম, পশ্চিম 
রহ বাংলার তিনটি গ্রামে জমিসম্পন্ন পরিবারগুলির মধ্যে 
০১ হইলে ৩ একরের মালিকানাবিশিষ্ট পরিবারের 
সংখ্যা হইল শতকর1 ৮০১৫) ৭৬১৪ এবং ৫১০ পূর্বাঞ্চলে গ্রাম্য খণ সম্পর্কে 
জানা যায় যে, প্রত্যেক চাষী পরিবারই খণগ্রস্ত । পশ্চিম বাংলার জরিপক্কত 
তিনটি গ্রামে খণের বোঝা পরিবার প্রতি শতকরা ৪৮, ৪৬ ও ৬৬ টাকা। 
গড়ে খণের ৩০% উৎপাদনের উদ্দেশ্টে গৃহীত, বাকী পরিমাণ খোরাক, 
পোষাক, বিবাহ, শ্রাদ্ধাদির জন্য । অর্থাৎ খণের শতকরা ৬২ ভাগই 
অন্কৎপাদক কাধে অর্থাৎ ভোগের উদ্দেষ্তে | 
পূর্বাঞ্চলের জরিপকৃত ১১টি গ্রামের গড়ে মাথাপিছু বাৎসরিক আয় 
১৮০ টাকার নীচে, আর ব্যয় মাথাপিছু ১৯৩ টাক1। ব্যয়ের কাঠামোর 
বিস্তৃত বিশ্লেষণে দেখা যায় ১১টি গ্রামের গড়ে শতকর। ৭৮ ভাগ ব্যয়ই খাছ 
গ্রহের জন্য এবং মাত্র ২২ ভাগ অন্তান্ যাবতীয় বিষয়ের জন্য । শতকরা 
৭৮ ভাগ খাছ্যের মধ্যে অধিকাংশই চাল, গম অর্থাৎ খাগ্যশন্তের জন্য 
মোট ব্যয়ের ৫১%-ই খাছশস্তের( 52:9815 ) জন্য ব্যয়। 
সমগ্রভাবে ভূমিসংস্কারের বিভিন্ন ব্যবস্থা! সম্পর্কে গ্রামবাসীর উ্দানীনতা 
খুবই বেশি, রিপোর্টে এইরূপ বলা হইয়াছে । গ্রামবাসীদের মতে ভূমি- 
সংক্রান্ত আইনে ভাগচাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, 
ভূম্বামীদের মধ্যে ঘন ঘন ভাগচাষী পরিবর্তন করা এবং 
নিজে চাষ করার নামে ভাগচাষীদের উচ্ছেদ করার পরিমাণ খুবই বাড়িয়। 
গিয়াছে । জোতের উর্ধ-সীম। সংক্রান্ত আইন বিশেষ কার্ধকরী হয় নাই, 
কোন কোন গ্রামে মোট জমির শতকরা ৩২ ভাগ বেনামী হপ্তান্তরিত 
হইয়াছে । রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, সমাজোনয়ন এলাক।র কোন কোন 
গ্রামে জীবনযাত্রার মান আয়-ব্যয়, ফসলের ধরণে পরিবর্তন আসিয়াছে। 
তবে সেখানে পরিবর্তনের সহায়ক হিসাবে ছুইটি প্রধান শক্তি কাজ 
করিয়াছে (ক) নামাজিকভাবে একবর্ণ ভিত্তিক এক্য (অর্থাৎ গ্রামে 


হমিসংক্ষ।রের ফলাফল 


কষির গুরুত্ব ও গ্র/মীণ অর্থনৈতিক কাঠামো ২০৩ 


প্রধানতঃ একবর্ণের অধিবাসীই বসবাস করেন, এবং (খ) শ্রেনীভিত্তিক এক 
( অর্থাৎ গ্রামে জমির মালিকানা প্রায় সমপরিমাণে বিভক্ত )। এইবূপ 
গ্রামের সংখ্যা খুবই কম। অন্থান্থ গ্রথমে বিভিন্নপ্রকার সরকারী উন্নয়ন 
কার্ধের স্থবিধ| তাহারাই পাইয়াছে যাহারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে 
উচ্চশ্রেণীর। রিপোর্টে বল। হইয়াছে, “গ্রামজীবনে সামাজিক বা অর্থনৈতিক 
ক্ষেত্রে যদি এমন পরিবর্তন আনিতে হয় যে সেই পরিবর্তন ধারণ করা এবং 
উহা আগাইয়া লওয়ার শক্তি গ্রামের ভিতরেই স্যষ্টি হইবে, তবে সেক্ষেত্রে 
গোড়ার কথা হইল মানুষ; এবং গ্রামাঞ্চলে এই মচুষ কঠোর বর্ণটবষম্য ও 
শ্রোবৈষম্যের কাঠামোতে আবদ্ধ । 'এই কাঠামো! উত্তীর্ণ হইয়া কোন উন্নয়ন 
পরিকল্পনা শক্তভাবে শিকড় বসাইতে পারে নাই । সমবায় চাঁষের ভবিষ্যৎ 
ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ । আমাদের দেশের উন্নয়ন 
পরিকল্পনা যতক্ষণ না৷ গ্রামের শিকড়ে প্রবিষ্ট হইতেছে ততক্ষণ অর্থনৈতিক 
ও সামাজিক জীবনে স্থায়ী পরিবর্তন অসম্ভব ।"" 


এ-দকস্প শন্তিচ্ছছোদ 
জমি ও জল £ জলসেচের অর্থনীতি 
[.81770 & ৬/816521 : 75০০1500105 ০01 11116561018 


চাষের জমির পরিমাণ 


ভারতের মোট ভৌগোলিক আয়তন হইল ৮১ কোটি ১০ লক্ষ একর । 
ইহার মধ্যে ৭২ কোটি ২০ লক্ষ একর জমি কিরূপ ব্যবহৃত হইতেছে তাহার 
হিসাব পাওয়া গিয়াছে । দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় এই জমি ব্যবহারের 
নিয়লিখিত হিসাব দেওয়া হইয়াছে-_ 


কিরূপ অবস্থায় আছে একর ( কোটির হিসাবে ) 
১]। বন ১০*৩৩ 
২। নীট কষিত জমি ৩১৫০ 
৩। বর্তমানে অনাবাদী জমি ২'০০ 
উ। চাষযোগ্য অপচয় (পুরাতন অনাবাদী ) ২৯০ 
৫। কৃষিকার্ধে পাওয়া যাইবে না (ঘরবাড়ী, 
রাস্তাঘাট, নদীনাঁল। প্রভৃতি ১২২ 
৬। অকবিত জমি (অপচয় বাদে) ৯৫০ 
৭। অন্যান্য ১৩৯৫ 
৭১২৪ 


উপবের তালিকা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, ২ কোটি ৮০ লক্ষ 
একর বর্তমানে অনাবাদী পড়িয়া আছে। সুতরাং এই সকল জমিতে চাষের 
প্রসার ঘটানো সম্ভব । ২ কোটি ৯০ লক্ষ একর চাষ- 
যোগ্য অপচয়ের মধ্যে একটু চেষ্টা করিলে ১ কোটি একর 
জমিতে লাভজনক কৃষি সুরু" করা চলে। যে সকল 
জমির হিসাব পাওয়া যায় নাই, অথবা উন্নয়ন করা খুবই ব্যয়সাধ্য, তাহাদের 
বাদ দিলেও এই তিন কোটি ৮* লক্ষ একরে চাষ স্থুরু করা ঢলে । খে সকল 
কারণে এই পরিমাণ জমি পতিত রহিয়াছে তাহা দ্র করা দরকার, অর্থাৎ 


কতখানি জমি এখনই 
পাওয়া যাইতে পারে 


জমি ও জল : জলসেচের অর্থনীতি ২*৫ 


ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ, পরিবহনের স্ববন্দোবস্ত এবং জমির উৎপার্দিক। শক্তি 
বাড়ান__-এই সকল কাজই প্রধান। 

দেশে শিল্পপ্রসার বা অর্থনৈতিক উন্নয়ন যত অগ্রসর হইতে থাকে জমি 
ব্যবহারের ধরণ (28066 0৫ 1910. 80111586101) ) তত বদলাইতে থাকে । 
ভারতের ক্ষেত্রেও ইহা ঘটিতেছে । বন কমিয়া আফিতেছে, 
নীট কষিত জমি বাড়িতেছে, বর্তমানে অনাবাদী জমি 
কমিয়া আমিতেছে। চাষযোগ্য অপচয় কমিয়। 
আমিতেছে, কষিকাধে পাওয়া যাইবে ন। এরূপ জমির দরকার বাড়িতেছে 
অকধষিত জমির পরিমাণ কমিতেন্ছ। জমি ব্যবহারের ধরণের উপর 
জনসংখ্য। বৃদ্ধির প্রভাবও বিশেষ লক্ষ্যনীয়। এতদিন ভারতে জনসংখ্যাবৃদ্ধি 
শিল্পের অন্ুণনতি এবং মুনাফাহীন কাষকাধ এই তিন. প্রভাবেই জমি 
ব্যবহারের ধরণ নিরূপিত হইয়া আমিয়াছে। 
জললেচ 

কষিপ্রধান ভারতবর্ষে জলসেচের প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশি । 
আবাদী জমি হইতে অধিক ফসল ফলাইবার জন্য এবং অনাবাদী চাষ- 
যোগ্য জমিকে আবাদযোগ্য করিয়া তোলার উদ্দেশ্তে ভারতে ব্যাপক 
জলসেচের ব্যবস্থা থাক দরকার । ডাঃ ভোয়েলকার বলিয়াছেন “ইংলগ্ডের 
জমির প্রকৃতি যেমন আর্দ্রতা, ভারতের জমির প্রকৃতি ঠিক তাহার বিপরীত, 

ইহার .হইল অত্যন্ত শ্ুষ্কত1।” তাহা ছাড়া, বর্ধার 
উন্নয়নমূলক অর্থ- ্ 
নীতিতে সেচের গুরুত্ব বারিপাত বিভিন্ন অঞ্চলে সমান নয়। বৃষ্টিপাতের এই 
অসমতার ভিত্তিতে আমরা ভারতকে তিনভাগে বিভক্ত 

করিতে পারি; (ক) ববৃষ্টিহীন অঞ্চল” যেমন সিন্ধু, রাজপুতানা, পাঞ্জাবের 
্বক্ষিণ পশ্চিম অংশ | এই অঞ্চলে সেচ ব্যবস্থার সর্বাগ্রে প্রয়োজন । (খ) 
“অনিশ্চিত বৃষ্টিপাত অঞ্চল" যেমন বোম্বাই, দাক্ষিণাত্য ও যুক্প্রদেশ। এই 
সকল অঞ্চলেও মেচ ব্যবস্থা একান্ত দরকার, (গ) “নিশ্চিত বারিপাত অঞ্চল 
যেমন বাংলা, আসাম প্রভৃতি অঞ্চল। এই সকল অঞ্চলে অনেক সময় 
বারিপাতের আধিক্য দেখ। যায়, ফলে সুষ্ঠুভাবে জল ব্যবহারের জন্ত (নিকাশ 
ও প্রবেশ উভয়ের জন্তই ) খাল খননের দরকার। শীতকালীন শস্য 
'( রবিশন্ত ) বর্ধার জল পায় না, অতএব কত্তিম উপায়ে জল সেচ দরকার । 
জলপথ বিস্তার করিলে পরিবহনের কাজও অগ্রপর হয়। অর্থনৈতিক 


জমি ব্যবহার পুরনো 
ও নূতন প্রভাবসমূহ 


২০৬ ভারতের অর্থনীতি 


উন্নয়নের ভিত্তি হিসাবে কৃষির প্রসারের জন্য ভারতের জলসেচ ব্যবস্থা! 
উন্নত করা দরকার ; ট্রেভেলিয়ান ঠিকই বলিয়াছিলেন “এখানে জল জমি 
অপেক্ষাও মূল্যবান ।» 


বিভিন্ন প্রকার সেচ ব্যবস্থা 

(5095 0৫6 11008500 ৬৬০01155 10 [0019 )-- 

ভারতবর্ষে নিয়লিখিত চারি প্রকারের সেচ প্রণালী প্রচলিত আছে £-- 
(ক) পুক্করিণী, (খ) কৃপ, ও (গ) নলকৃপ, (ঘ) খাল দ্বাবা সেচ ব্যবস্থ!। 

(ক) পুক্ষরিণী £'ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল হইতে পু্ষরিণীর সাহায্যে সেচ- 
বাবস্থা প্রচলিত আছে । সাধারণতঃ নদীর বক্ষে বাধ দিয়া এই সকল 
জলভাগ্ার বা পুক্ষরিণী (50018£০ ০1109) স্ট্টি করা হয়। মাব্রাজ প্রদেশে 
নদীগুলি বর্ধার পর শুফ হইয়া যায় সেজন্য এই প্রথা অবলম্বিত হইয়া থাকে । 
সিন্ধু ও পাঞ্জাবের উত্তব অঞ্চল ছাড়। প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে জল সেচের 
জন্য পুফরিণী আছে। মান্রাজে পুষ্করিণীর সংখ্যাই সর্বাধিক । প্রায় ৪০,০০০ 
পুষ্করিণী মাদ্রাজ ও অন্ধরাজ্যে বর্তমান । 

(খ) কুপঃ সাধারণতঃ কূপ হইতে মানুষের বা বলদের সাহাযো জল 
উত্তোলন কর! হয়। নালাব সাহায্যে এই জল ক্ষেত্রে পরিবেশিত হয়। 
বিছ্যুৎ্চালিত নলকুপের সাহায্যে সেচ ব্যবস্থা যুক্তপ্রদেশে ও পাঞ্জাবে 
প্রচলিত হইয়াছে । এ প্রথার সম্ভাব্যতা প্রচুর । কুপ দ্বারা সেচের ব্যবস্থা 
যুক্তপ্রদেশে, মধ্যপ্রদেশে, পাঞ্জাব, বোশ্বাইতে প্রচলিত । কৃপ ছুই প্রকারের, 
অস্থায়ী '( যেগুলি ২১ বৎসর ব্যবহারের পর পরিত্যক্ত হয় ) এবং স্থায়ী। 
(গ) নলকুপ ঃ: ভারতে নলকৃপের সংখ্য। ২৫ লক্ষ শ্রবং কৃপের সাহায্যে 
কষিত জমির শতকর]1 ছয় ভাগ সেচের জল পাইয়া থাকে । বেশীর ভাগ 
কৃপই বেসরকারী সাহায্যে খনিত হয় এবং তজ্জন্য কৃষককে 'তাকাবি' খণ 
দেওয়া হয় টেকনিক্যাল বোর্ডের পরামর্শপানের ব্যবস্থা করা হয়। আরও 
“৫৮১টি নৃতন দ্বিতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনায় নলকুপ খননের জন্য ২০ কোটি 
টাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে; যাহাতে ১ লক্ষ ১৬ হাজার জমিতে জল 
পাওয়! যাইবে বলিয়। আশা করা যায়। 

পুক্করিণী, কূপ ও নলকুপ--এই তিনপ্রকার মিলাইয়। পরিকল্পনা কমিশনের 
ভাষায় ক্ষুদ্র সেচব্যবস্থা (111807 101168001 ড/70115 ) নাম দেওয়া 


জমি ও জন ঃ জলসেচের অর্থনীতি ২০% 


হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনায় ইহার! মিলিয়া নৃতন ১ কোটি একর জমিতে 
জ্লসেচ করিতে পারিয়াছে। দ্বিতীর পরিকল্পনায় ইহাদের সাহায্যে আঁরও- 
৯০ লক্ষ একর জমি মেচসমন্থিত হইবে আশা করা যাইতেছে | 

(গ) খাল; খালই সেচের প্রধান উপায়। সাধারণতঃ, সরকারী অর্থে 
সেচের খাল কাটা হয়। সেচের খাল তিন প্রকারের £--(১) নিত্যবহ 
থাল (0601:101719] 02081) ; (২) প্রাবন খাল (10017086101 08091) ; 
সঞ্চিত জলভাগার খাল (3001582 08091 )1। 'নিত্যবহ খাল"গুলিতে 
বারমাস জল থাকে । ভারতের নিত্যবহ খালগুলিই প্রধান, যেমন সারদ। 
খাল, স্থকুর বীধ প্রভৃতি । প্লাবন” *খালগুলির তলদেশ যে নদী হইতে 
উহার! জলমরবরাহ পান্ন তাহার জলম্তর ( ৪০. 15৬০1) হইতে উচ্চ, 
হওয়ায়, বর্ষা বা অন্য কোন কারণে উক্ত নদীর জল স্ফীত হইয়া উঠিলে 
তবেই সেই খালে জল প্রবেশ করিতে পারে, নচেৎ তাহারা শুষ্ক পড়িয়া 
থাকে । কেবল বর্ধাকালেই এই সকল খাল কাধকরী হয়, শীত ও গ্রীচ্ছে 
উহারা জলযিহীন থাকে । উপত্যকার মধ্যে বাধ দিয়া “সঞ্চিত খালের 


জলভাগ্ডার” স্য্টি হয়। নালা বা খাল কাটিয়া এ জল ক্ষেত্রে লইয়! 
যাঁওয় হয়। 


খালগুলিকে ছুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, মুখ্য (0081091) ও ক্ষুত্র (10001) | 
মুখ খালগুলি ছুই প্রকারের, কে) “উৎপাদনশীল” (0:০904০61%6) 
ও (খ) “ছুভিক্ষ প্রতিষেধক” (9:০96০০৮৮০)। যে খালগুলি নির্মাণ- 
কার্ধের দশ বৎসরের মধ্যে পরিচালন-ব্যয় ও নিয়োজিত মূলধনের হৃদ 
অর্জন করিতে পারে তাহাদিগকে “উৎপাদনশীল খাল বলে। আর যে 
খ/লগুলি ছুতিক্ষ প্রতিষেধকের জন্য নিমিত হইয়াছে এবং যাহাদের নির্মাণের 
ব্যয় চল্তি (০810506) রাজন্ব হইতে বা 81011) 11750917025 01:81) 
লইতে দেওয়া হইয়াছে তাহাদের বলে 'ছুভিক্ষ প্রতিষেধক" খাল। 


বেসরকারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা নিমিত খাল আথিক দিক হইতে লাভজনক 
হয় নাই। 


জলসেচ সম্বন্ধে চিরাচরিত ধারণ৷ ছিল পুষ্ষরিণী, কূপ, নলকুপ বা খাল 
খনন, কিন্ত ইহাতে জলশক্তিকে মাত্র একধরণের কাধেই ব্যবহার করা 
যাইত। অথচ জলের সাহায্যে শুধুমাত্র জলসেচ ব্যতীত আরও ব্নু- 
প্রকার কাজ করা যায়। এক একটি নদীর দুইধারেরু অঞ্চলসমূহের সকল 


৯০৮ ভারতের অর্থনীত 


অর্থনৈতিক কাজকর্ম কি ভাবে জলের সাহায্যে করা যায়, অর্থাৎ জলশক্তির 
সাহায্যে কি ভাবে বন্ুপ্রকার লাভ কর! যায়, আধুনিক কালে উহ! লইয়া 
বহু গবেষণা হইয়াছে । একটি উদ্দেশ্টের স্থলে বছ উদ্দেশ্টে নদীর জল 
ব্যবহারের প্রচেষ্টা হইতেছে-_বন্তারোধ, সেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, মাল ও 
যাত্রী চলাচল, বিদ্যুৎ হইতে শিল্পোন্নয়ন, মৎস্য চাষ__সকল উদ্দেশ্টে মিলাইয়া 
একটি পরিকল্পনার মাধ্যমেই বহুমুখী উদ্দেশ্য সাধন করাকে বহুমুখী নদী 
উপত্যক1 পরিকল্পনা বলে। পরিকল্পনা কমিশন স্থাপিত হওয়ার পৃবেই 
সরকার বহু এইরূপ পরিকল্পনার কার্য স্থরু করিয়াছেন--বর্তমানে বহুসংখ্যক 
এইপ্রকার বহুমুখী নদী-উপত্যকা পরিকল্পন। গৃহীত হইয়াছে । 


ভারতের অর্থ নৈতিক পরিকল্পনায় জলসেচের প্রসার 


(17071081935 01 [17115500128 81057 085 12185 ) 


দেশ-বিভাগের সময়ে ভারতের অংশে যে পরিমাণ জমি পড়ে, উহার 
মধ্যে ৪৮০ কোটি একরে জলসেচের ব্যবস্থা ছিল। প্রথম পরিকল্পন। স্থরু 
হওয়ার মধ্যে উহ! বাড়িয়! দাড়ায় ৫১৫ কোটি একরে। অর্থাৎ প্রথম পরি- 
ক্লনার স্€তে মোট কধিত জমির ২৭'৫% জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা ছিল। 
প্রথম পরিকল্পনায় নৃতন সিঞ্চিত জমির পরিমাণ মোট ১:৫০ কোটি একর 
বৃদ্ধি পায়। বৃহৎ ও মাঝারি সেচব্যবস্থা দ্বারা ৬* লক্ষ (ইহার মধ্যে 
১* লক্ষ একরে পূর্বে ছোট সেচ ব্যবস্থা ছিল ) এবং ছোট খাট সেচ ব্যবস্থা 
দ্বার ১ কোটি একর জমিতে সেচ ব্যবস্থা করা হইয়াছে । মোট কষিত 
জমির অনুপাতে সিঞ্চিত জমির পরিমাণ দ্বিতীয় পরিকল্পনার স্থুরুতে ২০% 
হইয়া পড়ে । 

প্রথম পরিকল্পনার পূর্ব হইতে এবং প্রথম পরিকল্পনাকালের মধ্যে মোট 
৭২০ কোটি টাক] ব্যয়ের বিভিন্ন জলসেচ পরিকল্পন৷ গৃহীত হইয়াছিল। 
ইহার মধ্যে মোট ৮* কোটি টাক। পরিকল্পন1 স্থরুর 
পূর্বেই ব্যয় হইয়াছিল এবং পরিকল্পনার মধ্যে ৩৪০ 
কোটি টাকা ব্যয় হইবে স্থির হইয়াছিল। বাঁকী ৩০০ ফোটি টাক দ্বিতীয় 
ও তৃতীয় পরিকল্পনায় ব্যয় হইবে এইরূপ ঘোষণ1 করা হইয়াছিল। 


দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে পূর্বে স্থরু করা জলসেচ কার্ধ !চালাইয়! যাওয়া 


প্রথম পরিকল্পন। 


জমি ও জল £ জলসেচের অর্থনীতি ২৪৯ 


ছাড়াও নূতন সেচ ব্যবস্থার জন্য ৩৯০ কোটি টাকার বায় হিসাব করা 
হইয়াছে । ইহার মধ্যে দ্বিতীয পরিকল্পনাকালেই ১৭২ 
কোটি টাক এবং তৃতীয় পরিকল্পনাতে বাকী ২১৮ 
কোটি টাক] লইয়! যাওয়া হইবে । নৃতন ১৭২ কোটি টাক] এবং পুরাতন 
২৯৯ কোটি টাকা_মোট ৩৮১ কোটি টাকাদ্বিতীয় পরিকল্পনার বৃহৎ 
ও মাঝারি সেচকার্য খাতে ব্যয়বরাদ্দ। সিদ্ধু নদীতে প্রস্তাবিত পরিকল্পনার 
জন্য আরও ৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করায় মোট ব্যয় বরাদ্দ এখন ৪১৬ 
কোটি টাকায় ধ্াড়াইয়াছে। ইহ! ছাড়া ছোটখাট সেচকার্ধেও বহু অর্থ 
ররাদ্দ হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সংশোধিত হিসাবে জলসেচ খাতে 
ব্যয়বরাদ্দও সংশোধিত হইয়াছে । দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বৃহৎ, মাঝারি ও 
ছোট সকল প্রকার সেচকাধ দ্বার নৃতন সিঞ্চিত জমির পরিমাণকে ২১০ 
কোটি একর বাড়াইবার কথা হইয়াছে । সংশোধিত পরিকল্পনার ফলে এই 
হিসাবও কিছুটা! সংশোধিত হইয়াছে। 


ঘ্িতীয় পরিকল্পন। 


সেচ পরিকল্পনার কয়েকটি ত্রুটির কথা এই শ্ত্রে উল্লেখ কর! প্রয়োজন। 
সেচকার্ধে ব্যয়ের জন্ত অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্টে যে উচ্চহারে জল-কর, ভূমি-কর 
এবং বিছ্যুৎ-কর প্রভৃতি আরোপ কর হইতেছে তাহাতে দেশের অনেক 
অঞ্চলে চাষীর মনে সেচ সম্পর্কে আশংক। দেখা দিয়াছে । উচ্চহারে বাধ্যত+- 
মূলক জল-কর আরোপ করিলে চাষী ফসল বাড়াইতে বাধ্য হইবে এই যুক্তি 
আংশিক সত্য, সম্পূর্ণ নহে। জলসেচের ফলে বরধিত উৎপন্নের কত 
অংশ চাষীর হাত হইতে তুলিয়া আনিতে হইবে তাহার সম্পর্কে নিদিষ্ট 
নীতি থাক] দরকার। তাহ] ছাড়া, সময় ও পরিমাণমত জল দেওয়া যখন 
অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হইতেছে না তখন এইরূপ বাধ্যতামূলক কর আরোপ 
| ঠিক কি না তাহাও আলোচ্য বিষয়। আমাদের দেশে 

সেচ ব্যবস্থার ত্রটি- বড় বড় সেচব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে বিদেশ হইতে লোক 
বিচ্যুতি আনিতে হয়, দেশে এইক্ধপ কার্ধের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা 
দরকার। ভারতের চাষীদের জল দিলেই হুইবে না, জলের ব্যবহারও 
শিখাইতে হইবে; জলের অপচয় না ঘটাইয়1 ঠিক সময়ে ঠিক স্থানে জলের 
ব্যবহার শেখান দরকার । চাষীরা বৃষ্টিপাতের জন্ত অপেক্ষা করিতে থাকে, 
বৃষ্টি হইলে জল নিতে চায় না এবং বৃষ্টি না হইলে. একনঙ্গে সকল চাষী 


১৪ 


সপ শাস্পিশালাীী 


২১০ ভারতের অর্থনীতি 

প্রায় এক দুই দিনের মধ্যেই সকল জল তুলিতে চেষ্টা করে।* এই অভ্যাসের 
পরিবর্তন দরকার । 

জলমেচের অর্থনৈতিক প্রভাব ও জলকরের সমস্যা (:০০7)০710 


৩665০6৪ ০06 11715856101) ১৮০)5০% 220 11010151299 06 17715560175) 


পূর্বে ইংরাজ আমলে কোন বিশেষ জলসেচ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইলে 
উহ! হইতে যে পরিমাণ বেশি ভূমি-রাজন্ব আদায় করা যায়, তাহাই প্রধান 


অর্থনৈতিক প্রভাব বলিয়া মনে কর হইত। কিন্তু একটি অঞ্চলের সমগ্র 
অর্থনৈতিক জীবনের ও কাজকর্মের উপর সেচব্যবস্থা ব৷ 


"৮৯৬৪ বহুমুখী নদী উপত্যক পরিকল্পনার অর্থ নৈতিক প্রভাব 
সেচেই আবদ্ধ নয়. বহুদূর প্রসারী। অন্যত্র কাজ পাইতেছে না, এইরূপ 
বহু ব্যক্তির নৃতন কর্ম সংস্থান হয়, অর্থোপার্জনের বন 
নৃতন পথ উন্মুক্ত হয়। ভ্রব্যসামগ্রী ক্রয় বিক্রয়, হলেনদেন, ব্যবসা- 
বাণিজ্য বাড়ে; চাষীর, ব্যবসায়ীর, পরিবহন ব্যবস্থার মালিকদের কজ 
ও আয় বৃদ্ধিপায়, কষিজাত দ্রব্যের বাজারের আম্নতন প্রসারিত হয় এবং 
বিক্রয় নিশ্চিত হইয়া উঠে। বীজবপন ও ফসল কাটার সময়ে কিছুট। 
পরিবর্তন আসে। নূতন ধরণের ফসল বোনার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ওই 
অঞ্চলের সহিত অন্য অঞ্চলের আমদানি, রধ্থানি ও বাণিজ্যহাঁরে পরিবর্তন 
আসে। সেই অঞ্চলের শিল্প ও উৎপাদনীশক্তির প্রসার ঘটে। একটি প্রধান 
অর্থনৈতিক প্রভাব হইল জমির দাম বাড়িয়া যাওয়। এবং সেচাঞ্চলের 
জমিদারি ও মধ্যস্বত্বভোগীদের আয় বৃদ্ধি পাওয়1 (জমির বরধিত দাম ও বর্ধিত 
ফসলের ভাগ পাওয়ার ফলে )*। 
সেচাঞ্চলে অর্থনৈতিক প্রভাব বিচার করার সময়ে মনে রাখা প্রয়োজন 
যে, সেচব্যবস্থা গড়িয়া তোলার সময়ে মোট প্রভাবের মধ্যে তন্্ানীন্তন 
উৎপাদনের বা কাজকর্মের প্রভাব জড়িত থাকে; 
প্রভার বিচারে হু সেচব্যবস্থা ঠতয়ারি হইয়! যাইবার পরে উহার স্থায়ী 
সাবধানত। থাক। ৬ 
রাজ প্রভাবগুলি খুজিয়া বাহির করাই মূলতঃ দরকার । তাহা 
ছাড়া, প্রকৃত ও সম্ভাব্য প্রভাব; স্বল্পকালীন প্রভাব ও 
দীর্ঘকালীন প্রভাব সকল ক্ছি পৃথক করিয়া বিচার করা প্রয়োজন। 


শা স্প্পেশ্দ। | পপি শপ সপ পপ সস 





বারিনিক কালে গুণক প্রভাবের (00518101197 629০6) সাহায্যে আয় ও কর্মসংস্থানের 
উপর মোট প্রভাব হিসাব কর! হয়। 


জমি ও জল £ জলসেচের অর্থনীতি ২১১ 


জলসেচ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার জন্য রাষ্ট্র কি পরিমাণ ((]70159007 
01181:565 ০0: ছা৪6: (8০5) ধাধ করিবে তাহ। নির্ধারণ করার জন্তু 
কোনরপ মাপকাঠি বা মানদণ্ড দরকার । (ক পাশের 
শু জমিতে ব্যয় ও উৎপাদনের পরিমাণের সহিত জল- 
সিঞ্চিত জমিতে ব্যয় ও উতৎপাদন-পরিমাণের তুলনা 
করিয়া জলসেচ হইতে লাভ বাহির করা যায়। এইরূপে হিসাব করা 
বধিত আয়ের কত অংশ রাষ্ট্র তুলিয়া লইবে তাহা সরকারী নীতির উপর 
নির্ভর করে। (থ)ট আমেরিকার একটি বিখ্যাত রিপোর্টে বলা হুইয়াছে 
যে, সেচ ব্যবস্থার ফলে জমির দাম কত্তখানি বাড়িল সেই হিসাব করিয়া 
সেচ কর ধার্ধ করা উচিত ।* 

(গ) অনেকে বলেন যে, চাষীর কর প্রদ্দান ক্ষমতার (211165 6০ 025) 
উপর প্রভাবশীল এইরূপ বহু বিষয় একত্রে বিচার করিয়া! জলকর ধার্য করা 
উচিত, বিশেষ করিয়', সেচ ব্যবস্থাটির যোগ্যতা, জমি ও জলের সঠিক 
ব্যবহার, কৃষি উৎপাদনের অনিশ্চয়তা, বিক্রয় ব্যবস্থার পদ্ধতি প্রভৃতি । 
তাহা ছাড়া, কিছুদিন অন্তর জলকরের হার ও করপ্রদান পদ্ধতি পরিবর্তনের 
বাবস্থ। রাখাও দরকার । 

ইহার মধ্যে দ্বিতীয় নীতিকেই গ্রহণ কর! ভাল, কারণ জমিতে ব্যয় ও 
উৎপাদনের সঠিক হিসাব কিছুতেই পাওয়া সম্ভব হইবে না। তাহ! ছাড়া, 

জমি ও জলের ব্যবহার, সেচ ব্যবস্থাটির যোগ্যতা প্রভৃতি 
জমির দামবৃদ্ধিই বিষয়ে নিদারুণ মতছৈধত1| থাকিবে । স্থতরাং জলসেচের 
জলকরের উপযুক্ত 

টা দঞ্ণণ জমির দাম কি দ্রাড়াইল, তাহাই উপযুক্ত মানদণ্ড । 

সেচ ব্যবস্থাটির ফলে জমির উপর দীর্ঘকালীন প্রভাব 
কি ্লাড়াইল তাহ! জমির দামের সাহায্যেই স্পষ্ট বুঝা! যায়। তবে অন্যান্য 
বহু কারণে, বিশেষতঃ জমির ফাট্কাদারীর দরুণ জমির দামে বৃদ্ধি ঘটিল 
কি না, সেই বিচার করিতে তুল করিলে চলিবে না। 


জলকর আরোপের 
মাপকাঠি 
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দুহীদতস্প ান্লিচ্জ্ছেলক 
জমি ও চাষী : মালিকানাসত্ত 


].5750 20৭ (0251055601 : 18701015015 


সামন্ত ভূমিব্যবস্থ৷ কাহাকে বলে (৮/1১৪৮ 15 5৪] 1,800 
80701528 ) 


সাধারণভাবে বল] চলে, ভারতের ভূমিব্যবস্থায় সামস্ততম্ব প্রচলিত 
আছে। সামন্তরতান্ত্িক ভূমিব্যবস্থার কয়েকটি €বশিষ্ট্য আলোচনা করিলে 
ইহ] স্পষ্টভাবে বোঝা যাইবে । প্রথমতঃ, এইরূপ ব্যবস্থায় প্রধানতঃ যাহারা 
নিজের। চাষ করে না তাহারা জমির মালিক হয়১। 

দ্বিতীয়তঃ, কৃষি উৎপাদনের পক্ষে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও দ্রব্যসামগ্রী 
সাধারণ কষকই সরবরাহ করে এবং জমির মালিক উহা দেয় না। চাষীরাই 
উৎপাদনের ব্যয় বহন করে, জমির মালিকেরা উৎপাদ্দনকেন্দ্র হইতে 
অনুপস্থিত থাকে |২ 


তৃতীয়তঃ, জমির চাষী স্বাধীন মজুর নয়, জমির সঙ্গে আবদ্ধ ।৩ 

১ মনে রাখা দরকার, ধনতাগ্রিক কৃষি-ব্যবস্থাতেগ জমির মালিক চাষী'নয়, তাই কেবলমাত্র 
এইরূপ হইলেই উহ! সামন্ত প্রথ! নয়। ইহার সহিত আরও অন্তান্য বৈশিষ্ট্য জড়িত থাকে । 

২ জমির মালিক অনেক সময় চাষের কাজ দেখাশোন| করে অথবা উৎপাদনের উপকরণগুলির 
কিছু কিছু সরবরাহ করিতে পারে । তাহাতেও সামন্ত-প্রথা! নাই এমন বল! চলে ন। | ধনতন্ত্ে 
চাষীর হাতে জমি ও অন্যান্ত উপকরণ থাকে না» তাহারা কারখানার মজুরের মত জমিতে 
উৎপাদনের কাজে নিজের শ্রম ভাড়া দেয়। সাধারণতঃ সামন্ততন্ত্রে চাধী জমি ছাড়া অন্তান্ত 
উৎপাদনের উপকরণের মালিক হয়। 

৩ বিভিন্ন ঈপায়ে চাষী জমির সঙ্গে আবদ্ধ থাকিতে পারে । যেমন, প্রথমতঃ ভূমিদাস-প্রথা 
(89:10027) | ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মজুর?এক মালিককে ছাড়িয়া অন্ত মালিকের কাছে পিজে 
খুমীমত শ্রমশক্তি ভাড়া খাটাইতে যাইতে পারে । ভুমিদাস প্রায় কোন্‌ ভূমিদাস জমির সহিত 
আবদ্ধ অর্থাৎ সেই জমির গাছের মতই জমির মালিকের সম্পত্তি। জমি বিক্রয় হইলে ভূমিদাদ 
অ।পনা-আপনি নৃতন মালিকের সম্পত্তিতে পরিণত হয়, জমি ছাড়িয়া! পলায়ন কৰিলে তাহাতে 
দেশের আইন ভঙ্গ করা হয়। ভৃমিদাসের সহিত দাসের পার্থক্য এই যে, দাস চাষের কাজ 
করিলেও জমির সহিত আবদ্ধ নয, সে মালিকের নিজন্ব সম্পত্তি, তাহাকে ক্রয়-বিক্রয় বা মারিয়। 


জমি ও চাষী £ মালিকানাসত্ব ২১৩, 


চতুর্থতঃ, জমির মালিকানা সকলের জন্য উন্মুক্ত বা অবারিত নহে।৪ 
রাষ্ট্রকে কোনরূপ কাজ বা অর্থ দিতে হইবে-জমির মালিকানার সহিত 
এইরূপ সম্পর্ক জড়িত থাকে । সামস্ততাস্ত্রিক ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাষ্ট্রের দাবীর 
অধীন, ধনতাম্ত্রিক ব্যক্তিগত সম্পত্তি স্বাধীন« | 


ভারতের বিভিন্ন ভুমিসত্ব ব্যবস্থা 001665506 1810 [50075 
9%812705 01 [17018) 


প্রাচীনকালে ভারতের ভূমিসত্ব ব্যবস্থা কিরূপ ছিল তাহা লইয়! 
&্তিহাসিকগণ একমত নহেন। সকল সুত্র মিলাইয়৷ দেখা যায় যে, 
সাধারণভাবে প্রাচীন ভারতবর্ষে গ্রার্ম-পঞ্চায়েতের হাতেই জমির চূড়ান্ত 
মালিকান! ছিল। ব্যক্তিগতভাবে চাষী উহ। ব্যবহার 
করিলে ও পঞ্চায়েতকে কর দিতে হইত। অবশ্য শাস্তি- 
শৃংখলা রক্ষার জন্ত এবং সেচব্যবস্থার জন্য রাজাকে চাষী বা পঞ্চায়েত 
ফনলের কিছু অংশ দিত। গ্রাম-পঞ্চারেতের মালিকানা, ব্যক্তিগত চাষ 


প্রাচীন ভারত 








ফেলাও চলে (আযারিষ্টটলের ভাষায় ক্রীতদাসেরা উৎপাদনের সবাক যন্ত্র বা 10070920600) 
7০০০:৫),কিন্ত ভূমিদাসকে মারিয়া ফেলিলে দেশের আইন বিরুদ্ধ কাজ করা হয়, তাহাকে জমির 
সহিত বিক্রয় কর] চলে। ভূমিদাস-প্রথা থাকিলে উহা সামস্ততগ্্রের ক্লাসিকাল রূপ, কিন্ত ধনতাস্ত্রিক 
সম্পর্কের বোঝ। সামস্তন্ত্রের উপর চাপিয়া এই ক্লাদিকাল সামস্ততান্ত্রিক রূপকে কিছুট। পরিবর্তন 
করিতে পারে । যেমন, কোন কৃষক মালিক-চাষী (92826 0:০071960৮ ) বা শ্বেচ্ছা-চাষী 
(66580৮-5/-৮1]]) হইতে পারে, কিন্তু বদ্দি( প্রথা বা শিল্পে অনগ্রসরতার দরুণ) জমিদার তাহাকে 
বিনা দামে খাটাইতে পারে, তাহার ব্যত্তি-স্বাধীনতা কোনরূপ হাস করিতে পারে, তবে উহ! 
কিছুটা পরিবর্তিত হইলেও সামস্ততন্ত্র। 


৪ ইহার অর্থ হইল প্রথমতঃ জমির মালিক হইলে রাষ্ট্রকে কিছুটা কর দিতে হয়। কোন 
ব্যবসায়ী যন্ত্রের মালিক হইলেই রাষ্ট্রকে সেইজন্য কোন কর দিতে হয়না । উহ! হইতে উৎপাদন 


করিয়া আয় বা মুনাফ1! করিলে আয়কর বা অন্যান্ত কর দিতে হইতে পারে, কিন্তু বস্ত্রে 
মালিকানার দরুণ সেই কর নয়৷ 


নীচের দুইটি উদ্ধতি হইতে ইহাদের পার্থক্য স্পষ্ট বুঝ যাইবে ; 
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২১৪ ভারতের অর্থনীতি 


এবং রাজার প্রাপ্য অংশ সকল কিছু মিলিয়। প্রাচীন ভারতের ভূমি ব্যবস্থা 
গঠিত ছিল।৬ ূ 
গুপ্যুগে এবং তাহার পরবতাঁকালে ঠিক ইউরোপীয় ধরণের না হইলেও 
সামন্ততন্ত্রের ন্যায় ভূমিব্যবস্থা এদেশে গড়িয়া উঠিতে সরু করিল। 
টসন্াধ্যক্ষ বা স্থানীয় শান্তিরক্ষক রাজার অধিকারের 
কিছু অংশ নিজেরা ভোগ করিতে সুরু করিল, কেন্দ্রীয় 
রাজশক্তিকে তাহারা কিছু কিছু রাজস্ব দিতে আরম্ভ করিল। নীচের 
তলায় গ্রাম-পঞ্চায়েত থাকিলেও দেশের অধিকাংশ অঞ্চলে ইহার বিলোপ 
স্থুর হইয়া গিয়াছিল | 


গুপ্তযুগ 


মুসলমান যুগে ভারতে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটিতেছিল এবং ফলে 
গ্রামাঞ্চলে দ্রব্যবিনিময় (7351661) প্রথা দূর হইয়া ক্রমশঃ অর্থভিত্তিক 
বিনিময় প্রসার লাভ করিতেছিল। ফনলের ভিত্তিতে খাজনার বদলে 
অর্থের ভিত্তিতে খাজনা লওয়1 এই সময়েই স্থরু হইয়াছিল । 
রাজকর্মচারীগণ সরকারী কাধের বদলে জমিদারী ব। 
জায়গীরদারী পাইতেছিলেন, এইব্পে প্রায় নৃতন এক জমিদারশ্রেণী গড়িয়া 
উঠিয়াছিল। কৃষকের চাষ-স্বত্ব (0০০091080)0% 11516 0৫6 05০ 62087 
০152097 ) বিলুপ্ত হইল না। জমিদারেরাই চাষীর নিকট হইতে খাজন। 
আদায় করিত, নিজের অধীনস্থ উপজমিদারশ্রেণীর উপর আদায়ের ভার 
দিত। এইরূপে কিছুট। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ভারতে গড়িয়া উঠিয়াছিল। 

ইংরাজেরা এদেশে আসিয়া নবাবের নিকট হইতে ভূমি রাজস্ব 
আদায়ের ভার চাহিয়া লইল এবং তাহার পর হইতে তাহার! বিভিন্ন 
অঞ্চলের জমিদারী নীল:মের সাহায্যে সর্বোচ্চ দামে বিক্রয় করা স্থুরু করিল । 
এই নৃতন জমিদারশ্রেণীর সহিত জমির সম্পর্ক ছিল কম, 
চাষীদের নিকট হইতে যথাসবন্ব কাড়িয়া লইয়া নিদিষ্ট 
সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব ধনী হওয়াই তাহাদের উদ্দেশ ছিল। ইংলণ্ডে এই 
সময়ে জমিতে ধনতান্ত্রিক প্রসার স্থুরু হইয়া গিয়াছে, জমির উপর রাজার 
ব' রাষ্ট্রের সামন্ততান্ত্রিক আদায়ের যুগ শেষ হইয়াছে । কিন্তু ভারতবর্ষের 


মুসলমান যুগ 


ইংরাজ যুগ 


৬বেডেনপাওয়েল, শ্রীরাধাকুমুদ মুখাঞ্জি প্রমুখ পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, বৈদিক যুগেও জমিতে 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং চাঁধী-মালিকান। ছিল। 


জমি ও চাষী : মালিকানাসত্ব ২১৫ 


কৃষিতে ধনতত্ত্রের বিকাশ না ঘটাইয়া সামন্ততান্ত্রিক কায়দায় শোষণব্যবস্থা 
কায়েম করিয়! সেই লুণ্িত অর্থে ইংলগ্ডের শিল্পবিপ্লবের পথ প্রশস্ত করিল।৭ 

এই নৃতন জমিদারশ্রেণীর ভয়াবহ শোষণের প্রত্যক্ষ ফল হইল ১৭৭০ 
সালের বাংলায় মন্বন্তর ; ১৭৮৪, ১৭৮৭ এবং ১৭৮৮ সালের ছুভিক্ষ ।৮ 

কৃষিতে এইরূপ ভয়াবহ অবস্থার হাত এড়াইবার জন্যই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা! হইল । 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-_১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়াঁলিস্‌ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
প্রবর্তন করেন । এই ব্যবস্থায় জমিদারদের সহিত রাষ্ট্রের বন্দোবস্ত হইল এবং 
খাজনা নির্দিষ্ট রহিল। চাষীর নিকটণ্হইতে জমিদার £কি পরিমাণ খাজন! 
আদায় করিবে, তাহার প্রতি রাষ্ট্রের লক্ষ্য না থাকায় জমিদারের আয়ের 
পরিমাণ বাঁড়িয়াই চলিল, প্রজার শোষিত হইতে লাগিল, কিন্ত রাষ্ট্রের প্রাপ্য 
ভূমিরাজম্ব একেবারে নির্দিষ্ট রহিয়া গেল । 

ইহা! ছাড় ফপলের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় জমিদারেরা খাজনা বৃদ্ধি করিবার 
স্যোগ পাইল । ফলে ১৭৯৩ সালে যেখানে প্রজার নিকট জম্মিদারগণের 


এ শা শাঁশাশাাা? শি স্ ৮ শী শিস 
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৮ কিরিপ চাপ দিয়। জমিদার ও চাষীদের নিকট হইতে অর্থ আদায় করা হইত তাহ] 7302150- 


এর বন্ততা হইতে পাওয়া যায়। 
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২১৬ ভারতের অর্থনীতি 


খাজনা আদায়ের পরিমাণ ছিল ৪ কোটি টাকা মাত্র, উহা? ১৬ কোটি টাকার 
পরিণত হুইল, কিন্ত জমিদারগণের নিকট সরকারের যে তিন কোটি ৬৭ লক্ষ 
টাকা পাওন1 ছিল তাহা মাত্র ৪ কোটি টাকার উর্ধে আর বৃদ্ধি পাইল না। 
ইহাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তরূপে পরিচিত | 


এই বন্দোবস্ত অন্থসারে জমিদার নির্দিষ্ট দিনে খাজনা দিতে অপারগ 
হইলে *হূর্যান্ত আইন' অঙ্থসারে জমিদারী নিলামে তুলিয়! বিক্রয় করিয়া 
লওয়া হইত। এই বন্দোবন্তের সময় প্রজার অন্থকুূলে কোন রক্ষাকবচের 
( যেমন খাজনার নিষ্দিষ্ট হাঁর, “জমিতে সত্ব" প্রজা! উচ্ছেদ নিবারণ প্রভৃতি ) 
ব্যবস্থা ছিল না। কেবল এই সকল বিষয়ে সরকারের আইন করিবার 
অধিকার ঘোষণা করা হয়। সই ঘেঁষণামত পরবত্্কালে রায়তের 
মঙ্গলের জন্য তূমিসত্ববিষয়ক বহু আইন পাশ হইয়াছে। 

লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী ভূমিসত্ব নির্ধারণে নিম্নলিখিত কয়েকটি 


উদ্দেস্ঠ ছিল £_-(১) নমাখিক উদ্দেশ্ত । তাহার ধারণ ছিল ইহার ফলে 
দেশে সম্পদ ও প্রাচুধের বৃদ্ধি হইবে। রাজস্ব চিরস্থায়ী হইলে উহ! আদায় 


করাও সহজ হইবে । (২) সামাজিক উদ্দে। জমিদার শ্রেণীর সাহায্যে 
শিক্ষা ও সংস্কৃতির বুদ্ধি হইবে বলিয়া তিনি ভাবিয়াছিলেন । (৩) রাজনৈতিক 
উদ্দ । তিনি আশা করিয়াছিলেন যে বঙ্গীয় জমিদার শ্রেণী সরকারের 
বন্ঠ ও রাজভক্ত হুইবে। 

বৃহৎ বঙ্গে, মাদ্রাজের কতকাংশে ও বেনাঁরসীর নিকটবর্তী কয়েকটি 
জেলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথ। প্রবর্তিত হয়। অন্যান্য প্রদেশের কিছু 
কিছু অঞ্চলে এই প্রকার বন্দোবস্ত স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে দেখা 
গিয়াছে, যে, উহাতে রাষ্ট্রের রাজস্ব খাতে যথেষ্ট লোকসান হইতেছে । সেজন্য 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তনীতি পরিত্যক্ত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পাধারণতঃ 
জমিদারগণের সহিত সম্পাদিত হইত বলিয়। উহাকে জমিদারী বন্দোবস্তও 
বল! হইত। অস্থায়ী বন্দোবস্ত এলাকায় যেমন সুন্দরবন অঞ্চলে, সরকার 
যখন নির্দিষ্টকাঁলের জন্য জমিবা বন কোন জোত্দারের সহিত বন্দোবস্ত 
করে তখন তাহাকেও জমিদারী বন্দোবস্ত বল! হয় । 


অস্থায়ী বন্দোবস্ত চারি শ্রকারের-_রায়তওয়ারী, মহলওয়ারী, মালগুজারী 
ও অস্থায়ী জমিদারী । নিক্নে বিভিন্নপ্রকার ভূমি বন্দোবস্তকে শ্রেণীবদ্ধ কর! 
হইল ঃ 


জমি ও চাব্ী £ মালিকানাসত্ব ২১৭, 


অস্থায়ী ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্ত ব্যবস্থা 

চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের মত অস্থায়ী বন্দোবস্তে ভূমির মালিকের দেয় 
রাজস্ব চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট নহে। অস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীনে কোথাও- 
১০ বৎসর, কোথাও ২০ বৎসর, কোথাও ৩০ বৎসর, এবং কোথাও একটি 
নির্দিষ্ট পরিমাণ সময় অন্তর ভূমি রাজস্বের হার পুননিিষ্ট হয়। ফসলের 
বাজারদাম বুদ্ধি, মেচ ব্যবস্থার দরুণ ভূমির উর্বরাশক্তির বুদ্ধি' জমির 
পরিমাণ বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে জমির খাজনা বৃদ্ধি হইয়া থাকে । এই অস্থায়ী 
বন্দোবস্ত রায়তদিগের সহিত ব্যক্তিগতভাবে বা যৌথভাবে, এবং মালিক- 
দিগের সহিত ব্যক্তিগতভাবে বা যৌথভাবে নিশপন্ন হয়। 


(১) ব্রায়তওয়।রি বন্দোবস্ত-_ যেখানে সরকার রায়ত বা কবৰকদিগের 
সহিত ব্যক্তিগতভাবে খাজনা নিদিষ্ট করে তাহাকে রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত 
বলে। এই ব্যবস্থায় রায়ত ও সরকারের মধ্যে কোন মধ্যন্বত্বাধিকারী- 
নাই । রায়তেরা সরাসরি সরকাঁরকে খাঁজন। দেয় । এই প্রকার বন্দোবস্ত__ 
মাদ্রাজ, বোম্বাই, বেরার ও আসামের একাংশে প্রচলিত ছিল । প্রতি ১০, 
২০ ব। ৩০ বৎসর অন্তর ভূমি রাজস্বের পরিমাণ স্থিরীকৃত হয়। “জমির 
উন্নতি নীতি” (069৬6107101) 0111751015 ) অন্থসারে নৃতন অঞ্চলে শী 
শীঘ্র ও পুরাতন অঞ্চলে বিলম্বে রাজন্ব বন্দোবস্ত হইয়া! থাকে, কারণ কৃষকের 
রাজন্ব বৃদ্ধির হার হঠাৎ অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইলে উহা বহন কর] তাহার, 
পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়। রায়তওয়ারী ব্যবস্থায় চাষের খরচ বাদে কৃষকের যে 
নীট মুনাফা থাকে তাহার অর্ধেক (শতকরা ৫০ ভাগ ) সরকারকে খাজন। 
হিসাবে দিতে হয়। 


(২) মহালওয়ারী বন্দোবস্ত-_এই প্রথা পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশে প্রচলিত 
ছিল। এই প্রথা অনুসারে রায়তের সহিত ব্যক্তিগতভাবে রাজস্ব বন্দোবস্ত: 
হয় না। এক বা একাধিক গ্রাম লইয়1 গঠিত একটি অঞ্চলের সহিত বন্দোবস্ত 
হয়। কিন্ত প্রত্যেক কৃষক রাজস্বের জন্ত সরকারের নিকট ব্যক্তিগতভাবে 
ও যৌথভাবে দায়ী থাকে । সাধারণতঃ, 'লম্বরদার" নামক গ্রামের মাতব্বরের 
মারফত রাজন্ব আদায়ের বন্দোবস্ত হয়। 


(৩) মালগুজারী বন্দোবস্ত-_সরকারী কর্মচারী, গ্রামের জমি জরিপ 
করিয়া (রায়তী প্রথা অন্গসনরে ) সরকারকে দেয় রায়তের। খাজন। স্থির: 


২১৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


করে। মালগুজাররা সেই খাজন! আদায় করিয়া সরকারের নিকট দাখিল 
করে। , আদায়ী রাজন্বের উপর তাহারা কমিশন পায়। মারাঠা রাজত্বের 
সময় ইহাদের মালিকানা স্বত্ব ত্বীরুত হইয়াছিল | এই প্রথ! জমিদারী প্রথার 
অন্ুরূপ। কিন্তু রায়তদের রাজন্বের পরিমাণ সরকার ঠিক করিয়। দেওয়ায় 
ইহা! প্রকৃতপক্ষে রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত ছাড়া আর কিছু নয়। এই প্রথা 
মধ্যপ্রদেশেও প্রচলিত ছিল । 

চিরস্থারী বন্দোবস্তের স্ুবিধা_-অনেকের মতে তদানীন্তন অবস্থার পরি- 
প্রক্ষিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কতকগুলি স্থবিধা ছিল । প্রথমতঃ, অস্থায়ী 
বন্দোবন্তে প্রতিবার ভূমি-রাজন্ব নির্ণয়ে যে ব/য় ও হায়রানি হয় তাহ] ইহাতে 
নাই, এবং খাজন বৃদ্ধি এড়াইবার জন্য নানারূপ কৌশল অবলম্বন করিবার 
প্রয়োজন হয় না। দ্বিতীয়তঃ, জমিতে “চিরস্থায়ী স্বত্ব পাইলে তুলামাটি স্বর্ণে 
পরিণত হয়”। কোন কোন বদান্য জমিদারের চেষ্টায় বন হানিল, বাধ 
নির্মাণ, চলাচল ব্যবস্থা প্রভৃতি কৃষি-উন্নতিমূলক অনুষ্ঠান সম্পাদিত হুইয়াছে। 
তৃতীয়ত:, এই বন্দোবস্তের ফলে তৎকালীন সরকার নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব 
পাইবার পূর্ণ আশ্বান পাইয়াছিল। চতুর্থত£, ইহা জমিদার ও প্রজার মধ্যে 
পরস্পরিক সম্পর্ক ঘনিষ্টতম হইবার স্থযোগ স্ৃষি' করিয়াছিল। পঞ্চমতঃ, 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলাদেশে প্রভাবশালী জমিদারশ্রেণী, স্বাধীন- 
চেতা ও বুদ্ধিমান মধ্যবিত্তশ্রেণী এবং শক্তিমান রুষকশ্রেণীর উৎপত্তি হইয়াছিল। 
বাংলাদেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতি উন্নয়নে এই জমিদার ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর দান 
অসামান্ত । যষ্ঠতঃ, জমিদারশ্রেণীর রাজভক্তির উপর সরকার নির্ভর 
করিতে পারিয়াছিল। সিপাহী যুদ্ধের কালে সরকার ইহাদের নিকট হইতে 
প্রভূত উপকার পাইয়াছিল। সপ্তমতঃ, দেশের নেতৃত্ব গ্রহণে জমিদার্রেণী 
পরাজ্ুখ হয় নাই। স্কুল-কলেজ-টোল স্থাপন, হাসপাতাল নির্মাণ, শিল্প 
প্রতিষ্ঠ। প্রভৃতি কার্ষে, এমন কি দেশের স্বাধীনতা অর্জন প্রভৃতি রাজনৈতিক 
ব্যাপারেও বহু জমিদারকে সন্ক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে দেখ। গিয়াছে। 
চিরস্থারী বন্দোবস্তের ঘোষ কিন্ত এই ব্যবস্থার দোষের অন্ত ছিল না। 

(১) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় বড় বড় জমিদারগণ কর্তৃক বৃহদায়তন 

কৃষির যে কল্পনা কর1 হইয়াছিল তাহা আদৌ বাস্তবে পরিণত হয় নাই। জমি 
বেশি থাকিলেই কৃষিতে 'ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের প্রনার হয় না। শিল্পে 
ধনতন্ত্রের প্রসারই কৃষিতে যন্ত্র ও মূলধন নিয়োগের ক্ষেত্র প্রস্তত করে। 


জমি ও চাষী £ মালিকানাসত্ব ২১৯ 


(২) সরকার এই বন্দোবন্তের ফলে বিশেষভাবে আধিক হিসাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
হইয়াছে । ১৭৯৩/সাল হইতে অগ্যাবধি রাজন্ব আদায় তিনকোটি ৬০ লক্ষ 
টাক] হইতে মাত্র ৪ কোটিতে পৌছিয়াছে, যেখানে জমিদারগণের আয় ৪ 
কোটি হইতে ১৬ কোটি টাকায় দাড়াইয়াছে । জমিদারের] ১২ কোটি টাকা 
অন্থপাজিত মুনাফ| ( 81)681760 10,070) ভোগ করিয়াছে । ফসলের 
মূল্য বৃদ্ধির সমস্ত স্থবিধা জমিদারগণই ভোগ করিয়াছে । (৩) চিরস্থায়ী 
বন্দোবন্তে প্রজার মঙ্গলের কথ। আদে চিন্তা করা হয় নাই। (৪) 
জমিদারী প্রথাই বাংলার শিল্প ও ব্যবসায়ে পশ্চাৎ্পদ থাকিবার কারণ। 
উদ্যমী পুরুষেরা কিছুকাল ব্যবসা প্রভৃতি ঝুঁকির কাজে টাকা উপার্জন 
কমিবার পর জমিদারী ক্রয় করিয়! নিরুদছেগ জীবনযাপনে প্রলুপ্ধ হইত । (৫) 
জমিদারগণ প্রবাসী জীবনযাপনে প্রলুব্ধ হইত । (৫) ফলে প্রজাগণের সহিত 
তাহাদের কোন ঘনিষ্ট সম্পর্ক জন্মায় নাই । (৬) জমিদারী প্রথার ফলে বনু 
প্রকার মধ্য্বত্বের উৎপত্তি হইয়াছে । দেখ! গিয়াছে, কোন কোন স্থলে নরকার 
ও কৃষকের মধ্যস্থলে ২০টি স্তরের মধ্যন্বত্বাধিকারী জমি হইতে উপস্বত্ব ভোগ 
করিতেছে । ইহার প্রত্যক্ষ ফল হইতেছে জমির উন্নতিতে জমিদার কখনও 
মনোযোগী হইতে পারে নাই । (৭) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মধ্যবিভ্তশ্রেণীর 
উৎপত্তি হইয়াছে এই উক্তি সমর্থনযোগ্য নহে, কারণ বোথ্াই প্রদেশে 
যেখানে রায়তওয়ারী প্রথা বর্তমান, সেখানেও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রভাব দেখা 
ঘায়। (৮) অস্থায়ী বন্দোবন্তে আকাল পড়িলে প্রজা খাজন! হইতে রেহাই 
পাইলেও পাইতে পারে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সে সুবিধা পায় না। 


বর্তমান কৃষিসত্ব কাঠামে। এবং উহার প্রকৃতি (55606 ৪6109 


€০181016 51006016 8০ 16917900120) 


বিভিন্ন ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা লইয়া! গঠিত ভারতের ভূমিব্যবস্থা বু বিষয়ের 
সংমিশ্রণের ফলম্বরূপ বর্তমানে পিরাফ্িভের আকারে দ্রাড়াইয়া আছে। 
প্রাক-ত্রিটিশ সামন্ততন্ত্র ( যেখানে রাষ্ট্র ফমলের কিছু 
অংশ দাবী করিত ) হইতে স্থরু করিয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তি 
সম্পর্কে আধুমিকতম ধনতাম্ত্রিক ধারণা ইহার মধ্যে 
মিশিয়া আছে । রাষ্ট্র হইল সর্বোচ্চ-জমিদার (901061-1.817019:), উহার 
নীচে বহু স্তরের চাষীশ্রেণী-্নীচের ব্যক্কির তুলনায় উপরের ব্যক্কির হাতে 


রাষ্ট্র, মালিক, কিযাণ 
ও মজদুর 


২২০ ভারতের অর্থনীতি 


মালিকানা-সম্পকিত দলিলটি একটু বড় বা উঁচু ধরণের--'এই কাঠামোতে 
ভারতের কৃষিকার্য চলিতেছে । উপরের শ্রেণীর কাজই হইল ঠিক পরবর্তী 
নীচু শ্রেণীর নিকট হইতে টাকায় বা ফসলের হিসাবে উৎপাদনের কিছু "অংশ 
আদায় করাঁ। সংক্ষেপে বলিতে গেলে রাষ্ট্রের নীচে তিন শ্রেণীর লোক 
লইয়া এই শ্বত্বকাঠামে ( £2া5৩ 9:০6) ঈ্াড়াইয়া আছে। মালিক, 
যাহারা প্রধানতঃ চাষের কাজ না করিয়া খাজন! আদায় করে; কিষাণ, 
যাহার প্রধানতঃ কোন না কোন ম্বত্বের বা দলিলের সাহায্যে নিজেরা 
জমি চাষ করে বা কিছুট1 অন্যকে দিয়! চাষ করাইয়া! লয়; এবং কৃষি-মজুর, 
যাহারা প্রধানতঃ অপরের জমিতে চাষ করে এবং উহার বদলে ফসলের 
ংশ ব| নগদ টাক1 পায় 
পিরামিডের আকারে গঠিত এই ভূমি ব্যবস্থার মূল কথা হইল উৎপাদনের 
একটি বিরাট অংশ যাহার] উৎপাদন করে ন1 এইরূপ লোকের হাতে চলিয়া 
যায় এবং তাহা! জমির বা কৃষি-যন্ত্রপাতি উন্নয়নের কাজে নিযুক্ত হয় না। 
উৎপাদনের কাজে আসে না এইরূপ অঙ্কুৎপাদক শ্রেণীর ভরণ পোষণের ভার 
হইল উৎপাদক শ্রেণীর হাতে । উৎপাদক ত্রণীর ভূমিসত্ব নীচু স্তরের এবং 
অনিশ্চিত ধরণের বলিয়া (11566001 210. 101960065 79:006165 11817) 
এ জমিতে দীর্থকালীন বিনিয়োগের কথা তাহার চিন্তাও করে 
এই পিরামিডের টি 
অর্থনৈতিক তাৎপর্য না এবং তাহার উদ্ধত অপহরণের পর এইরূপ কোন 
ক্ষমতাও আর অবশিষ্ট থাকে না। দেশের বর্ণভেদ প্রথার 
সঙ্গে জড়িত হইয়া এই ভূমিসত্ব ব্যবস্থা ভারতের সামাজিক পরিবেশে সামন্ত- 
যুগীয় অনড়তা ও অচলতা আনিয়! দিয়াছে । চাষের কাজ বা কোনরূপ 
শ্রমের কাজই নিম্নবর্ণের বা নিয় জাতির কর্তব্য এই মজ্জাগত ধারণ! 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বিপুল বাধান্বরূপ হইয়৷ দাড়াইয়াছে। প্রায় সকল 
শ্রেণীর লক্ষ্যই হইয়াছে শ্রম বা উৎপাদদনী কাজ না করিয়৷ উহ] হইতে কতটা 


দুরে থাকিয়া সামাজিক পদ মর্ধাদার সিঁড়ির উপরের কোন্‌ ধাপে উঠিতে 
পারা যায়। 
উৎপাদনের কত বিরাট অংশ অন্ুৎপাদক শ্রেণীর হাতে চলিয়! যায় 


তাহা একটু লক্ষ্য করিলেই দেখ? যাইবে । ১৯৪৯-৫০ 
সালে ক্ুষি হইতে মোট ৪৮০*-এর কোটি টাকার জাতীয় 
আয় সৃষ্টি হইয়াছিল ধরা হয়। খাজনার হার নীট 
উৎপাদনের ১০% হইতে ৬-% মধ্যে ধরা চলে। মালব্যের মতে খাজন।র 


উৎপাদক শ্রেণীর হাত 
হইতে উদ্বৃত্তের অপহরণ 


জম ও চাষী মালকানাসত্ব ২২১ 


পরিমাণ ৩৩% হইতে ৭৫%-এর মধ্যে । চাষীদের খাজনার গড় হার উহাদের 
নীট আয়ের ২৫% ধরিয়া লইলে, দেশে মোট খাজনার পরিমাণ ছিল বৎসরে 
১২০* কোটি টাকা 1১৭ 
এইখানেই হিসাব ক্ষান্ত করিলে চলিবে না। চাষীর নিকট হইতে 
বে-আইনী বু রকমের আদায় যেকি পরিমাণ হইতেছে, তাহার কোন 
হিসাব পাওয়া যায় না। ফসলের অর্ধেক দিয়! ভাগচাষীর। চাষ করে (যেমন 
পশ্চিমবর্সে, বোম্বাই-এ ), নীট উৎপাদনের কত অংশ 
৪০০ ৬ রে তাহাতে দেওয়া, হইল, কে তাহার হিসাব করিবে? 
ঠিকা-চাষী ও ন্বেচ্ছা-চাষধীর নিকট হইতে কতখানি 
খাজন। এবং বেআইনী আদায় চলে তাহার হিসাব করাও চলে না। মালব্য 
ইহাকে ১০০ কোটি টাকার বেশি হইবে বলিয়াছেন এবং তাহারই মতে «ইহ! 
কমের হিসাব” (৭015 29 20 01)061250100209” )। উচ্চ সুদের হারের 
দ্বারা, গ্রামে মুদি দোকান পাট স্থাপন করিয়া, বন্ধকীর দোকান খুলিয়া 
ইহার! যে পরিমাণ আদার করে, তাহ যোগ করিলে. যে চিত্র পাওয়! যায় 
তাহ!খুব স্থখের নিশ্চয়ই বলাচলে ন।। পরিকল্পনাতে বিনিয়োগ-যোগ্য 
অর্থাভাবের সম্মুখে যখন বাৎসরিক বিনিয়োগের পরিমাণ জাতীয় আয়ের ৭% 
হইতে ১০%-এ উঠান সম্ভব হইতেছে না তখন অহ্থৎ্পাদক শ্রেণীই জাতীয় 
আয়ের ১২% লুট করিতেছে; অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রসার কিরূপে ঘটিবে? 
ইহাই সমাজের প্রধান সম্ভাব্য অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত (০156 70621008] ০০- 
1801010 5010105 )। সামন্ততান্ত্িক ভূমি ব্যবস্থা, জমিদারী ও মধ্যন্বত্ব উচ্ছেদ 
করিলে তবেই এই উদ্বৃত্ত জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিবেগ ব৷ ক্রমবৃদ্ধির 
হার বাড়াইতে পারে। তুমিসত্ব ব্যবস্থা হইতে উত্ভৃত ভারতের অর্থনৈতিক, 
রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ যাহা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে পিছন হইতে 
টানিয়া রাখিয়াছে, তাহাকে তাই “অনুমতির ধারুক” বা অগ্রগতির 


৯ ], 10, 7151088/6) 1524 89£02208 10) 10018 &+ 1 0, 0, 29110961078, ৮, 460 


১০এই হিদাব যে খুব কম করিয়া ধরা হইয়াছে, তাহা মালব্যের উপরোক্ত বই হইতেই দেখিতে 
পাওয়া যায় : 


/470:0198908 73710081958 08105185690. (1286 6109 127010709 123 6109 20008 6০০৮ 
8৪ 1000, 6৪ 80 26: 09226 ০06 09 7096 0০৫09 ০৫ 609 6970%06 10092 605 09681 
8৪৪6৪20 ০0£091815861020 এ 8০085) 009 29088 ০৪ এ 40 90৫ রি 
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২২২ ভারতের অর্থনীতি 


«“সংকোচক” (00601655301) বল। হইয়াছে । এই “দমক” বা “সংকোচকের” 
অপনারণই অর্থনৈতিক প্রসার পরিকল্পনার প্রথম কাজ ।১১ 
কৃষি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা (70055 05950 10০: 1.2150. [56077205) 
ভারতের গ্রামাঞ্চলের সামন্ততান্ত্রিক শোষণ বন্ধ করিতে না পারিলে 
দেশের শিল্প প্রসার কখনই সম্ভব নয়। খাছ, কাচামালপ্প্রভৃতির উৎপাদন- 
ক্ষেত্র এত অনুন্নত রাখিয়া কখনই বিরাট শিল্প কাঠামো গড়িতে পার। যায় না। 
দেশে শিল্প বিস্তারের উপযুক্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ গড়িয়া 
তুলিতে হইলে, শ্রমের উপযুক্ত মর্যাদা দিতে হইলে এবং কৃষক ও শ্রমিকের 
মনে আত্মসম্মানবোধ জাগাইয়া উৎপাদনক্ষমতা। 
বাড়াইতে হইলে অবিলম্বে কষি হইতে জমিদারী ও সকল 
মধ্যসত্ব অপসারণ করা দরকার। এই বিষয়ে জাতি সংঘের একটি কমিটি ১২ 
বলিয়াছেন যে, দেশের ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা “উচ্চ খাজনা ব1 সুদের হার চাপাইয়। 
চাষীর জীবন যাত্রার মান কমাইয় দিতে পারে ; অগ্রসর হইবার সুযোগ ও 
উত্সাহ হইতে বঞ্চিত করিতে পারে এবং কোন স্থায়িত্ব (56০0115 ) না 
থাকায় বিনিয়োগে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে; ভালভাবে চাষের পক্ষে খুব 


ছোট বা প্রগাঢভাবে চাষের পক্ষে খুব বড় কষিক্ষেত্রগুলি জিয়াইয়া রাখিতে 
পারে ।? 

ভারতে দ্রুত শিক্পপ্রনারের গতি-পথে আমরা একপ্রকার ছু্ই চন্তের 
প্রভাব দেখিতে পাই । জাতীয় সঞ্চয় বা! মূলধনগঠনের পরিমাণ দ্রুত বাড়ান 
দরকার, কিন্তু জনসাধারণের হাতে ক্র শক্তি না বাড়িলে এইরূপ মূলধন-গঠন 
সম্ভব হয় না, এবং কৃষিসংস্কার ও শিল্পপ্রসার'-ন1 ঘটাইলে দেশের ক্রয়শক্তি 
বাড়িতে পারে না! দেশের চাঁষীর। ক্রমশ গরীব হইতে 
থাকিলে আভ্যন্তরীণ বাজার সংকুচিত থাকে; শিল্প 
প্রমারের প্রথম যুগেও দ্রব্য সামগ্রী অবিক্রীত থাকিয়া 
এই প্রসারের পথে প্রতিবন্ধক হিসাবে দেখা দেয়। যতদিন জমিতে 
২ সদ রুশনারা 
081] 6096 01 2 00116-10 50600798901", 


দিনিসিসূং [6 18 01000016 6০ ৪69 100 00018 ৪ 007191006 10191309107 90010021019 0958101)- 
20606 080, £96 9৮ £2: 161)০06 ৪, 907509:690. 9৫07% ০ 92009 (15০ 0910910998০0:++ 


7017697 7177011)67, পু) 8 £7:91190 9:০080696 0? 22018. 2. 18. 


সংস্কার খুবই প্রয়োজন 


কৃষি সংশ্কারই শিল্পো- 
নয়নের প্রধান সত 


*]1)800 05910200, 18190 2) 4£19110 96200620988 005890198 ৮০ [10910922010 
1065%9190005906. চ, বৈ, ঘি, 1961, 5. 


জমি ও চাষী মালিকানাসত্ ২২৩ 


ব্যক্তিগত মালিকদের একচেটিয়া অধিকার থাকিবে এবং ভূমিহীন চাষীর 
সংখ্য! বাড়িতে থাকিবে ততদিন কৃষির উন্নতি কিছুতেই সম্ভব হইবে না। 
তাই কৃষি সংস্কারই শিল্প বিস্তারের একমাত্র প্রথম স্তর । বর্তমানে স্পষ্ট দেখ 
যাইতেছে, ভারতে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার ফলে কাপড়ের উৎপাদন 
বাড়িয়াছে, কিন্ত দেশের মধ্যে বিক্রয় হইতেছে না। তাই বিদেশে বিক্রয় 
করার চেষ্টাচলিতেছে। কিন্তু অবিক্রীত বিদ্যুতৎশক্তি রপ্তানি কর! যায় না 
বলিয়! পড়িয়াই আছে। চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব হইতেছে 
না, কারণ আখ উৎপাদনের পরিমাণ এবং গুণ (0081115 ) কমিয় গিয়াছে। 
খা সমস্। প্রকট হইয়। দেখা দিয়াছে, খাগ্যের আমদানি বৈদেশিক মুদ্রা সংকট 
বাড়াইয়া তুলিয়াছে। অসম্পূর্ণ কৃষিবিপ্রব বা কৃষিতে সামন্ততস্ত্রের অবস্থান 
দেশের পরিকল্পন! কার্করী করিতে প্রতি পদে বাধ] দিতেছে। 
কিন্ত ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেই ভারত কৃষি বিপ্লবের দ্রিকে অগ্রসর 
হইতেছে, ইহা মনে রাখা দরকার । একটি উদাহরণ দিলেই ইহা বুঝা 
যাইবে। আমর! জানি যে, বর্তমান পরিকল্পনায় মূল ও ভারি শিল্পের উপর 
খুবই জোর দেওয়া হইয়াছে । ইহা খুবই ভাল কথা । কিন্তু প্রশ্ন হইল নৃতন 
তৈয়ারি ভারি শিল্প হইতে উৎপন্ন জ্রব্যগুলি কোথায় যাইতেছে? বল] যায়, 
আমাদের চল্তি প্রয়োজন মিটাইতে উহা! ব্যবগত 
(৮৮৮ হইতেছে, আমদানি করার প্রয়োজন আর নাই। কিন্তু 
ক্রমে উহাদ্দের উত্পাদন আরও বাঁড়িবে, এবং সেই 
সকল ইম্পাত, সিমেন্ট বা মূল ধাতু ওরাসায়নিক দ্রব্য দিয়া ভোগা দ্রব্য 
উৎপাদনকারী কল কারখান। নিশ্চয় তৈয়ারী করিতে হইবে, অথবা সারাজীবন 
উহাদের গুদামে আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়! রাখিতে হইবে। তখন ভোগ্য 
দ্রব্যের উৎপাদন বাড়াইতেই হইবে, কিন্তু নৃতন তৈয়ারি ভোগ্য দ্রব্যগুলি 
যাইবে কেধায়? আমাদের আভ্যন্তরীণ বাজার হ্থষ্টি কর! তাই এতিহাসিক 
প্রয়োজনেই, নিতান্ত দরকাঁর। গ্রামাঞ্চলে ক্রয় শক্তি ত্ষ্টি করিতে হইলে 
আমূল কৃষি বিপ্লব বিশেষ প্রয়োজনীয়। ভারতে ঘন্ত্যুগ স্থরু হইতেছে, সেই 
ন্ত্ই নিজের তাগিদে সামন্ততন্ত্র উচ্ছেদ করিয়া নিজের নিয়োগের পথ খুব 
শীঘ্রই বাহির করিয়। লইবে, তাই এই কষি বিপ্লব আসন্ন। রক্তপাত ও সংঘর্ষ 
বিন! এই বিপ্লব শেষ হইবে না! ইহাও বৃঝা যায়, কারণ সরকারের প্রতিটি 
আইনই জমিদারের! ফাকি দিয়াছে, ভূমি সংস্কার আইন্ন গুলর-ফলে গ্রামের 


২২৪ ভারতের অর্থনীতি 


উৎপাদন সম্পর্কগুলিতে পরিবর্তন আসে নাই বলিলেই চলে১৩। প্রশ্ন হইল, 
এই বিপ্লব কাহাদের নেতৃত্বে হইবে__কৃষিতে কি ধনতত্ত্রের বিকাশ হইবে 
অথবা সমাজতান্ত্রিক সমবায় সমিতি স্থাপিত হইবে? এই প্রশ্নই আজিকার 
দিনে ভূমিসত্ব সংস্কারের মূল দিকনির্ণয় করিতেছে। 


ভূমি সংস্কারের কার্ধসূচী ও অগ্রগতি (0১:০৪75775 2710 ০:০৪:555 ০01 


| ত51০012788 118 17015) 


১৯৪৭ সালের পূর্বে ভারতে তুমি সংক্রান্ত বু আইন কাঙগন রচিত 
হইয়াছে । বাংলা দেশে ১৮৫৯ সাল হইতেই ইহার স্থরু। এই সকল আইনে 
প্রধানতঃ জমিদারের অত্যাচার হইতে চাষীকে রক্ষা 
5588 করার চেষ্টা হইয়াছে । বলা বাহুল্য, এইরূপ প্রচেষ্টা 
কোনটাই বিশেষ সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। 
গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক শক্তি কেন্দ্রগুলি না ভাঙিলে, জমির 
উপর একচেটিয়া মালিকানার প্রভাব হ্রাস না করিলে এবং দেশে শিল্প 
সম্প্রসারণ করিয়! জমির উপর নির্ভরশীলতা না কমাইলে খণ্ড ছিম্ম আইনের 
'্ধারা প্রজার উপকার কর] সম্ভব হয় না। 
ভারতীয় কৃষির এই অবস্থা দূর করার জন্য বছুদিন হইতেই জাতীয়তাবাদী 
নেতার! জমিদারী ও মধ্যত্বত্ব বিলোপের দাবী করিয়া আসিয়াছিলেন। 
বাংলার জমিদার, অযোধ্যার তালুকদার, রাজন্তানের জায়গীরদার, মধ্য- 
প্রদেশের মালগুজার, পাঞ্াবের বিশ্বেদার, কাশ্মীরের ইলাকদার, ইহাদের 
কাহারও কৃষি উৎপাদনের ধারার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় যোগ 
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ছিল না। ইহার! যে অথনৈতিক দ্রিক হইতে শোষণকারী পরভোজী এবং 
দেশের অথনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক অনুন্নতির 
সাধনতাযা পে ধারক, ইহাই ছিল জাতীয় আন্দোলনের প্রধান দৃষ্টিগী। 
এই কথা বলিয়াই ভারতের দরিন্র নিরক্ষর চাষীকে 

জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে টানিয়া আনা সম্ভব হইয়াছিল এবং ম্বাধীনতার 
পরে চাষী জমির মালিক হইবে, মধ্যস্থত্ব লোপ পাইবে, খাজনার হাঁর 
কমিবে, রাষ্ট্রের সহিত চাষীর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হইবে, এই সকল কথা 
বল। হইয়াছিল। 

স্বাধীনতার পরে ভারতে ভূমি সংস্কারের যে সকল প্রচেষ্টা হইয়াছে 
তাহার প্রধান কাধস্থচীকে এইরপে শ্রেণীবিভক্ত করা যায় ঃ 

(১) মধ্যস্বত্ব ভোগীদের বিলোপসাধন ; এই উদ্দেস্তে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ 
দ[ন। €২) জমিদার প্রজা ব্যবস্থার সংশোধন; এই উদ্দেস্টে ন্যায্য খাজন! 
( £৪10 157৮) স্থির করা, যে নিিষ্ট পরিমাণ জমি জমিদার নিজে ব্যক্তিগত 
চ।ষের জন্য পাইবে সেখানে প্রকৃত চাষীদের স্থায়ী স্বত্ব দিবার ব্যবস্থা করা, 
যে জমি জমিদারের হাতে রহিল ন] সেখানে সরাসরি চাষীর সঙ্গে রাষ্ট্রে 
সম্পর্ক স্থাপন কর! এবং চাষীকে সেইরূপ জমির মালিক করা । ৫৩) জমির 
বন্টন করা; এই উ্গেশ্ঠে ভবিষ্যৎ জমির মালিকান। ও বর্তমান জোতের 
উর্ধপীমা নিদিষ্ট কর] (91901175 06111)6 0001 10816 20010151001) 2120 
2150051১017 ) 3 উর্ধ-সীম।র অতিরিক্ত উদ্ধত্ত জমিগুলি ভূমিহীন কৃষি- 
মজুরদের মধ্যে বণ্টন করিয়! দেওয়া এবং অর্থনৈতিক দিক হইতে ছোট ছোট 
জোত-এর (82001001010 50811 1)0101)55 ) আয়তন বাড়ান। (8) 
বিক্ষিপ্ত ও খণ্ডীকৃত জোতগুলিকে একত্র করা; যাহাতে বৃহদায়তন 
চাষের স্থবিধা পাওয়া যায় ; এই উদ্দেশ্টে যাহাতে ভবিষ্যতে জমির খণ্ডীকরণ 
ন| হয় সেই ব্যবস্থা করা। ৫৫) সমবায় চাষ ব্যবস্থা গড়িয়। তোল! ; 
এই উদ্দেশ্টে ছোট ছোট জমিখগুগুলি একত্র করিয়। যুক্তভাবে চাষের ব্যবস্থা! 
কর! যাহাতে বৃহত্মাত্রায় চাসের ব্যয়সংকোচগুলি পাওয়া যায়, এইরূপে 
ক্রমে ভ্রমে সমবায় গ্রাম পরিচালন। গড়িয়। তোল । 

ভূমিসংস্কারের উপরোক্ত কার্ধস্থচী ভারতের বিভিম্ন অঞ্চলে কতুদুর 
কার্করী কর! হইয়াছে তাহা আলোচন। করা দরকার । মধ্যম্থত্বভোগীদের 
বিলোপসাধন সম্প্কিত আইন প্রায় মকল রাজ্যেই বিধিবদ্ধ হইয়াছে। 


১৫ 


২২৬ ভারতের অর্থনীতি 


কিছু কিছু অঞ্চল এখনও বাকি আছে। আপামের অস্থায়ী বন্দোবস্ডের 
এলাক। এবং মাদ্রাজের ইনাম এলাকাতে (17799 55৮65 ) এখনও পর্যন্ত এই 
সম্পকিত কোন আইন বিধিবদ্ধ হয় নাই। রাজস্থানে বেশীর ভাগ অঞ্চলেই 
জায়গীরদারী, ইহ! উচ্ছেদের আইন পাশ হইয়াছে । যে অঞ্চলে জমিদারী ও 
বিশ্বেদরী ব্যবস্থা সে অঞ্চলে এখন পর্যন্ত আইন বিধিবদ্ধ হয় নাই । উড়িষ্যাতে 
মধ্যস্বত্ব বিলোপের আইন পৃর্ণভাবে কার্ধকরী হয় নাই। এই বিষয়ে রাজ্য- 
সরকারদের বর্তমানে কাজ হইল এই সকল মধ্যন্বত্বভোগীদের ক্ষতিপূরণের 
হিসাৰ কর? এবং অর্থপ্রদানের ব্যবস্থা করা, জমির স্বস্বসম্পকাঁয় কাগজপত্র 
তৈয়ারী কর] এবং আদায়ের সংগঠন গড়িয়া তোল1১৪ । 


প্রজাস্বত্ব সংস্কার ( 05081705 1£6691105 ) সম্পর্কে বিভিন্ন অঞ্চলে কিছু 
কিছু কাজ কর! হইয়াছে । খাজনার হার সম্পর্কে পরিকল্পনাতে বলা 
হইয়াছে যে স্থল উত্পাদনের (£995 01:00100 ) & অথবা £ অংশের 
বেশি হইবে না। সকল রাজ্যেই খাজনার হার নিয়ন্ত্রণ করার জন্ত বহু 
আইন বিধিবদ্ধ কর! হইয়াছে এবং দেখা যাইতেছে যে বিভিন্ন রাজ্যের 
খাজনার হারের মধ্যে বহু পার্থক্য আছে ।১৫ 


জমিতে প্রজাদের স্বত্বের স্থায়িত্ব সম্পর্কে কোন কোন রাজ্যে বিস্তৃত 


আস সস শশা 


৯৪ ক্ষতিপূরণের মোট পরিমাণ এইরূপে হিসাব কর! হইয়াছে ঃ 


ক্ষতিপুরণের পরিমাণ ৩৮৯ কোটি টাক! 
পুনর্বাসন মঞ্জুরী ৮৬ কোটি টাক! 
স্্দ ১৫০ কোটি টাক! 

৬২৫ কোটি টাক! 


১৫ আনাম, বোম্বাই, মহীশুরের অংশে, উড়িস্তা, রাজস্থান, পুরানে। হায়দরাবাদ অঞ্চল এবং 
দিলী ও হিমাচল প্রদেশের কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে সর্বোচ্চ থাজনার হার স্থল উৎপাদনের & অংশ বা 
তাহা অপেক্ষ। কিছু কম; ইহাদের মধ্যে দুইটিতে, বোদ্বাই ও রাজস্থানে, & অংশ । কেরালাতে 


কৃষি সংস্কার আইনে ধানের জমিতে গুল উৎপাদনের $ হইতে $ অংশ এবং অন্যান্থ জমিতে ২ 
হইতে হু অংশ অন্তান্ রাজ্যে সর্বাধিক খাজনার হার স্থির কর! হইয়াছে । স্থল উৎপাদনের 
উ অংশ বা একটু বেশিঃ ইহার মধ্যে তিনটিতে (অন্ধ, পশ্চিমবঙ্গ এবং জন্মু ও কাশ্মীরে) 


কোন কোন ক্ষেত্রে ভূল উৎপাদনের ৫ % ধার্য কর! হইয়াছে। 


জমি ও চাষী £ মালিকানান্বত্ব ২২৭ 


আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, অন্যান্ত রাজ্যে সাময়িকভাবে উচ্ছেদ নিবারণের 
জন্য আইন পাশ করা হইয়াছে ।১৬ 

প্রথম পরিকল্পনায় বলা হইয়াছিল যে, জমিদারী ও মধ্যন্বত্ব উচ্ছেদের 
পরে প্রকৃত চাষীকে জমির মালিকানা দেওয়! হইবে। রাজ্য সরকারসমূহ 
এই বিষয়ে বেশি অগ্রসর হয় নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ইহার উপরে 
অধিক থরুত্ব আরোপ কর! হইয়াছে । বিভিন্ন রাজ্যসরকার আইন পাশ 
করিলেও অধিকাংশ চাষীর পক্ষে জমি কেন! সম্ভবপর হয় নাই। 

প্রথম পরিকল্পনায় বলা হইয়াছিল, জোতের উর্ধসীমা নির্দিষ্ট করিয়া 
দেওয়াব জন্য জমির হিসাবপুত্র কর! দরকার । বেশির ভাগ রাজ্যেই হিসাব 
লওয়া হইয়াছে । দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ঘোষণা কর! হইয়াছে, পারিবারিক 
জোতের তিনগুণ পরিমাণ জোতের উর্ধলীম। নির্দিষ্ট করা উচিত (০৬116 
2.0 0016০ 20115 1101011755 ) এই বিষয়ে বিভিন্ন রাজ্য সরকার আইন পাশ 
করিয়াছে । পশ্চিমবঙ্ধে উহার পরিমাণ ২৫ একর। 


বিক্ষিপ্ত ও খণ্ডীকৃত জমিগুলির একত্রীকরণ বিশেষ দূর অগ্রসর 
হয় নাই, কারণ জমিদারী উচ্ছেদ ও চাষীকে স্বত্ব গ্রদানের কাজ শেষ করা 
যায় নাই। এ সকল আইন জমিদারের ফাকি দিয়াছে বলিয়া এখনও 
জমিদারের একত্রীকরণে বাধ। দিতে পারিতেছে১৭।, 


শপ শি পপ পপ শীট শিপ স্পেস চি 


১৬ ধে সকল রাজ্ে প্রজা-্বত্তের স্থায়িত্ব সম্পর্কে বিস্তৃত আইন পাশ হইয়াছে সেখানে মোটামুটি 
তিন ধরণের ব্যবস্থা! দেখিতে পাওয়া যায় £ 

(১) জমিদারদের নিজ-চাষের জন্য কোন অধিকার না রাখিয়া সকল চাষীকেই রঃ চাষন্বর 
দিয়াছে. যেমন যুক্তপ্রদেশ ও দিল্লী। 

(২) জমিদারের। যদি কিছু পরিমাণ জমি ব| কিছু অংশ জমি চাষীদের স্থায়ী অধিকারে রাখে, 
তাহা হইলে তাহ।র! নিদি্ট পরিমাণ জমি নিজের চাষে রাখিতে পারে, যেমন আসাম, বোম্বাই, 
পাঞ্জাব, রাঞ্জস্থান এবং হিমাচল প্রদেশ প্রভৃতি । 

(৩) জমিদারদের নিজ চাখের জন্য জমির পরিমাণ ৰাধিয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু চাষীর] থুব 
কম (নিম্নতম কিছু পরিমাণ ) জমি নিজের হাতে রাখিতে পারিবে না বল! হইয়াছে । 

১৭ প্রথম পরিকল্পনাকালে বোম্বাই-এ ২১ লক্ষ একর, মধ্য প্রদেশে ২৯ লক্ষ একর, পাপ্তাবে ৪৮ 
লক্ষ একর, পাঞ্জাব ও পূর্বপাতিয়ালা রাজ্যসমবায় ১৩ লক্ষ একর এবং যুক্ত প্রদেশে প্রায় ৪ষ্াক্ষ 
একর একত্রীকরণ হইয়াছে । হিতীয় পরিকল্পনাকালে সকল রাজ্য মিলিয়া এই পরিকল্পনার 
জন্য ৩ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ কর হইয়াছে | এই বিষয়ে লক্ষ্য ধরব কর! হইয়াছে (কয়েকটি 
রাজ্যের হিসাব পাওয়া ধায় নাই) ৩ কোটি ৮* লক্ষ একর । 


২২৮ ভারতের অর্থনীতি 


সমবায় চাষ সম্পর্কে পৃথকভাবে এখন পর্ধস্ত কোন রাজ্য সরকার আইন 
পাঁশ করে নাউ । তবে চাষীর! স্বেচ্ছাকৃতভাবে সমবায় সমিতি স্থাপন করিলে 
খাজনার হার, জল ও সারের দাম, সরকারী উপদেষ্টার সাহায্য, ট্রাক্টর 
ব্যবহারের সুযোগ প্রভৃতি স্থবিধা দেওয়া হইবে, কয়েকটি রাজ্যের ভূমি 
নংস্কার আইনে ( যেমন পশ্চিম বাংল1) এইবূপ বলা হইয়াছে । 
ভারতে ভূমিসংক্কারের সমালোচনা (১ 0চণুত ০? 170191 


1,180 চ২০(০108 ) 
ভারতের যে কোন ভূমি সংস্কার আইনের ইতিহান আলোচনা 


করিলে দেখা যায়, আইন সভায় বিল পেশ কর] হইতে স্থ্ষ করিয়া সেই 
আহন পাশ হইতে যে প্রচুর সময় প্রয়োজন হয় 
বেশি সমযক্ষেপ হওয়ায় তাহাতে সেই আইনের কার্ধকারিত। খুবই হ্রাস পায়। 
আইনের উদ্দোশ্ঠ ব্যর্থ 
ঘইতেরারা যুক্তপ্রদেশে ১৯৪৬ সালের আগষ্ট মালে আইনসভা 
জমিদারী উচ্ছেদের নীতি গ্রহণ করিয়া একটি 
কমিটি নিয়োগের সুপারিশ করে। ১৯১৮ সালের জুলাই মানে কমিটি 
উহার রিপোর্ট দেয়। ১৯৪৯ সালের জুন মাসে আইন সভায় জমিদারী 
উচ্ছেদের বিল আমে। বিতর্ক, আন্দোলন ও সংশোধনের নিয়মিত 
পদ্ধতির মধ্য প্রিয়া সেই বিল শেষ পর্বস্ত ১৯৫১ সালের জানুয়ারী মাসে 
পাশ হয়। তাহার পরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার মন্ত্রণাক্রমে রাষ্ট্রপতি উহাতে 
সম্মতি দেন। অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির সম্মতি আনিবার সময় বিপদ ঘটে। 
যেমন হিমাচল প্রদেশে, ১৯৫৩ সালের প্রথমেই জমিদারী উচ্ছেদ আইন 
পাশ হইয়া রাষ্ট্রণতির নিকটে সম্মতির জন্য শ্রেরিত হইল। কয়েকমাস 
ধরিয়া কেন্দ্রীয় সরকার বুঝাইতে চে] করিল যে বিলের কয়েকটি ধারা কিছু 
নরম করা ভাল। শেষ পর্যন্ত সংশোধিত হিমাচলপ্রদেশ আইন রাষ্ট্রপতির 
সম্মতি লাভ করিয়া দিল্লীতে পাঠাইবার প্রায় এক বৎসর পরে 
মুক্তিলাভ করে।১৮ 


১৮ এইরূপে আইন পাশ হইলেই সেই অনুষায়ী সংক্ষার কাধ নুর হইবে, এমন কথা নাই । ৪ 
বৎস ধরিয়া! যে আইন বিহারে পাশ হইল সেই আইন প্রয়োগ করার সময়েই বিহারের জমি- 
দ্লারেরা আদালতের আশ্রয় লইল। জমিদারপক্ষ জয়ী হওয়ায় কেন্রীয় সরকার সংবিধান 
সংশোধন করিলেন। জমিদারপক্ষ হুগ্রীম কোর্টে গেল এবং এইবার তাহার! পরাস্ত হইল। 
বিহার মরকার সেই গাইন কাধকরী করিতে উদ্ভত হইল, জমিদারের! আবার ছোট আদালত 
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এত দেরী হইলে, একথা স্পষ্টই জানা যায় যে, জমিদারদের স্থান হইতে 
তাহাদের বিচ্যুত করা কিছুতেই সম্ভব হয় না। উচুদরের মালিকানা সত্ব 
যাহার আছে, নিজের পরিবারের লোকদের নামে বিশ্বানী চাকরবাকরের 
নামে, জমিদারী ভাগ করিয়। দিয়া, এবং বাকী জমি নিজের আত্মীয়ম্বজনকে 
প্রজা হিনাবে দেখাইয়া, বহুপ্রকার কাগজপত্র পাণ্টাইয়। ভাগচাষী' ও 
প্রজাদের ভয় দেখাইয়া! ভৃত্য হিনাবে সাজাইয়। প্রায় পুরা জমিদারীই পূর্বের 
ম্যায় রক্ষা করিতে পারে। বহুদ্দিনকার প্রজ1 ও ভাগচাষীরা জমি হইতে 
উৎখাত হুইয়! যায়, রাষ্ট্র কিছুই করিতে পারে না। ভারতে জমিদারী 
উচ্ছেদ্দের আইনগুলি এই পথেই সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছে। গ্রামাঞ্চলের 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক শক্তিকেন্দ্রগুলি ভাঙিয়৷ দেওয়] হয় নাই, গ্রামাঞ্চলে 
কনর িধারালোগ গা নাই, বণ্টনের উপযুক্ত জমি পাওয়া 
না, তাহাদেরও চাষী যায় নাই। ভূমিহীন চাষী জমি পায় নাই, প্রকৃত 
বলিয়া স্বীকার করা চাষী কোন চাষ-স্বত্ব পায় নাই, অবস্থা পূর্বের তুলনায় 
০ খারাপ হইয়াছে, কারণ জমিদারের! পূর্বাপেক্ষা এখন 
অনেক বেশি সংঘবদ্ধ ও সচেতন হইয়। উঠিয়াছে | যাহারা চাষ করে না, 
সেই জমিদার শ্রেণীর হাতে কিছু জমি নিজে বা প্রজা বা মজুরের সাহায্যে 
চাষ করাইবার অধিকার ছাড়িয়া দেওয়াতে সকল ভূমি সংস্কার আইন বিফল 
হইয়া গিয়াছে ।১০ 


হইতে হুরু করিয়! সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত ধাবিত ইইল। জমিদারের] মামলায় হারিয়৷ গেল। ১৯৫২ 
সালে তৃতীয় বারের মত যখন আইন কার্ধকরী হইতে গেল, ভখন জমিদার পক্ষ অসহযোগিত! 


করিয়৷ জমি-সংক্রান্ত কাগজপত্র সরকারের হতে দিতে সগাসরি অস্বীকার করিল। সরকারী 
কমচারীরা তখন নিজেরাই এই কল কাগজপত্র তৈয়ারী করিতে চেষ্টা ছুরু করিল। ইহার পরে 


যখন জমিদারদের উপর 'জমিদারী ছাড়িয়া দেওয়ার সরকারী নির্দেশ আদিল, তখন জমিদারের! 
আদালতে কিছুদিন সময় চাহিল; ইহাতে আবার ছুই তিন বৎনর কাটিয়া গেল। এইরূপে 


মাত্র আট বৎসর সময়ের দরকার হ্ইয়াছিল। 
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২৩৩ ভারতের অর্থনীতি 


অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক হইতে ৰিচার করিলে জমিদারদের ক্ষতিপূরণ 
দেওয়] খুবই অনুচিত হইয়াছে বলা চলে। অর্থনৈতিক 
৯১ ভার পরিকল্পন! কার্ধকরী করার জন্ প্রভূত অথ দরকার-_এই 
র উপরই পড়িয়াছে 
অবস্থায় অন্থত্পাদক শ্রেণীর হাতে এত অর্থ দেওয়া 
কিছুতেই অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির হার বাঁড়াইতে পারে না ২০। 
প্রজ1 উচ্ছেদের অভিযান স্থুরু হওয়ার ফলে জমিদারের হাতে পূর্বাপেক্ষা 
বেশি জমি আসিয়া গিয়াছে । নিজেরা বা মজুরের সাহায্যে চাষ করিতে 
পারিবে এই ব্যবস্থা থাকায় বহুদিনকার প্রজার হাত 
৮৬০০৯ হুইতেও জমি কাড়িয়! লওয়! হইয়াছে । ইউরোপে 
শিল্পবিপ্লরবের স্থরুতে জমিতে বৃহদায়তন চাষ ব্যবস্থা 
প্রবতিত হইয়াছিল, চাষী-উচ্ছেদের এই এঁতিহাসিক ধারা-পখেই ধনতস্ত্রের 
বিকাশ ঘটিয়াছিল। কিন্তু ভারতে কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ সঠিকভাবে 
হইতে পারিতেছে না, কারণ দেশে প্ররুত শিল্পের প্রসার ঘটে নাই এবং 
লামন্ততন্ত্র উচ্ছেদের কাজ সম্পূর্ণ হয় নাই। দেশের ভূমিসংস্কার আইনসমূহ 
সামস্ততন্ত্রকে পূর্ণ উচ্ছেদ ন1! করিয়া উহাকে ধনতান্ত্রিক বূপদানের চেষ্টা 
কর্রিতেছে। 
দেশে শিল্পগ্রসার দ্রুত না হইলে জঘির উপর জনসংখ্যার চাপ কমিতে 
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২০ উন্নয়নমূলক কার্ষের জন্য অর্থের অভাবের দিকে তাকাইয়া বিবেচনা! কর] দরকার যে, 
ক্ষতিপূরণের হার কঠোরভাবে কমান দরকার কি না। মোট টাকার পরিমাণ প্রায় ৫৫৯ কোটি, 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার মোট বরাদ্দের প্রায় ২৫%-ইহা৷ খুবই বেশি এবং ভবিষ্ুতের কয়েক 
বৎসর ধরিয়৷ রাজ সরকারের তহবিলপম্হের গুরুতর চিন্তার কারণ হইয়] থাকিবে কয়েকটি রাজ্যে 
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পারে না, এই চাপ গ্রাম্যবেকারির রূপে প্রকাশ পায়। এই বেকারি যতদিন 
থাকিবে ততর্দিনই চাষীর খরচায় কম মজুরিতে অথবা, বেশি খাজনায় 
জমিদার চাষ করাইয়া! লইতে পারিবে ; নিছক মালিকানার জোরে চাষীর 

হাত হইতে “উদ্ধত্ত অপহরণ করিয়! লইতে পারিবে । তাহ। 
এই আইনগুলি ধন- ছাড়া দেশের মধ্যে যতদিন ট্রাক্টরের উৎপাদন স্থরু ন। 


তন্ত্রের বিকাশে সাহাষ্য 
করে নাই হইবে, সন্তায় জলসেচ ও খণ পাওয়া না যাইবে, জমির 


একচেটিয়া ভাঙিয়া! জমি সম্ভা না হইবে, ততদিন জমিতে 
ধনতস্ত্রের বিকাশ সম্ভব হইবে না। ছোট খাট বিক্ষিপ্ত অঞ্চলে ধনতাস্ত্রক 
পদ্ধতিতে চাষ সুরু হইলেও দেশের অধিকাংশ অঞ্চলেই সামস্ততান্ত্রিক 


সম্পর্ক বিরাজ করিতেছে । 
সরকারী কৃষি সংস্কার আইনগুলি যতই ভাল হউক না কেন উহ! 


কার্ধকরী করা কখনই ভালভাবে হয় না, কারণ উচ্চ আদর্শে উদ্ধদ্ধ এক্দল 
ব্যক্তির নিঃস্বার্থ পরিশ্রম ছাড়া ইহা সম্ভব হয় না। 


পুরাতন অর্থ নৈতিক ও গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্কি- 
সামাজিক শক্তিবিন্যাস 
বজায় রাখিয়াছে কেন্দ্র এমনই রহিয়াছে যে, সরকারী কর্মচারীগণ, ইচ্ছায় 


বা অনিচ্ছায় সেই শক্কিবিন্তাসকে মানিয়া এবং উহার 
সহিত নিজেকে মানাইয়! চলিতে বাধ্য হয়২১। যতদিন না পর্যস্ত গ্রামজনতা 
হ্বাধীনতার বিদ্যুৎস্পর্শে নকল শোষণ ও বাধ! দুর করিয়। উঠে, নিজশক্তিচ্ছে 
উদ্ধদ্ধ হইয়া না উঠে, নিজেই নিজের চালনশক্তি স্ষ্টি করিতে না পারে, 
ততদিন অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপযোগী ভূমিবিপ্লব সফল হইতে পারে ন1। 


সপ আপ সপে পাশ শী সী 
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২৩২ ভারতের অর্থনীতি 


জোতের উর্ধ-সীন! নির্ধারণ (1১6 0:0101670 0£ 1,850 ০6111765) 

জমিদারী ও.মধ্যস্বত্ব ব্যবস্থা। উচ্ছেদের পর রাষ্ট্রের সঙ্গে চাষীর প্রত্যক্ষ 
সম্পর্ক স্থাপিত হইবে । জমিতে .যাহাতে একচেটিয়া মালিকান। পুনরায় 
গড়িয়া উঠিতে না পারে এই উদ্দেশ্টে পরিকল্পনা কমিশন ভোতের উর্ধসীম। 
নির্ধারণের কথা বলিয়াছেন । অথনৈতিক জোত বা পারিবারিক জোত-এর 
(6০018010010 1)0101176 01 ৪101] 1501105 ) পাঁচগুণ পর্যন্ত এক ব্যক্তির 
মালিকানায় থাকিতে পারিবে এইকবপ স্থুপারিশ করিয়। ইহা কার্করী করার 
ভার বিভিন্ন রাজ্য সরকারের উপর ছাড়িয়া দ্েওয়। হইয়াছে । 

ভারতে বাক্তির হাতে জোতের সর্বোচ্চ সীম! নির্ধারণের এই প্রস্তাবের 
বিরুদ্ধে বু ধবণের যুক্তি দেখান হইতেছে২২ | প্রথমতঃ, বলা হইতেছে যে, 
জোতের উর্ধ-সীম স্থির করিলে বড় বড় ফার্যগুলি ভাঙিয়া যাইবে, ছোট 
ছে]ট খণ্ড ছিন্ন জোতের উদ্ভব হুইবে, বৈজ্ঞানিক চাষ সম্ভব হইবে না। 
দ্বিতীয়তঃ, বড় জমিদারের সংখ্যা কম এবং তাহাদের 
হাতে জমির পরিমাণ এমন বেশি নয় যে সর্বোচ্চ সীমা 
নির্ধারণ করিয়! নিঃস্ব চাষীদের হাতে খুব বেশি জমি দেওয়া যাইবে । জমি- 
হন কষি মজুরের পরিমাণও বেশি কমিবে নী২৩। 


ধিরুদ্ধ যুক্তি সমূহ 
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2৪৮19 ৬ 1090 1, 1968. 

২৩ ইও্য়ান ষ্ট্যাটিস্টিকাল ইনষ্রিটিউট-এর জাতীয় নমুন। অনুসদ্ধান-এর বিবরণী হইতে এই:যুক্তির 
স্বপক্ষে তথ্য সরবরাহ করা হইতেছে । প্রতিটি পগ্লিবারকে কিছু পারমাণ, অন্ততঃ ২ একর 
করিয়া জমি দিতে হইলে, সরল হিসাবেই দেখা যায়, ভূমিহীন এবং ২ একরের কম যাহাদের 
আছে তাহাদের জন্য মোট ১* কোটি একর জমি দরকার । ২০ একর জমিতে উর্ধ নীম স্থির 
করিয়! উহার অধিক সকল জমি লইয়া! লইলে মোটে ৬ কোটি ৩০ লক্ষ একর জমি পাওয়] যাইতে 
পারে। অর্থাৎ, মাত্র ৯ একর জমিতে উর্ধ-সীম! স্থির করিয়! উহার অধিক জমি বণ্টন বা 

. ছোট ছোট ২ একরের জোত তৈয়ারি হইতে পারে বটে, কিন্ত এইগুলি অর্থ নৈতিক দিক হইতে 
ভাল হইতে পারে না।” 


জমি ও চাষী £ মালিকানাম্বত্ব ২৩৩, 


তৃতীয়তঃ, ব্যক্তির হাতে কষিগত আয় বা গ্রামা আয়ের পরিমাণ নির্দি- 
না করিয়া জোতের উর্ধসীমা কিরূপে স্থির করা যায়? বিভিন্ন রাজ্যের 
মধ্যে এবং একই রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে উবরতা, জলবায়ু বা জলসেচ 
ব্যবস্থাতে ( অর্থাৎ একর-প্রতি উৎপাদনের পরিমাণে ) এত পার্থক্য থাকে 
যে, সমান একরের হিসাবে সারা দেশে এইরূপ উর্ধ-সীমা নির্ধারণ সম্ভব হয় 
না। সারা দেশের অন্যান্ত সকল উৎপাদনক্ষেত্রে আয়ের বা মূলধনের উর্ধ- 
সীম! নির্দিষ্ট হইল না, কিন্তু যাহারা লাপের কাঁমড় খাইয়া বৌদ্রজল মাথায় 
করিয়া চাষের কাজ করে তাহাদের কি দোষ তইল? কেবল মাত্র 
তাহাদের ক্ষেত্রেই আয় বৃদ্ধির শীম। নির্ধারিত হইবে কেন২৪ ? 

চতুর্থতঃ, বাডতি জমির জন্য যে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা হইতেছে 
তাহা খুবই কম, ইহাকে উৎখাত চলাই চলে। আর যদি বেশি ক্ষতিপূরণ 
দেওয়ার কথাই হয় তবে আরও ভালভাবে টাঁকা খাঁটাইবার উপায় কি 
দেশে নাই ? 

এই নকল যুক্তির বিপক্ষে উর্ধ-সীমা স্থাপনের পমর্থনকারীর। কি বলেন 
তাহাও জানা দরকার। অনেক সময়ই উর্ধ-সীমা স্থাপনের সমর্থনকারীর। 
কেবলমাত্র গণতন্ত্রের প্রসার ও সামাজিক ন্যায়বিচারের উপর জোর দেন। 
তাহারা বলেন ভূমি বণ্টন না হইলে গ্রাম্য পঞ্চায়েতর1 ধনী চাষীর কুক্ষি 
হইতে বাহির হইয়! আসিতে পারে না, দেশে সমবায় গ্রাম পরিচালনা 
ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা যায় ন1। 


এই প্রকার যুক্তি ছাড়াও অর্থ নৈতিক দিক হইতে উর্ধব-সীম1 নির্ধারণের 
পক্ষে অনেক কিছু বলার আছে। প্রথমতঃ, সকল চাষীর ভূমি-ক্ষুধা মিটান 
না গেলেও ভূমি বণ্টন করার দরকার নাই, এই কথা ঠিক নয়। চীন দেশেও 
কষি সংস্কারের প্রথম যুগে জমি বণ্টন করিয়৷ চাঁষীর মনে তীব্র উৎসাহ 
ও উদ্দীপনার সাহায্যে উৎপাদন বাড়ান সম্ভব হইয়াছে। জমিদারদের না 
চটাইয়া এই নীতি আমাদের দেশে সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, জোতের উর্ধ- 
সীমা নির্ধারণের বিষয়ে কেবলমাত্র উৎপাদনের দিকে তাকাইলেই চলিবে 


শিম 





প্এ্পআা পল সপ াসসি 


২৪বলা হুয় যে জমির পরিমাণ স্থির রহিল, কিন্তু চাষের পদ্ধতিতে ক্রমাগত উন্নতি করিয়া চাষী 
বত খুদী আয় বাড়াইতে পারে। কিন্তু অত ছে!ট জোত হইতে আয় বাড়াইবার সীম 
নির্দিষ্ট আছে। পা 


২৩৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


না, বণ্টনের দ্িকও মনে রাখিতে হইবে । বেশি পরিমাণ জমির মালিক 
ধনী চাষী ব৷ জমিদারদের হাতেই বিঞয়-যোগ্য শন্ত জমিয়া যায় সাধারণ 
চাষীদের (দারিজ্রের দরুণ) এবং তাহাদের এইরূপ কাজকর্ম একচেটীয়! দেশে 
ছুপ্রাপ্যতা ও দাম বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। 
এইবপ জমির একচেটিয়া অধিকার ভাডিয়৷ দেওয়া তাই খুবই দরকার ২৫। 


তৃতীয়তঃ, বড় বড় জমিদারী ভাঙিলে ছোট ছোট জোত দেখ দিবে, 
এই যুক্তিও সঠিক নয়, কারণ বড় জমিদারদের জমি একসঙ্গে এক ক্ষেত্রের 
অস্ততুত্ত নাই, উহ! খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে ছড়াইয়াই আছে। চাষের দিক 
হইতে বৃহ্দায়তন চাষের সুবিধা ইহাতে পাওয়া যাইতেছে না। তাহ। 
ছাড়া, ইহা সকলেই জানেন যে, দেশে মূলধন বেশি 
থাকিলে বৃহদায়তন চাষে সুবিধা পাওয়! যায়, আর 
শ্রমিক বেশি থাকিলে শ্রমপ্রগাড়পদ্ধতি নিয়োগ করিতে হইলে ছোট 
জোতই স্ববিধাজনক। শ্রমিক-প্রতি উত্পাদন-বেশি বাড়ান না গেলেও 
একর-প্রতি উৎপাদন ইহাতে খুবই বাড়ান চলে । চীন দেশে একর প্রতি 
ধানের উৎপাদন (শ্রম প্রগাঢ় পদ্ধতি দ্বারা) ১৯৪৯ সালে ১৫৬৬ পাউও 
হইতে ১৯৫৪-৫৫ সালে ২৩৫৫ পাউগ্ডে পৌছিয়াছিল ; সেই বৎসর ভারতের 
একর-প্রতি ধান্যোৎপাদন ছিল ১,১০০ পাউগ্ু। 


স্বপক্ষে যুক্তি সমুহ 


চতুর্থতঃ, জোতের সর্বোচ্চ সীম] বাধিয়া দিলে এবং খাগ্যশস্তের ব্যবসায় 
সরকার নিয়ন্ত্রণ করিলে ক্ষতিপূরণের টাকায় এবং সঞ্চিত অর্থে গ্রামাঞ্চলে 
ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপিত হওয়ার মত সম্ভাবনা দেখা দিবে, ইহাঁও মনে রাখা 
দরকার । 


জোতের উর্ধ-মীমা বাধিয়৷ দেওয়ার যে সকল অস্থবিধা! আছে, তাহাদের 
আলোচনা কর৷ প্রয়োজন । প্রথমতঃ, জোতের উর্ধ-সীমা বাধিয়া দেওয়ার 
অর্থই হইল চাষীর বা জমিদারের আধিক আয় নিদিষ্ট কার চেষ্টা করা। 


৬ স্পা কাশি ০ পপ পপ পর পা 
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যদি দ্রব্য সামথীর দামন্তর বাড়িয়া যায়, শবে এই নির্দিষ্ট” আয়ের চাষীদের 
খুবই অস্থবিধা হইবে । শিল্পজাত ভ্রব্যের দামত্তর যত 
বৃদ্ধি পাইবে ইহাদের উপর অবিচার মতই বাড়িবে। 
দামন্তর কতখানি স্থির রাখা সম্ভব হইবে তাহা খুবই 


কার্যকরী করার বাস্তব 
অন্থবিধা 


সন্দেহের বিষয়। 

দ্বিতীয়তঃ ভারতে জমির পরিমাণ, উর্বরতা এবং আয় প্রভৃতি বিষয়ে 
স্টিক তথোর অভাব এত বেশি যে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে একর-প্রতি গড় 
আয় স্থির করাই সম্ভব হইবে না। তৃতীয়তঃ, যেখানেই এইকূপ উর্ধ-লীম 
বাধিয়া দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছে, ৫েখানে জমির মালিকের! বিভিন্ন উপায়ে 
€ ভুয়া সম্পত্তিভাগ প্রভৃতি) উহা ফাকি দিয়াছে। পরিবারের মধ্যে বা 
বিশ্বস্ত চাকর বাকর কর্মচারীদের প্রত্যেকের নামে ঠিক উর্ধ-সীম। পধনস্ত জমি 
লিখাইয়। লওয়া প্রায় সকল রাজ্যেই সুরু হইয়া গিয়াছে। 

সর্বোপরি মনে রাখা দরকার” পরিকল্পনা কমিশন জোতের উর্ধ-সীম। 
নির্ধারণ করিবার প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু জোত ইহা হইতে বাদ 
দিবার কথ! বলিয়াছেন। মিশ্র জোত-যেমন বাগিচা, বাগান, ছুধ, 
মাখন, পনীরের ব্যবসাস্থল প্রভৃতি একত্রীভূত জোতগুলি তাহার বাদ 
দিবার প্রপ্তাব করিয়াছেন । এই বাদ দিবার আইনগত ফাকের মধ্য দিয়া 
প্রায় সকল ধনী চাষীই এই আইন ফাকি দিবার জন্ত ইতিমধ্যে 
ঠতয়ারী হইতেছে। 

ভূদান বজ্জের অর্থনীতি (2০০97015105 0 91,00081) 8878. ) 


ভারতের ভূমিহীন চাষীরা যাহাতে জমি পায় এবং গ্রামাঞ্চলে সম্পদ 
বৈষম্য হ্রাস পায় এই উদ্দেশ্টে বনোবা ভাবে ভূদান আন্দোলন সরু করেন। 
তাহার হিসাব মতে ভারতে ৫ কোটি ভূমিহীন চাষী আছে। প্রত্যেক 
ভূমিহীন চাষীর জন্য ১ একর হিসাবে জমি ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্ত্ে তিনি এই 
আন্দোলন স্থরু কৰিয়াছিলেন। প্রত্যেক পরিবারে 
গড়ে ৫ জন হিসাবে লোক ধরিয়া পরিবার-পিছু ৫ একর 
জমি তিনি লক্ষা হিসাবে ধার্য করিয়াছিলেন । গান্ধী প্রদশিত পন্থা অহ্ছলরণ 
করিয়া তিনি জমিদারদের মনে ভূমিহীন কৃষকের প্রতি সহানুভূতি আকর্ষণ 
করার প্রচেষ্টা করিয়াছেন এবং এই সহাহ্ভূতির ন্মস্তব প্রকাশ হিসাবে 


ভূগানের লক্ষ্য 


২৩৬ ভারতের অর্থনীতি 


প্রত্যেক জমিদার্টকি নিজ-মালিকানার উ অংশ দান করিতে আহ্বান 
জানাইয়াছেন। ভারতে মোটামুটি ৩০ কোটি একর জমি চাষ হয়, সারা 
দেশে এইরূপ নিদ্দিই অন্থপাতে দান হইলে ৫ কোটি একর পাওয়া যাইবে 
এবং তাহার পরে ভূদান কমাঁদের নেতৃত্বে এই জমি উপযুক্তভাবে বণ্টন 


করা হইবে । 
১৯৪৯-৫০ সালে ভারতীয় সাম্যবাদী দল তেলেঙ্গানায় জমিদারদের 


উদ্দত্ত জমি নিজের অধিকার করিয়া চাষ আবাদ করার জন্য সেই অঞ্চলের 
ভূমিহীন চাষীদের আহ্বান করিয়াছিলেন । ধনী চাষী ও জমিদারের ইহার 
বিরোধিতা করে এবং তাহাদের বিতাড়িত করিয়া ভূমিহীন ও গরীব চাষীরা 
নিজেদের মধ্যে জমি. ব্টন করিয়া লয়। উহার পরে 
পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সাহায্যে চাষীদের সরাইদ্া 
দিয়া জমিদারগণ সেই জমি পুনরায় নিজেদের দখলে আনে । ১৯৫১ সালে 
এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিনোবা ভাবে এই আন্দোলনের মাধ্যমে 
কষকদের বিপ্রবের পথ ছাড়া বিকল্প পথের আভাম দিতে সচেষ্ট 
হইলেন । 
আন্দোলনের সুত্রপাত খুব আশাজনক দেখ! গেল ১৯৫২ হইতে ১৯৫৪ 
সালের মধ্যে * লক্ষ একর জমি দান হিসাবে পাওয়া গেল। ইহার. মধ্যে 
বেশি পরিমাণ হইল বিহারে, ১৯৫৩ সালে। কিছুদিন 
পরে এই আন্দোলন সম্পর্কে উচ্চাশ! ক্রমে কমিয়া 
আপিল এবং এই আন্দোলনের সার্থক তা, প্রকৃতি ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিজ্ঞান- 
সম্মত যুক্তিসিদ্ধ চিন্ত! দেখ| দ্িল। 
দেখা গেল যে, (ক) বিহারে দ[ন-করা বেশির ভাগ জমিই পাথুরে, বন্ধ্যা, 
কষির দিক হইতে অন্থপযোগী অথবা জটিল ধরণের স্বত্বসংক্রান্ত মামলা 
বিবাদের অধীন। অন্তান্ত রাজ্যে দেখা গেল, দান-করা জমিগুলি 
আইন-নিদিষ্ট সর্বোচ্চ জোঁত-পরিমাঁণের ঠিক উদ্ধত্ত অংশ । ভূমি আইন 
কাধকরী হইলে যতটুকু রাষ্ট্রের হাতে ছাড়িয়! দিতে ইইতে পারে, জমি- 
দারের] ততটুকু ছাড়িয়া! দিয়াছে, উহার বেশী নয়। 
(খ) কিন্তু আরও বেশি অস্থবিধা দেখা গেল সেই জমি 
বন্টনের ব্যাপারে । যে জমি পাওয়' গিয়াছে উহার ৫% 
"গর বেশি এখন পধন্ত বণ্টন হয় নাই। (গ) তৃদান আন্দোলনের মূল 


আন্দোলনের উৎপত্তি 


অগ্রগতি 


কিন্তু ততট। সফল হয় 
' নাই 


জম ও চাষী; মালিকানাস্বত্ব ২৩৭ 


কথা সম্পদ ব্টন ও সম্পদের বৈষম্য হাম মোটেই সফস হয় নাই। যে 
সকল জমি ব1 উৎপাদন কেন্দ্র হাতে রাখিলে গ্রামের অর্থনীতির উপর 
ধনীচাষী ব। জমিদারী শ্রেণীর অকুণ প্রভাব বিস্তৃত থাকে, তাহাদের বাদ 
দিয়াই কিছু কিছু জমি ধনী চাষীর! ছাড়িয়া দিয়াছে ২৬। : 

বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, ভারতীয় কৃষির মূল বিষয়গুলি সম্পর্কে 
ভূদান আন্দোলন সম্পূর্ণ বিফল হুইয়াছে। এই মূল বিষয় হইল পাঁচটি, 
ইহার একটিও ভূদান আন্দোলনের দ্বারা সমাধ1 হয় নাই £ ৃ্‌ 

(১) অত্যন্ত জটিল সম্পত্তিগত কাঠামো, যাহার মাথায় হইল রাষ্ট্র কর্তৃক 
প্রধান মালিক হিসাবে “খাজনা” আদায় ; 

(-) ভূম সংস্কার ও মধ্যন্বত্বরভোগীদের “বিলোপসাধনের” পরেও, চাষের 
কাজ না করিয়া কেবল মালিকানা সত্বের জোরেই একটি শ্রেণীর অস্তিত্ব 
থাকা-_যাহার প্রকৃত চাষীর-__প্রজ' বা! ভাগচাষীর-_ 
নিকট হইতে প্রভূত পরিমাণে খাজনা এখনও পাইতেছে 
অথবা যদি মজুর খাটাইয়া চাষ করে তবে অত্যন্ত কম হারে মজুরি 
দিতেছে ; 

(৩) ভূমি সংস্কারের পরেও, জমির ব্যক্তিমত মালিকান। সত্ব বজায় 
থাক] এবং সত্যসত্যই হাতে কলমে চাষ করার মধ্যে বিরাট ব্যবধান 
থাকিয়া যাইতেছে ; 

(৪) প্ররুতপক্ষে যে চাষীরা চাষ করে তাহারা নিরমিতভাবে এবং খুব 
বেশি পরিমাণে মুলধনীদ্রব্য ও শর্থসঙ্গতির ব্যাপারে অভাব গ্রস্ত ; উন্নত 
যন্ত্রপাতির ব্যবহার নাই বলিলেই চলে ; এবং গড় ফলন খুবই কম 

(৫) এইরূপ অবস্থা দূর হইরা অর্থনৈতিক পুনসংগঠনের দিকে অগ্রসর 
হওয়ার মত অন্তর্সিহিত কারণের বা ঝোঁকের অভাব; খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন 
জমি; উৎপাদনক্ষেত্রের আয়তন খুবই ছোট। 


৬ স্প 


প্রকৃত সমস্য! কি কি 
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২৩৮ ভারতের অর্থনীতি 


এই পাচটি অবস্থা! মিলিয়! গঠিত কৃষি-অর্থ নৈতিক কাঠামোর প্রাণকেন্দ্রে 
প্রক্কত চাষীর বাসস্থান নাই; সকল চাষীকে অর্থ নৈতিক সামাজিক ও. 
রাজনৈতিক শক্তির বেড়াজালে আবদ্ধ রাখিয়াছে প্রতি গ্রামে একটি দুইটি 
বা! কয়েকটি পরিবার । তাহাদের হাতে গ্রামের সমস্ত জমি তো নাই-ই, 
অর্ধেকও হয়তে। নাই; কিন্তু তাহাদের হাতের জমিগুলি গ্রামের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ বা সর্বাধিক মৃল্যবান। তাহাদেরই উপর নির্ভর 
সমস্তার মূল কেন্দ্রে করিয়া প্রজা বা ভাগচাষীকে জমি পাইতে হয়, ভূমিহীন 
ভূদান পৌঁছিতে পারে ৃ _ ূ 
নাই মজুরকে কাজ পাইতে হয়। তাহাদের উপর এই 
বাধ্যতামূলক নির্ভরশীলতাই তাহাদের শক্তির উৎস। 
তাহারাই খণ দেয়, দ্াদন দেয়, ফসল কেনে, উহাকে বিক্রয়োপযোগী শোধন 
করে এবং বিক্রয় করে। অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তির 
এইরূপ ভারসাম্য কি ভূদান আন্দোলনের ঘারা কিছু মাত্র ব্যাহত হইয়াছে. 
অথব! সেইরূপ কোন সম্ভাবনা আছে? 


জক্মোদ্ণ সক্রিশচচ্ছ্ 
জমি ও চাষী 2 জোতের আয়তন 
|.2770 0 08106556082 8155 216 ০ 00161৬50028 


একর-প্রতি ও চাষী-প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইবার জন্য কৃষি- 
ক্ষেত্রে উৎপাদন-মাত্স! সর্বোত্তম স্তরে (006100000 50816 0£ 7940০ 
০0.) উঠান দরকার। ভারতে চাষী-প্রতি চাষের জমির পরিমাণ খুবই 
কম এবং পুরুষ-পরম্পরায় উত্তরাধিকার-স্থত্রে গড় জোতের আম্বতন হ্রাস 
পাইতেছে। তাহ ছাড়া, প্রতিটি চাষী পিতার প্রতিটি জমি খণ্ড হইতে 
ংশ দাবা করায় প্রত্যেক চাষীর হাতে ক্ষুদ্র ক্ষত জমিখণ্ড বিভিন্ন অঞ্চলে 
ছড়াইয়া রহিয়াছে। 


পরিকল্পনা কমিশন বলেন যে, “জোতের আয়তন, তাহাদের মাঁলিকান। 
এবং চাষ-_-এই সকল বিষয়ে সংবাদ খুবই অসম্পূর্ণ এবং ক্রুটিপুর্ণ”। তাহা 
সত্বেও চাষীর হাতে জোতের আয়তন সম্পর্কে বিভিন্ন সুত্রে হিসাব পাওয়া 
যায়। কয়েকটি রাজ্যে জোতের গড় আয়তন হইল £ 


রাজ্য গড় জোতের আয়তন 
বোম্বাই ১৩৩ একত্র 
পাঞ্জাব ১০ একর 
মহীশৃর ৬'২ একব 
উড়িস্যা ৪৯ একর 
আসাম ৪৮ একর 
মাজ্ীজ ৪৫ একর 
পশ্চিমব্ ৪'৪ একর 


বাস্তব অবস্থা আরও খারাপ, কারণ ইহা! গড়ের হিসাব এবং বড় বড় 
জোতও ইহার মধ্যে ধরা হইয়াছে । ১৯৫০ সালে সার! ভারত কৃষি- 
শ্রমিক অনুসন্ধানের বিবরণীতে ( চ:2০০:6 ০৫6 £11 [17019 4১501০01191 
72০ 89৩15 ) বল? জ্ইয়াছে যে, ২ একরের কম জোতের পরিমাণই 
সর্বাধিক সংখ্যক । মোট /£জাতের তুন্পনায় ৫ একরের কম জোতের, 


২৪০ ভারতের অর্থনীতি 


সংখ্যা মান্রাজে ৬৭৬%, অন্ধে ৬৬৮%, মধ্যপ্রদেশে €৯8%, মধ্যভারতে 
৪৫"৬% এবং হায়দরাবাদে ৩২%। ৰ 
উপরের এই হিসাব হইতে প্রকৃত অবস্থা জান] যায় না, কারণ ইহা 
মালিকানার হিসাব । চাষের জোতের আয়তন আরও অনেক কম, কারণ 
মালিকানার হিসাবে চাষীর হাতে বেশি জমি থাকিলেও খণ্ডীকরণ ও 
সম্বদ্ধতাঁর জন্য প্রত্যেকটি জোতের আয়তন খুবই কম হুইয়' পড়ে। 
খণ্ডীকরণকে অনেক সময় বিভিন্ন কারণে সমর্থন করা হয়। বল] হয় 
যে, কয়েকজনের হাতে জমি কেন্দ্রীভূত না হইয়া অনেকের মধ্যে সম্পত্তির 
বিকেন্দ্রীকরণ হওয়া ভাল। অসন্বদ্ধতার পক্ষে অনেক 
বলেন যে, বিভিন্ন অঞ্চলে জমি ছড়াইয়! থাকার সফল 
হইল ফদল লোকসানের ঝুঁকি ছড়াইয়া রাখা, বাৎসরিক 
ফসল-পরিবর্তনের (৪0091 0০০ 10968002 ) হৃবিধা বেশি প)ওয়।। 
কিন্তু ক্রটির তুলনায় এই সকল স্থবিধা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। খুব ছোট 
ছোট জোতে কখনই চাষীর পক্ষে জমিকে উপধুক্তভাবে ব্যবহার করা সম্ভব 
নয়। তাহা ছাড়! কতকগুলি স্থির ব্যয় (260 505৮) 
যেমন গরু লাঙল প্রভৃতি চাষীকে বহন করিতেই হয়, 
জমি কম থাকিলে এই সকল মূলধনী দ্রব্যগুলির উপযুক্ত ব্যবহার হয় না, 
উৎপন্ন দ্রব্যের প্রতি ইউনিটে স্থির ব্যয়ের অংশ বেশি পড়ে । পরিবর্তনীয় 
ব্যয়ও তুলনামূলকভাবে বেশি দরকার হয়। অনেক সময়, প্রয়োজনীয় 
পরিবর্তনীয় বায় (যেমন জমিতে বেড়া দেওয়1) নির্বাহ কবিয়া উৎপাদন 
বাড়াইবার মত বাস্তব অবস্থা স্ষ্টি হয় না। রাস্তা, আইল প্রভৃতিতে প্রচুর 
জমি নষ্ট হয়। সর্বাপেক্ষা অস্থৃবিধ। হইল ইহার দরুণ কৃষির যন্ত্রীকরণ সম্ভব হয় 
না। কৃষিজাত উদ্ধত্ত চাষের কাজ মূলধন হিসাবে নিযুক্ত হুইয়া রুষির 
উৎপাদন ক্ষমত' আরও বাড়াইবার স্থযোগ পাইতে পারে না। 
অসম্বদ্ধতার ফলে এই সকল দো ক্রটিগুলিই আরও প্রকট হইয়া পড়ে । 
অকিক্ষুত্র জোতের সকল ক্রটিই অসম্বদ্ধতায় দেখা যায়, যন্ত্র ও শ্রম-সঞ্চয়ী 
পদ্ধতি ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া যায় না। কিন্তু ক্ষুত্ত 
জোতের কোন স্থবিধা এই অবস্থায় নাই, নিজহাতে 
চাষী ক্ষুদ্ধ জোতে যে প্রগাট-চাষ করিতে পারে, অনন্বন্ধতার দরুণ তাহা 
পাওয়া যায় না। প্রচুর পরিমাণ জমি নষ্ট হয়, দুক্কের জমিখণ্ড ভাল চাঁষ হয় 


খণ্ীকরণ ও অসম্বদ্ধতার 
সুবিধা 


থণ্ীকরণের অন্ুবিধা 
৮২ 


অসন্বন্ধতীর অস্বিধা 


জমি ও চাষী ২ জোতের আয়তন ২৪১ 


না, সেই জমির উপর ভাল নজর রাখা চলে না। মৃলধনীপ্রব্য ও শ্রমিকের 
যাতায়াতের দরুণ ব্যয় বাড়িয়া ঘায়, প্রচুর সময় নষ্ট হয়, পথঘাটে 
যাতায়াতের অধিকার ও সীমানার বেড়া লইয়া] মামল! মোকদমার তৃষ্টি হয়, 
অন্যান্য কাজে অসমবায়ী মনোভাবের ঝোঁক দেখা দেয়, একটি পুকুর বা 
কুয়া কাটিয়া একজন চাষী নিজের সকল জমিখণ্ডে সেচ দিতে পারে না। 
রাব্রিদিন সকল খণ্ডের জমিতে পাহার। নেওয়। সম্ভব হয় না। 

কারণ £ এই অবস্থা উৎপত্তির প্রধান কারণ হইল কৃষিতে সামস্ততান্ত্রিক 
ব্যবস্থা বজায় থাকা এবং উহার দরুন ক্লুঘির অনগ্রসরত1 | জমিদারের হাতে 
জমি থাকায় সে একসঙ্গে বেশি জমি চাষীকে দিতে চাহে 
না, নিজের জনবল বাড়াইবার জন্য অধিকসংখ্যক 
চাষীর মধ্যে জমি ভাগ করিয়া দিতে চায়। গ্রামের অধিকাংশ চাষীর উপর 
ক্ষমত] বিস্তারের ইহ একটি অন্ততম পথ। অন্ঠান্ত দেশে কৃষিতে ধনতন্ত্ 
প্রসারের পথে এই সকল ক্ষুদ্র জোত ভাঙিয়া জমিদারের বৃহৎ কৃষিফার্ষ গঠন 
করিয়াছে, কিন্ত আমাদের দেশের জমিদারের অধস্তন মধ্যসত্বভোগীদের 
নিকট জমি বণ্টন করিয়া নিশ্চিত রাজন্বের বিনিময়ে গ্রাম ছাড়িয়া সহরে 
চলিয়া গিয়াছে । বর্তমানের ভূমি সংস্কার আইনগুলি জমিদারী-প্রথা সম্পূর্ণ 
তুলিয়া দেয় নাই, জমিদারদের অধিকার বহুলাংশে বজায় রাখিয়াছে, ফলে 
খণ্তীকরণ ও অসম্বদ্ধতার মূল ভিত্তি অপসারিত হয় নাই। 

ইহ1 ছাড়া আরও অনেক কারণ দেখান হইয়া থাকে । জনসংখ্যার 
বৃদ্ধি, কুটিরশিল্লের ধ্বংস ও ভ্রুত শিল্লোন্নয়ন না হওয়ার ফলে চাষের জোত 
ক্রমশঃ ছোট হইয়। আসিয়াছে, খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতা 
প্রকৃতপক্ষে প্রচ্ছন্ন বেকারির সম্পত্তিগত প্রকাশমান্র। 
ব্যক্তিসত্বার প্রভাব বাড়িয়াছে, যৌথপরিবাঁর ভাঙিয়৷ গিয়াছে, সম্পত্তি ভাগ 
করিয়া লওয়ার ইচ্ছ। প্রবলতর হইয়াছে । দেশের উত্তরাধিকার আইন 
খণ্ডীকরণে সাহাষ্য করিয়াছে । দেশের ভূমিসত্ব ও তুমিব্যবস্থায় অসম্পুর্ণ 
কষিবিপ্নরব এই ব্যবস্থাকে আরও বহুদিন জিয়াইয়া রাখিবে বলিয়া মনে 
হয়। 


আর্বিক জোত (7১৩ চ:০০১০10৩ 170107878 ) 


মূল কারণগুলি 


আনুসঙ্গিক কারণগুলি 


সূ 


আধিক জোত বলিলে কি বোঁঝা। যায় সেই সম্পর্কে বহু বিভিন্ন ধারণ! 


১৬ 


২৪২ ভারতের অর্থনীতি 


প্রচলিত আছে। কিটি্ড (16901)66) বলেন ধে জোত হইতে 
উৎপাদন করিয়! সকল প্রয়োজনীয় ব্যয় মিটাইয়া। চাষা; 
নিজেকে এবং পরিবারকে মোটামুটি আরামে রাখিতে 
পারে", তাহাই আধিক €জোত। ডাঃ ম্যান (701. 9থাঃ ) বলেন যে» 
'আধখিক জোত হইল একটি গড় আয়তনের চাষী পরিবার যাহ হইতে 
নিষ্নতম ন্যাধ্য জীবনযাত্রার মান পাইতে পারে ।, ষ্র্যান্লি জেভনস্‌ বলেন 
যে, আথিক জোত হইতে হইলে ন্াধ্য' বা 'মোটামুটি' হইলে চলিবে না» 
উহা দ্বার! চাষী উন্নত" জীবনযাত্রার মান লাভ করিতে পারে । 

এই মকলই হইল ক্ষুত্রচাষীর হাতে জমি রাখার ব্যবস্থা এবং ব্যক্তি- 
ভিত্তিক চাষ প্রথা মানিয়! আলোচন। কর। কিন্তু আধুনিকতম যন্ত্রপাতি, বীজ, 
সার, সেচ, গো-পালন, উন্নত উৎপাদন পদ্ধতি সকল কিছু অনুযায়ী যতখানি 
জমি হইলে সর্বনিয় ব্যয়ে একর-প্রতি ও চাষী-প্রতি উত্পাদন সর্বাধিক বাড়ান 
যায় সেই হিসাবেই আঘধিক জোতের পরিমাপ বাঞ্চনীয়। এই অন্থ্যায়ী 
আধিক জোতের হিসাব করিলে ব্যক্তিভিত্তিক চাষ ও জমিদারী বাধানিষেধের 
বাহিরে সমবায় চাষ এবং কৃষির যন্ত্রীকরণ সকল কিছুকে ধারণার মধ্যে আনা 
দূরকার। 

পরিকল্পনা কমিশন এক একটি গ্রামে একটি বা ছুইটি সমবায় সমিতির 
ভিত্তিতে ১০০৭ একর বা ১৫০০ একর জমিকে আথিক জোত হিসাবে হিসাব 
করিয়া! সেই ভাবে কৃষি রূপান্তরের চেষ্টা করিলেই ভাল 
করিতেন । তাহা না করিয়া! “পারিবারিক জোত” 
(9701]5 110110786 ) নামে একটি নৃতন ধারণ। প্রচলন 
করিয়াছেন১। ভূমিসংক্কার প্যানেলের একটি কমিটী প|রিবারিক জোতকে 
ব্যাখ্যা করিয়া! বলেন, যে পরিমাপ জমি হইতে ফসল ফলাইয়! বাৎসরিক 
স্থল ১৬০০ টাক বা! নীট ১২০০ টাক পাওয়া যায় (পারিবারিক শ্রমের 
পাওনা ইহার মধ্যে যোগ করিয়া) এবং একটি লাঙলের পূর্ণ ব্যবহার হয় 
তাহাই পারিবারিক জোত। 

আঘধিক ব1 পারিবারিক জোতের আয়তন স্থির করার সময়ে বু বিষয়ে 
লক্ষ্য রাখিতে হয় । সকল জমির উর্বরতা সমান নয়, জলসেচের স্বিধ! 


৬ সা পপ পি 
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কাহাকে বলে 


পারিবারিক জোত 
কাহাকে বলে 


জমি ও চাষী £ জোতের আয়তন ২৪৩ 


সমান নাই, কিরূপ যন্ত্রপাতি বা উৎপাদন পদ্ধতি ব্যবহৃত হইতেছে, নিজের 
ভোগের জন্য বা বিক্রয়ের জন্য উৎপাদন হইতেছে, বাজার হইতে দুরত্ব কি, 
চাষী নিজে মালিক বা জমিদারকে ফসলের অংশ দিয়া চাষ করে, সেই অংশ 
কতখানি, মজুরের দাম কি, তাহাদের দক্ষতা কি এবং উৎপাদনের অন্ান্ত 
ব্যয় কিরপ,_এই সকল ও আরও বছ বিষয় মনে রাখিয়া এইরূপ আধিক বা 
পারিবারিক জোত হিসাব কর] দরকার । 

প্রতিকারের চেষ্টা 0২5755155 & 50205 ) 

খণ্ডীকরণ ও অসন্বদ্ধতা দূর করিয় কৃষির উন্নয়নের উদ্দেশ্ঠে সকল জমি 
রাষ্ট্রের অধীনে লইয়! আিয়া বড় “বড় কৃষি ফার্ম স্থাপন করিয়া কৃষিতে 
সমাজতন্ত্রের বিকাশ ঘটান-ই এই সকল দোষ ক্রটি দূর করার একমাত্র 
উপায় । তাহার জন্য কোন প্রচেষ্টা এখন পর্যস্ত হয় নাই। সমাজতাম্ত্রিক 

অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় কৃষিক্ষেত্রকে ব্যক্তিক্ষেত্রের অধীনে 
সত্য প্রতিকার রাষ্ট্র রাখিয়া দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর বৃহৎ অংশে 
মালিকানায় সমাজ- 
তান্ত্রিক কর্ষিফার্ম সামস্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্র চলিতে দেওয়া সম্ভব নয়। তাহাতে 
সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার সর্বাঙ্গীন সাফল্য সম্ভব হয় না 

এবং শিল্প ক্ষেত্রেও অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ব্যাহত হইয়া পড়ে। এই 
কথা জান সতেও এখন পর্যন্ত সেইরূপ ব্যবস্থা অবলখ্িত হয় নাই। ছোট 
ছোট সংস্কারমূলক ব্যবস্থার ছার ইহার ক্রটি দূর করার চেষ্টা হইয়াছে এবং 
প্রায় সকল ব্যবস্থাই বিফল হইয়াছে অথব1 খুব সীশাবদ্ধ সাফল্য লাভ 
করিয়াছে । 

ংস্কারের প্রচেষ্টা ইংরাজ শাসনের আমল হইতেই স্থরু হহয়াছে। 
১৯২১ সালে পাঞ্জাবে মিঃ ক্যালভার্ট প্রথমে সমবায় সংহতি সমিতির মাধ্যমে 
স্বেচ্ছাকৃত ভাবে খণ্তীকত ও বিক্ষিপ্ত জোতের সংহতির ( ৮০10105 
5028901102607. ০৫ 110101055 ) জন্য আইন পাশ করেন। ইহা তেমন 
কার্যকরী না হওয়ায় কিছুটা বাধ্যতামূলক করিয়া মধ্যপ্রদেশে ১৯২৮ সালে 
আইন রচিত হয়। ইহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়! পাঞ্জাবে ১৯৩৭ সালে 
পাঞ্জাব জোতের সংহতি আইন 70200  0005- 
01109001) ০৫ 770101155 4১০) পাশ হয়। যদি 
ভূষ্বামীদের $ অংশ, যাহারা কমপক্ষে গ্রামের ই অংশ জমির মালিক, 
এইরূপ সংহতি চান তবে অবশিষ্ট সংখ্যালঘু ভূম্ব্মীদের বাধ! দিবার 


স্বাধীনতার পূর্বে 


২৪৪ ভারতের অর্থনীতি 


ক্ষমতা থাকিবে না, আইনে এইরূপ বলা হুইল । অনেক জিলীয় সংহতি 
'অফিসার (০01501108007; ০0280675 ) নিযুক্ত হইল। 

১৯৪৭ সালে বোথ্াই রাজ্যে বাধ্যতামূলক সংহতি আইন পাশ হইল) 
,১৯৪৮ সালে পাঞ্জাবে এইক্সপ আইন গৃহীত হইল। ১৯৫৫-৫৬ সাল পরধন্ত 
যে পরিমাণ সংহতি হইয়াছে, তাহা হইল £ বোম্বাই 
রাজ্যে ২১ লক্ষ একর (১৯৫৭ সালের সেপ্টেম্বরে পর্যস্ত ), 
পাঞ্জাব ৪৮ লক্ষ একর, পেপস্থতে ১৩৩ লক্ষ একর দিল্লীতে ২ লক্ষ একর 
এবং যুক্তপ্রদেশে ৪৩৮ লক্ষ একর। অন্যান্ত রাজ্যে এই বিষয়ে কিছুই 
অগ্রসর হয় নাই বলিলে ভুল হইবে না, কেবলমাত্র সমাজোন্নয়ন 
এলাকাসমূহে এই বিষয় কিছুটা চেষ্টা চলিতেছে । যাহাতে আরও খণ্ডীকরণ 
ন! হয়, এই জন্য অনেক রাজ্যে (যেমন বোম্বাই, পাঞ্জাব, পেপস্থ ও যুক্তপ্রদেশ) 
নিয্ন়তম জোতের আয়তন নিদিষ্ট করিয়া উহা আর হ্রাস পাইতে পারিবে 
না এইন্প আইন কর! হইয়াছে; কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে যে, 
উত্তরাধিকার আইন না পাণ্টাইলে নূতন খণ্ডীকরণ বন্ধ করা সম্ভব নয়। 
অনেক রাজ্যে (মধ্যভারত, হায়দরাবাদ এবং হিমাচলপ্রদেশে ) অসম্বদ্ধতার 
খিরুদ্ধে আইন পাশ করা হইয়াছে। কিন্ত এই সকল আইন সত্বেও 
জমিদারদের বিরোধিতায় এবং ব্যক্তিগত চাষপ্রথার উপর জোর দেওয়ার 
ফলে খণ্ডীকরণ ও অসম্বন্ধতার ক্রুটি দুর করা যায় নাই । 


স্বাধীনতার পরে 


সমবার চাব কাহাকে বলে (৬৬158 25 0০001221:96052 £8077155) 


নিজেদের ব্যক্তিগত শক্তি-সামর্থকে একত্র করিম মংঘবদ্ধভাবে সাধারণ 
স্বার্থের সহিত জড়িত কাজকর্ম করাকে সমবায় পদ্ধতি বলে । বহু বিভিন্ন 
উদ্দেশ্তে গ্রামের চাষীর। একত্র হইয়া সমবায় সমিতি স্থাপন করিতে পারে। 
শস্ত বিক্রয়, সার ও অন্যান্য ভ্রব্য ক্রয়, গ্রামোময়ন প্রভৃতি 
বিভিন্ন উদ্দেশ্তে এইরূপ সমবায় সমিতি গঠিত হইতে 
পারে। এই সকল সমিতিকে অনেক সময় সেবা-সমবায় (961:৮:০6- 
৩9০7961861563 ) বলে। কৃষি উৎপাদনের ব] জীবন-ধারণের কয়েকটি 
নিদিষ্ট দিকে আমরা একত্রে কাজ করিব-_এইরূপ সম্মিলনী মনোভাব লইয় 
এই সকল সেবা-সমবায় গঠিত হুইয়। থাকে । 

যদি তাহাদের মধ্যে সমবায়ী মনোবৃত্তি ও অভ্যাস আর একটু গভীর 


সমবায় সেবা সমিতি 


জমি ও চাষী : জোতের আয়তন ২৪৫ 


হয়, তবে তাহারা সমবায়ী কাজকে আরও এক উন্নত স্তরে লইয়! যাইতে 
পারে। কৃষি উৎপাদনের প্রায় সকল কাজই সমবেতভাবে করা হয় এইরূপ 
হইলে তাহাকে সমবায় যুক্ত চাঁষ (009002120৬৫ 
১ রী 10106 (81:10106 ) বলে । বিভিন্ন জমিখণ্ডের সীমানারেখা। 
ভাঙিয়। দিয়া সকল জমিকে একত্রে মিলাইয়া, উৎপাদনের 
সম্পূর্ণ ধারাকে ছোট ছোট অংশ ভাগ করিয়া নিজেদের মধ্যে শ্রমবিভাগের 
প্রসার ঘটাইয়া, সেচ দেওয়া, বীজ বোনা, ক্ষেত নিড়ানো, ফসল কাটা, 
শশস্তকে বিক্রয়যোগ্য পণ্যে পরিণতঃ করা (7:090653£05 ), বিক্রয় করা 
সকল কাজই নিজেদের সমিতির তত্বাবধানে নিজেরা করা_ইহাই সমবায়- 
চাষ। সমিতির নিয়ম হইল যে, সভ্যর1 কাজের জন্য মজুরি পাইবে এবং 
বৎসরের শেষে জমির পরিমাণ অঙ্গযাযী লাভের অংশ পাইবে। যে কোন' 
সভ্য এইরূপ সমিতিতে ইচ্ছামত ফেগদান করিতে পারিবে এবং খুসীমত 
নিজের জমি.লইয়া বাহির হইয়া আসিতে পারিবে । 
সমবায় চাষের সমাজতান্ত্রিক রূপ £কটু অন্যগ্রকার। পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক 
ব্যবস্থায় জমির মালিকাঁন৷ রাষ্ট্রের, কিন্তু রাষ্ট্রীয় পরিকল্পন! অন্কুসারে চাষ করা 
ও সেই চাষ পরিচালনা করার দায়িত্ব সেই অঞ্চলের চাষীদের লইয়া গঠিত 
যৌথ-খামার সমিতির উপর (00116০61%6 (৪1) 50০16) । এইরূপ ব্যবস্থায় 
কে কি পরিমাণ জমির মালিক ছিল সেই অন্ন্যায়ী তাহাদের প্রাপ্য নির্ধারিত 
হয় না, তাহাদের কাজের পরিমাণ ও গুণ অনুযায়ী রাষ্ট্র 
৬০ ৯ কর্তৃক অথবা যৌথ-থামার কর্তৃক তাহা স্থির হয়। জমির 
উপর ব্যক্তিগত মালিকান' ব্যবস্থার অবসান হয়, অবশ্ঠ 
চাষী নিজের ঘরবাড়ি এবং শাকসজ্ীর বাগানের উপযোগী জমি নিশ্চয় 
রাখিতে পারে । যতটুকু জমি সে অবসর সময়ে নিজের পরিশ্রমে, অপরের শ্রম 
ভাড়া না করিয়! চাষ করিতে পারে, ততটুকু তাহাকে রাখিবার অধিকার 
দেওয়া হয়; সেই সম্পত্তি উত্তরাধিকারস্থত্রে সে পুত্রকন্তাকে ব্টন করিয়া 
দিতে পারে ) রাষ্ট্র, ফৌখ-খামার বা অপর কাহাকেও বিক্রয় করিয়া দিতে 
পারে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকে, কিন্তু তাহাকে উৎপাদনের উপায় (1068125 
0: £900602 ) হিসাবে ব্যবহারের স্গবিধা থাকে না, অপরের .শ্রম 
ভাড়াতে খাটাইয়া সেই সম্পত্তি হইতে ব্যক্তিগত আয় বাড়াইবার পথ 
খোল! থাকে না) 


২৪৬ ভারতের অর্থনীতি 


আর একরপ সমবায় পদ্ধতির কথা প্রচারিত হইতেছে তাহাকে বল৷ হয় 
সমবায় গ্রাম পরিচালনা (09906720৮5 ড111856 11215266706 )। 
এই ব্যবস্থায় গ্রামের সকল জমি একত্রে মিলাইয়া উহার পরিচালন। গ্রাম্য 
সমিতি সমূহ পঞ্চায়েৎ বা গ্রামসভার হাতে ছাড়িয়! দেওয়া হয়। এই গ্রাম 
পরিচালক অধিবাসীর নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া গঠিত এবং ইহার উপর 
উত্পাদন ও গ্রাম-জীবনের সর্বাঙ্গীন উন্নতির দায়িত্ব ন্যান্ত 
যেমন, কি ফসল কোন জমিতে উৎপন্ন হইবে, ফসল 
ঘোরানোর ( 0:০-:096100 ) ব্যবস্থা কিরূপ হইবে, কোথা হইতে টাকা, 
উন্নত ধরণের.বীজ সার যন্ত্রপাতি পাওয়া যাইবে, কোন শ্রমিক কোথায় কাজ 
করিবে, আনুষঙ্গিক শিল্প প্রতিষ্ঠা করিবে। সমগ্র গ্রামকে একই ফার্মের মত 
চাষ করা যাইতে পারে, অথবা কয়েকটি স্থবিধামত ব্লকে ভাগ করা যাইতে 
পারে। ব্যক্তিগত কোন পরিবারকে বা কয়েকটি পরিবারকে এক একটি ব্লক 
ভাগ করিয়া দেওয়া চলে, স্থানীয় অবস্থা ও প্রয়োজন বুঝিয়া তাহা স্থির কর! 
হয়। গায়ের পতিত জমি, পুকুর, ঘেছোঘেরী, বনজঙ্গল এবং ছোটখাট 
জক্বাসেচ ব্যবৃস্থা সবই পঞ্চায়ে বা গ্রামসভার পরিচালনায় আমিবে। 
সমবায় চাষ সমিতি হইতে চাষী যেরূপ জমি লইয়? বাহির হইয়া 
আমিতে পারে, সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থায় তাহা পারে না, সেইদিক হইতে 
ইহা যৌথ-খামার প্রথার ন্যায় । কিন্তু যৌথ খামারের সহিত রাষ্ট্রের সম্পর্ক 
ঘনিষ্ঠতর উত্পাদনের লক্ষ্য, উৎপাদন পদ্ধতি, এই সকল বিষয়ে রাষ্ট্রের 
কর্তৃত্ব তুলনামূলকভাবে বেশি সমবায় গ্রাম পরিচালনার কাঠামোতে 
জমিতে ব্যক্তিগত মালিকান। রহিল বটে, কিন্তু তাহার রূপ পৃথক হইয়া 
গেল। মোট জমির এক অংশের উপর জমির মালিকের মালিকানা আছে, 
কিন্ত নির্দিষ্ট কোন জমিখণ্ডের উপর প্রত্যক্ষ মালিকান। 
উহ নি আর রহিল না। যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর শেয়ারের 
মত, কোন নির্দিষ্ট ষন্ত্র ব জিনিসের উপর শেয়ার ক্রেতার 
প্রত)ক্ষ মালিকানা নাই, কিন্তু কোম্পানীর মোট সম্পত্তির উপর একটি 
₹শ তাহার আছে। এই প্রথা ছুইটি বিশেষ নীতি মানিয়! চলে এবং 
তাহার ফলে ভারতীয় বিশেষ অবস্থার সহিত খাপ খাম বলিয়া মনে করা 
হয়। ব্যক্তিগত মালিকানা এবং সমান উত্তরাধিকার--এই ছুইটি নীতি 
এই ব্যবস্থায় বহাল থাকে | ইহাতে জমির শেয়ার পুত্রকলত্রের মধ্যে বিভক্ত 


লমবার় গ্রাম ব্যবস্থা! 


জমি ও চাঁষী : জোতের আয়তন ২৪৭ 


হইতে পারে, কিন্ত চাষের জোত খণ্ডীকুত ও অসম্বদ্ধ হইতে থাকে না। 
যাহারা জমিতে কাজ করে তাহার। মজুরি পায় এবং মালিকের জমির 
মালিকান] অন্থযায়ী লভ্যাংশ পাইতে থাকে । 

সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থার অনেক স্বিধা*আছে বলিয়া মনে করা হয় | 
বৃহৎ মাত্রায় কৃষি উৎপাদনের সকল ব্যয়সংকোচের স্থবিধ। পাওয়া যায়, একর- 
প্রতি ও চাষী-প্রতি উত্পাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। গায়ের পতিত জমি 
উদ্ধার হয়। ফসল-পরিকল্পন। (0:07 [01210101176 ) 
বাস্তবে বূপায়িত$করা সম্ভবপর হয়। পুর্ণ বেকারি 
মরন্থমী বেকারি*ও প্রচ্ছন্ন বেকারি দূর হওয়া সম্ভব হইয়া! উঠে। দ্বিতীয়তঃ, 
গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সমতা আসে এবং বৈষম্য দূর হয় বালয় মনে 
করা হয়। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গ্রাম-শাঁনন পরিচালিত হয় এবং সকলে 
সমান স্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়__এরূপ বলা হইয়। থাকে । তৃতীয়তঃ, শ্রেণী-সংঘর্ষ 
ও শ্রেণী-বিরোধ দূর হুইয়া গ্রামের জীবনে *সমথয় ও সামগ্স্ত আসে__এমনও 
মনে করা চলে। চতুর্থতঃ, ভারতে গ্রামনভ1 বা পঞ্চায়ে-এর হাতে গ্রামশাসন 
বা রাজস্ব আদায়ের ভার বহু পূর্বকাল হইতেই ছিল, ভারতীয় প্রাচীন 


এঁতিহা বা কীতি রক্ষ1 করাও এই পথে সম্ভব হইয়] উঠিবে। 
ইহার বহু অস্থবিধার কথাও অনেকে উল্লেখ করিয়া থাকেন । আমাদের 


গ্রামাঞ্চল এত বড় বিপ্লব গ্রহণ ও ধারণের উপযোগী হইয়া উঠে নাই, জমির 
তুলনায় উদ্ধৃত্ত জনসংখ্যা বেকার হুইয়। পড়িবে, ব্যক্তিভিত্তিক চাষ-প্রথা না 
থাকায় উৎসাহ ও প্রেরণা অবলুপ্ত হইবে, এত বড় 

ইসা প্রতিষ্ঠান চালাইবার মত শিক্ষাদীক্ষার অভাব আছে 
বত্তৃব্য --এই সকল ক্রটি ও অস্থবিধার কথাও বল হইয়! থাকে । 
পরিকল্পনা কমিশন তাই এই বাবস্থা একসঙ্গে গ্রহণ না 

করিয়' স্তরে স্তরে গড়িয়া তোলার পরামর্শ দিঁয়াছেন। প্রথমে পতিত জমি, 
পরে হ্বেচ্ছাকৃত ভাবে দেওয়! জমি, ভূদান-যজ্ঞে পাওয়া! জমি, ক্রমে ক্রমে 
যাহার! উপযুক্ত চাষ করিতে পারে না সেই অন্থপযুক্ত চাষীর জমি, যদি 
গ্রামের চাষীদের সংখ্যাধিক অংশ রাজী থাকে তবে বাধ্যতামূলক ভাবে 
সংখ্যালঘু অংশের জমি-এইরূপে পঞ্চায়েএর হাতে জমির পরিমাণ 
বাড়াইয়া এই ব্যবস্থা ধীরে ধীরে পাকা করিয়া তোলার কথা পরিকল্পন! 
কমিশন বলিতেছেন। তাহার এই ব্যবস্থাকেই ভবিষ্যৎ ভারতের সমাজ- 


সুবিধ। 


২৪৮ ভারতের অর্থনীতি 


তান্ত্রিক গ্রামীণ ও কৃষি-সংগঠনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র হিসাৰে জনসাধারণের সম্মুখে 
উপস্থিত করিয়াছেন। ১১৫৯ সালের জান্য়ারীতে কংগ্রেসের নাগপুর্‌ 
অধিবেশনও এই চিত্র গ্রহণ করিয়াছে । প্রথমে সেবা-সমবায়, ক্রমে সমবায় 
চাষ এবং সর্বশেষে সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থা_ ইহাই কষি-ক।ঠামো ও গ্রাম-জীবন 
রূপান্তরনের শ্ুরক্রম হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। 


আপাত দৃষ্টিতে এই পরিকল্পনা গ্রহণযোগ্য বলিয়া ষনে হইলেও বাস্তবে 
ইহা কিন্তু সমাজতান্ত্রিক কৃষি কাঠামো গড়িয়া তুলিতে পারিবে না, উন্নত 
স্তরের গ্রামজীবন এবং সারাদেশের অর্থনৈতিক দেহে সমাজতান্ত্রিক 
উন্নয়নের গতিবেগ সঞ্চারিত করিতে পারিবে না। এই ব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলে 
আধা-সামস্ততান্ত্রিক ও আধা-ধনতান্ত্রিক * ব্যবস্থা গড়িয়া! তুলিবে মাত্র । 
সদিচ্ছ। প্রকাশ করিলে ব! প্রচার করিলেই কোন অর্থনৈতিক কাঠামে! 
গড়িয়া! উঠে না, বাস্তব অবস্থাপ্রস্থত অর্থনৈতিক নিয়মের তাগিদেই উহার 
উপযোগী প্রতিষ্ঠান স্থষ্টি হইতে থাকে । বহুপুরুষ চাষীদের নিকট হইতে 
যতটা! সম্ভব খাজন1 আদায় করিয়] সেই অর্থে সহরে বা গ্রামে আরামে যে 
সকল জমিদার কাল কাটাইয়াছে, তাহাদের পূর্ণ অপসারণ 

রা 1 নাকরায় এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেনঠ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইবে 
_এই কথা স্পষ্ট জানিয়। রাখ! দরকার। যাহারা 

প্রকৃত চাষ করে না তাহাদের “চাষী” বলিয়া ধরা হইয়াছে, প্রজা উচ্ছেদ 
করিয়া তাহারা জমি খাসে লইয়া! আসিবার স্থযোগ পাইয়াছে, ধন তান্ত্রিক 
পদ্ধতিতে মই পুরানে। প্রজাদেরই মজুর হিসাবে খাটাইতে পারিতেছে, 
বেনামী করিয়া পূর্ণ বা প্রায়-পূর্ণ জমিদারী রক্ষা করিতে পারিতেছে-__-এই 
চিত্রই বাস্তব, তাহাতে-ভূল নাই । এই অবস্থায় সমবায় গ্রাম্য ব্যবস্থাতে 
অনুপস্থিত মালিকদের জমি গ্রামের চাষী চাষ করিবে এবং নিছক মালিকানা- 
মত্বের £জারে সহরে বা গ্রামে বসিয়া জমিদার ও জোতদারেরা তাহার ফল- 
ভোগ করিবে। গ্রামের অর্থনৈতিক শক্তিকেন্দ্র হইতে জমিদারের! মেটেই 
বিচ্যুত হয় নাই, পঞ্চায়েৎ নির্বাচনে কাহার! প্রতৃত্ব করিবে? যৌথ মূলধনী 
ব্যব্সাতে কি বেশীর ভাগ শেয়ার যাহাদের হাতে তাহারাই প্রতৃত্ব করে না? 
মালিক অনুপস্থিত থাকিয়াও মালিকানার জোরে মজুরকে শোষণ করে-_এই 
ধনতান্ত্রক নীতিই এই পরিকল্পনার ভিত্তি। মামস্ততান্ত্রিক মহালওয়ারী 


জমি ও চাষী ঃ জোতের আঁয়তন ২৪৯. 


বন্দোবস্ত এবং মজুরের সাহায্যে ধনতান্ত্রিক চাষ, উভয়ের সংমিশ্রণে কখনই 
সমাজতান্ত্রিক কৃষি-কাঠামে৷ গড়িয়৷ উঠে না। 

সমাজতান্ত্রিক কষি-কাঠামে গড়িয়া উঠিতে পারে কি অবস্থায়? যদি 
জমিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি মাত্র ততটুকু থাকে যে অপরের সাহাধ্যে উহা! চাষ 
করা যায় না এবং গ্রামের বেশির ভাগ জমিই কেবলমাত্র প্ররুত চাষী লইয়া 
গঠিত সমবায় সমিতির হাতে থাকে । একমাত্র তাহ! হইলেই প্রকৃত সমাজ- 
তান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থা গড়িয়া উঠার মত অর্থনৈতিক নিয়মের কাধকারিতা। 
দেখ! দিতে পারে। কিন্তু সমবায় গ্রাম ব্যবস্থা সংগঠনের পরিকল্পনায় 
সেইৰপ কিছুই দেখা যাঁয় না ।২৬ 


সর্বোপরি, সমাজতান্ত্রিক কৃষি কাঠামে! গড়িয়। উঠিতে পাংর তখনই 
যদি গ্রামে দ্রুত কৃষি উন্নয়ন ঘটাইবার উপযোগী নেতৃত্বের 
58 উদ্তব হয় এবং সেই নেতৃত্ব যদি কৃষি সমাজের পরিবর্তন 
কাঠামোর রূপ ও উহ] 
গঠনের উপযোগী বাস্তব হইতেই সঞ্জাত হইয়া সেই পরিবর্তনকে ধারণ, বাহন 
সিরা এবং চালন করার শক্তি নিজের মধ্যে আয়ত্ত করে। 
তাই সমাজতান্ত্রিক গ্রাম-নেতৃত্ব সৃষ্টি হইতে পারে সেই স্তর হইতে 
হইতে যাহার! প্রকৃত চাষ করে, এবং সর্বনিক্ন স্তরের চাষীদের অর্থাৎ ভূমিহীন 
কৃষি মজুর এবং ভাগচাষীদের মধ্য হইতে । তাহারাই বর্তমানে সর্বাধিক 
শোষিত বলিয়া এবং চাষের কাজের খুটিনাটি জানেন বলিয়া, সমাজতান্ত্রিক 
কৃষি কাঠামোতে সর্বাপেক্ষা লাভবান ও গতিশীল শ্রেণী_তাই কৃষিসংস্কারের 
মধ্য হইতে ইহাদেরই পরিবর্তনের এবং নৃতন কাঠামোর নেতৃত্ব লইয়! 
আগাইয়া আসার কথা। ভারতের ভূমিসত্ব সংস্কার বা সমবায় গ্রাম ব্যবস্থার 
পরিকল্পনায় এইরূপ নেতৃত্ব উদ্ভব হইবার বাস্তব অবস্থা স্থষ্টি করিয়াছে কি না, 
সেই পরিপ্রেক্ষিতেই ইহাদের সার্থকতা! বিচার করিতে হইবে। 
ভারতের সমবায় চাষ প্রথা প্রবর্তনের প্রস্তাব (9:02998] ০01 £750:00080- 
1285 00012621806 চ81301106 21011100198, ১ 


চাষী-প্রতি ও একর-প্রতি উৎপাদন বাড়াইবার জন্য কৃষির যন্ত্রীকরণ ও 


* শিল্পক্ষেত্রেও ইহ! সত্য। তাই একমাত্র শ্রমিক লংঘের নেতৃত্বেও পরিচালনাতেই মমাজ- 
তান্ত্রিক শিল্পকাঠামে! গড়িয়া উঠিতে পা্ে_ শ্রমিক শ্রেণীকে বাদ দিয়] রাষ্তরীয় মালিকান! স্থাপিত 
হুইলে তাই ইহ! সমাজতন্ব নয় । 


২৫৯ ভারতের অর্থনীতি 


আধুনিকতম উপায়ে মূলধন-প্রগাঢ পদ্ধতিতে চাষ করা দরকার । এই 
উপায়ে চাষের পথে প্রধান প্রতিবন্ধকই হইল ক্ষুত্র ক্ষুত্র খণ্ডীকত জোত 
ও উহার অসম্বদ্ধতা। এই ক্রটি দূর করার জন্য ভারতে 
সমবায় চাষ প্রথ। গড়িয়া! তোলার প্রস্তাব করা৷ হইতেছে । 
সমবায় চাষ ব্যবস্থার বিকল্প হইল দুইটি (ক) সকল জমির মালিকান। রাষ্ট্রের 
হাতে তুলিয়া লইয়া যৌথ খামার ব্যবস্থা গঠন করা, এবং (খ) বড় বড় 
জমিদারের মজুর খাটাইয়া বৃহৎ মাত্রায় চাষ করিয়া কৃষিতে ধনতস্ত্রের 
বিকাশ করা। কিন্তু পূর্ণ সমাজতন্ত্র ও পুর্ণ ধনতন্ত্র_উভয় ব্যবস্থার ত্রুটি 
থাকায় মিশ্র অর্থ নৈতিক কাঠামোর দর্শন অন্যাঁয়ী সমবায় চাষ প্রথা! গড়িয়া 
তোলার কথা বলা হইতেছে *। | 
সমবায় চাষের উপকারিতা অনেক । কৃষিজোতের আয়তন বড় হওয়ার 
ফলে বৃহত্মাত্রায় চাষের সকল ব্যয়পংকোচের স্থৃবিধা পাওয়া যাইবে-_ 
ব্যক্তিগত চাষীর তুলনায় সমবায় সমিতি অধিক অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবে । 
বেশী আথিক সঙ্গতি থাকিলে ভাল যন্ত্রপাতি, এমন কি ট্রাক্টর পর্যস্ত' ব্যবহার 
করিতে পারিবে, উন্নত ধরণের বীজ ও সার ব্যবহার কর সম্ভব হইবে, জল- 
'সেচ ব্যবস্থার উন্নত করা সম্ভব হইবে, বিক্রয় ব্যবস্থার ত্রুটি দূর হইবে, কম 
শ্রমিকের প্রয়োজন হইবে, সরকারী কৃষিদপ্তর হইতে 
উপকরণ ও শিক্ষাদীক্ষার সাহায্য পাওয়া খুবই সহজ 
হুইয়1! উঠিবে, মরন্থমী বেকারি ও প্রচ্ছন্ন বেকারি দূর করার উপযুক্ত কুটির 
* যেন নিজেদের ইচ্ছাতেই তাভার! গ্রামাঞ্চলে নৃতন উৎপাদন প্রথ! তৈয়ারি করিতে পারে ন]। 
খএতদ্দিন ব্যক্তিভিত্তিক চাষের উপরই জোর দেওয়! হইত, কিন্তু থান্ভের অভাব হওয়ায় এবং কৃষি” 
উৎপাদন হাস পাওয়ায়, শিল্প দ্রব্য বিক্রয়ের উপযোগী আত্যস্তরীণ বাজার সংকুচিত হইয়াছে, তাই 
কৃষকের আয় বাড়ান দরকার হইয়া পড়িয়াছে ; নূতন অবস্থার চাপে নুতন ব্যবস্থা তৈয়ারীর 
-কথা হইতেছে । নাগপুর কংগ্রেসের ডাক (2009 ০81 ০£ 629 2800: 0077:999 ) বর্ণনা 
করিতে গিয়া বল। হইতেছে, 59007781989 1788 00209 6০ 6119 00100110910)9 6708 229 


প্রস্তাব 


উপকারিতা 
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00200010 8১৪%৪জ্ৰ 59). 1. 1969, 2, &, 


জমি ও চাষী ঃ জোতের আয়তন ২৫১ 


"*ও ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন সম্ভবপর হুইয়৷ উঠিবে। বণ্টন ব্যবস্থার ক্রটি ও ফাকগুলি 
সুর হইবে, খাগ্য ও ফসল লইয়া! মজুতদারির অবসান ঘটিবে। গ্রামের 
অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনের অচলায়তন ভাডিয়া নূতন ও 
উন্নত জীবনযাত্রার মান প্রতিষ্ঠিত হইবে *। 


সমবায় চাষ ব্যবস্থা প্রবতনের অস্থবিধাগুলিও দেশে আলোচিত 
হইতেছে। বলা হইতেছে, চাষীদের মধ্যে সাধারণ উদ্মহীনতা এবং 
ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনোভাব প্রবল। সমবায়ী জীবনযাত্রার পুরাতন প্রতিষ্ঠান- 
সমূহ, যেমন পঞ্চায়েৎ ও যৌথ পরিবার "প্রভৃতি ভাডিয়া 
গিয়াছে, সমবায়ী মনোভাব আর ফিরিয়া না-ও আসিতে 
পারে। উপযুক্ত পরিচালক ও নেতার অভাব, মূলধনের অভাব, ট্রাক্টর 
প্রভৃতি যন্ত্রপাতির অভাব, প্রভৃতির কথাও মনে রাখিতে হইবে। সর্বোপরি 
বল। হইতেছে,কৃষির যন্ত্রীকরণের ফলে প্রচ্ছন্ন বেকারির আবরণ উন্মোচিত 
হইয়া শ্রমের খোল বাজারে বেকারের সংখ্যা খুবই বাড়িয়া যাইবে। 


অস্থবিধা 


এই সকল অস্থবিধার কথ। মনে করিয়াই প্রথমেই সমবায় চাষ সমিতি 
"গড়িয়া তোলার কথা! তোল! হইতেছে না। প্রথমে চাষ ছাড়া কৃষি 
উত্পাদনের বা জীবন-যাপনের অন্যান্য দিকে সেবা- 
সমবায় গঠন করার (320৮1০6 00076126153) প্রচেষ্টা 
কর] হইবে বল হইতেছে । তিন বৎসরের মধ্যে এই গুচেষ্টা শেষ করিতে 
হুইবে। গ্রামে সমবায়ী মনোভাব, অভ্যাস ও নেতৃত্ব গড়িয়া উঠিলে সমবায় 


ধীরে ধীরে 


পপ সপ পপি শী শপ পিপি 
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২৫২ . ভারতের অর্থনীতি . 


চাষ সমিতির্‌ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে। সর্ধশেষ স্তরে, সমবায় গ্রাম ব্যবস্থা" 
গড়িয়া তুলিয়া তাহাদের হাতে গ্রামের সকল জমির ভার ছাড়িয়া দেওয়া 
হইবে |* 
ত্বাধীনতার পরে প্রথমে যুক্তপ্রদেশের ঝাসী জিলায় সমবায় চাষের 
প্রচেষ্টা আরম্ত হয়। ক্রমে ফুক্তপ্রদেশের অন্যান্ত জিলায়, বোশ্বাই, পাঞ্জাব 
দিল্লীতে ও পশ্চিম বাংলায় কয়েকটি সমবায় চাষ সমিতি স্থাপিত হয়। 
বোগ্বাইতে অনুষ্ঠিত ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রথম ভারতীয় সমবায় 
ংগ্রেস একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, যেখানে সম্ভাবনা ও প্রয়োজন দেখা 
দিবে সেখানেই সমবায় চাষ সমিতি স্থাপন করার জন্য: 
রাষ্ট্র ও সমবায় দপ্তরকে সক্রিয় ও উৎসাহী হইতে 
হইবে। ১৯৫৩ সালে সরকার সকল রাজ্যের কৃষি ও সমবায় মন্ত্রীদের একটি 
সম্মেলন আহ্বান করেন। সেই সম্মেলনের প্রস্তাবসমূহে বলা হয় যে, রাজ্য; 
সরকার যখন কোন সমবায় চাষ সমিতি স্থাপনের জন্য এলাকা স্থির করিবে 
তখন যেন সেই সকল এলাকার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়! হয়, যেখানে ক্ষুত্্ 
জোতের সংখ্য। বেশি, উদ্ধারকৃত জমি (17501217750 19770) পাওয়া যায়, 


১ সপে প পপ পা পা পপ পাপা পিপাসা? | পপিপেপসপগ পাতি পিপি লিপ তত পিস সপশাস্। শাাশপা? স্পা শিস 
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জমি ও চাষী $ জোতের আয়তন ২৫৩ 


সমবায়ী কোন ন। কোন সংগঠন আছে এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক ব্যবস্থাও 
কিছুটা আছে। আরও বল! হয় ষে, সমবায় চাষ ব্যবস্থার প্রসার যেন 
ধীরে ধীরে হয় এবং অনিচ্ছুক চাষীদের যেন কোন মতেই বাধ্য করা না 
হয়। ভারতের প্রথম পরিকল্পনায় স্বেচ্ছাকৃতভাবে সমবায় চাষ সমিতি 
গঠন করায় উৎসাহ দেওয়] হয় এবং সাহায্য করার জন্য কিছু কিছু উপদেশ 
দেওয়া হয়। ভারতীয় অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া সমবায় চাষ পদ্ধতি 
কিরূপ হইবে তাহ! বিশ্লেষণ করার জন্যও বলা হইয়াছিল । কিন্তু এই বিষয়ে 
কিছুই বিশেষ করা হয় নাই। ফলে প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনা লইয়া ষে 
সমবায় সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছিল, তাহার! বিশেষ অস্বিধার মধ্যে 
পড়িয়াছিল *। 

দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় বল হইয়াছিল যে, ১০ বৎসরের মধ্যে 
দেশের জমির একটি বৃহৎ অংশ সমবায়ের ভিত্তিতে চাষ স্থরু কর! দরকার । 
কিন্তু রাজ্যসরকারসমূহ এই বিষয়ে এখনও বিশেষ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ 
করে নাই। ১৯৫৭ সালের মে মাসের শেষে ১৩৯৭টি সমবায় চাষ সমিতি 
ভারতে ছিল। ইহাদের উপযুক্ত প্রসার ও উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া 








পাশা শাসপপীট শশিশীশীপিশি শি শশী 


* যেমন বর্ধমান সহরের অদূরে সড্য] গ্রামের সমবায় চাষ সমিতির অবস্থা হইয়াছিল। এই 
“সমবায় চাষ সমিতি রাজ্য সমবায় দপ্তর কতৃক উচ্চ প্রশংসিত ও বহু মেডেল ইত্যাদি পাইয়ছে। 
কয়েকজন উৎসাহী চাযা মিলিয়৷ গরু লাঙল বিক্রয় করিয়! দিয়া পাশাপাশি অবস্থিত নিজেদের 
জমি একত্র করিয়া একসঙ্গে সমবায় পদ্ধতিতে চাষ হুরু করিয়াছিল। কোন বণগত প্রভেদ ব৷ 
-সম্পত্তিগত পার্থক্য ইহাদের বিশেষ প্রতিবন্ধক ছিল না। উৎপাদন বৃদ্ধ পাইয়াছিল ঠিকই, 
'কিন্তু বু বাস্তব অস্থবিধাস সম্মুখান হওয়ায় এই সমিতি এখন ভাঙ্গিবার মুখে । কোন দলাদলি, 
অশিক্ষ! বা উৎসাহ্হীনতার গন্য নহে, সামগ্রিক অর্থ নৈতিক কাঠামে! অন্তরূপ থাকিলে দ্বাপের 
মত বিচ্ছিন্নভাবে সমবায় চাষ সমিতিগুলি বচিয়া৷ থাকিতে বা! উন্নতি করিতে পারে না-_ ইহা 
তাহাই প্রমাণ, যেমন গরু বেচিয়! ট্রাক্টর কেন! হইল। ট্রাক্টরের জন্য রোজই তেল চাই, গরুর 
'খাগ্ত গ্রামের মধ্যেই জুটিত, ব1 খড় খাওয়ান চলিত। সহরে'ফসল বেচ ব! অন্যান্ত কাজে 
গরুর সাহায্যে পরিবহনে ব্যবস্থা হইয়া যাইত, ট্রাক্টরের সাহ।ষ্যে তাহা হইতে পারে না। গরুর 
স।হায্যে হ্বালানি সার উভয়ই কিছুটা পাওয়! যাইত, ট্রার্টরের সাহায্যে তাহা! পাওয়! যাইতেছে 
না। সমগ্র দেশ অনুন্নত উৎপাদন কাঠামো ও নিয়মাধীন থাকিলে ক্ষুদ্র অঞ্চলে একক প্রচেষ্টায় 
সমাজতান্ত্রিক ব। সমবায়ী প্রচেষ্টা কখনই সফল হইতে পারে না। উৎপাদনের দুই ধরণের নিয়ষে 
সংঘর্ষ বাধে? দেশের অধিকাংশ ক্ষেত্র ব্যক্তিভিত্তিক চাষের নিয়মাধীন থাকায় উহাই অবশেষে জয়ী 
হয়। খও ছিন্ন এবং পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টাগুলি এই কারণেই নফল হতে পারে না, সম্ভবও নয়। 








২৫ ভারতের অর্থনীতি 


উচিত, কমিশন পরিকল্পন! তাহাও বলিয়াছিলেন। ইহার্দের কাঁজকর্ম কিরূপ 
চলিতেছে সেই সম্পর্কে তথ্য পাইবার উদ্দেস্টে বিভিন্ন রাজোর ২২টি সমবায় 
চাষ সমিতি সম্পর্কে নমুনা অনুসন্ধানের কাজও শেষ হইয়াছে । 

এই ২২টি সমবায় চাষ সমিতির কাজকর্ম ও প্রকৃতি অন্থসন্ধান করিয়া 
পরিকল্পন| কমিশন যে রিপোর্ট দিয়াছেন তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সমবায় 
চাষ প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছে । রিপোর্টে" বল! হইতেছে, এই সকল 
সমবায় চাষ সমিতি গড়িয়! তুলিয়াছে অনুপস্থিত মালিকেরা এবং ভূমিসত্ব 
আইনের প্রয়োগ ফাকি দিবার উদ্দেশে। ইহাদের মধ্যে প্রায় কেহই 
কৃষির উৎপাদ্দনগত কাজকর্ম করে না, করিলেও পরিচালনার কাজের মধ্যে 
নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখে, ভাড়াটে কৃষিমজুর দিয়া কাজ চালান হয়। 
ভাগচাষী ও প্রজাউচ্ছেদের যন্ত্র হিসাবে কাজ করায় এই সমবায় সমিতি- 
গুলি গরীব ও ছোটচাষীর সর্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছে। অথচ সমবায় 
দপ্তর হইতে ইহারা প্রচুর অর্থসাহায্য ও অন্যান্তরূপ স্থবিধা পাইয়াছে। 
অন্গপস্থিত ধনী মালিকের। আরও ধনী হইয়াছে, গরীব চাষীদের দারিজ্র্য 
বাড়িয়া গিয়াছে । বর্তমানের অসম্পূর্ণ ভূমিবিপ্লবের ভিত্তিতে সমধায় চাষ 
গড়িস্নরা তোল। কতখানি অসম্ভব, তাহা পরিকল্পনা কমিশনের এই রিপোর্টের 
ফলে স্পষ্ট প্রতিভাত হইতেছে ।* 

সমবায় চাষ সম্পর্কে চীন প্রত্যাগত ভারতীয় টি 
বিবরণ (76৮০: ০£ [1)91515 1051585607 €০ 011778 ০8 (০০০7০৪- 
৮৪ [59777017069 

ভারতের সহিত প্রতিবেশী চীন দেশের অর্থনৈতিক সামাজিক অবস্থা! 
কয়েকবৎ্সর পূর্বেও প্রায় একরকমের ছিল।* আজ সেখানে সমবায় চাষ 
প্রথা সাফল্য লাভ করিয়াছে এবং কৃষির অভূতপূর্ব উন্নতি হুইয়াছে। 
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জমি ও চাষী: জোতের আয়তন ২৫৫ 


চীনের কৃষি পদ্ধতি ও পরিবেশে কিরূপে এত দ্রত উন্নতি সম্ভব হইয়াছে 
সেই তথ্য আহরণের জন্য ভারত সরকার ১৯৫৬ সালে ছুইটি প্রতিনিধিদল 
চীনে পাঠাইয়াছিলেন। একটির উদ্দেস্ট ছিল চীনের সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির, 
উন্নতি ও কাজকর্ম সম্পর্কে অনুসন্ধান করা এবং অপরটির উদ্দেশ্ট ছিল 
চীন। কৃষি পরিকল্পনা ও উৎপাদনকৌশল (880051৮0151 70121571776 2100 
65010010065 ) সম্পর্কে তথ্য আহরণ করা । 

সমবায় চাষ প্রথা গ্রহণের বিরুদ্ধে প্রতিনিধি দলের সংখ্যালঘু অংশ মত 
প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাদের মতে, গণতন্ত্র বিরোধী সংগ্রাম বা চাপ 
স্ষ্টির পথে বড় চাষীদের উচ্ছেদ কর] হইয়াছে এবং মাঝারি ও ছোট 
চাষীদের সমবায়ে সংঘবদ্ধ কর হইয়াছে । ভারতীয় চাষীর ব্যক্তিগত 
সম্পত্তির উপর মমতা চীনা চাষীদের তুলনায় বেশি । তাহাদের মতে জাপানী 
পদ্ধতিতে পরিবারিক চাষ প্রথার সহিত সেবা-সমবায় যুক্ত করিলে কষির 
উত্পাদন বাড়ান সম্ভব হইবে । ্‌ 

প্রতিনিধি দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ভারত ও চীনের অবস্থার অভিজ্ঞতার 
ভিত্তিতে মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, চীনের মত ভারতেও সমবায়চাষ সংগঠন 
গড়িয়া তোলা এতিহাসিক কর্তব্য বলিলেই চলে । ডেলিগেশন সুপারিশ 
করিয়াছেন, আগামী ৪ বৎসরের মধ্যে প্রত্যেক ৮০টি গ্রামে প্রায় ১০০০০ 
সমবায় চাষ সমিতি গড়িয়া তোল! প্রয়োজন । বলা হইয়াছে, স্বেচ্ছামূলক 
সমবায়ের নীতি অবলম্বন করা দরকার, ষখন খুসী কোন সভ্য বাহির হইয়া 
যাইতে পারিবে এইবপ নিয়ম থাকিতে হইবে। খুব বড় সমিতি স্থাপন 
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69017110098. [11 ৪0169 ০01 61999 10:080| 91100119,10198 61)919 1)90%9 19691 11061019 
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২৫৬ ভারতের অর্থনীতি 


করা উচিত নয়, কারণ তাহাতে আমলাতম্ত্র দেখা “তে পারে *| জমির 
পরিমাণ অনুযায়ী সমিতির সভ্যরা মালিকানা লভ্যাংশ (0%2629719 
10610 ) পাইবেন। 

চীন1 সমবায় চাষ সমিতির সাফল্যের মূল কারণ দুইটি ঃ (ক) অন্ুপস্থিত 
বড় চাষীদের মালিকানা-লভ্যাংশ দিবার নীতি বজিত হইয়াছে, ফলে ছোট 
চাষীদের এবং কৃষিমজুরদের মধ্য হইতেই গ্রাম নেতৃত্ব গড়িয়া উঠিতেছে। (খ) 
এক কোটির উপর স্থসংগঠিত, পরিশ্রমী ও নির্লোভী দেশপ্রেমিক কর্মী আছে। 
মুষ্টিমেয় কয়েকজন বড় চাষীর মালিকানা-সত্ব বজায় রাখিতে গিয়া তাহার 
কৃষি বিপ্রবে কোন প্রতিবন্ধক আরোপ করে নাই; অহিংস পদ্ধতি বা 
জবরদন্তি দ্বারা চাষীদের উৎসাহ স্থষ্টি করা সম্ভব হয় নাই*। যাহার! প্রকৃত 
হাতে কলমে, ক্ষেতে ও মাঠে চাষের কাজ করে সমবায় সমিতি শুধু তাহাদেরই 
লইয় গঠিত, উহার উন্নতির ফলভোগ শুধু তাহারাই করিবে । এই পথেই 
প্রকৃত কৃষি বিপ্লব সম্ভব। তাই স্বাধীনতার পরে ১৯টি সমবায় চাষ সমিতি 
লইয়া কৃষি সংস্কার স্থরু হইযাছিল, ও ১৯৫৬ সালের মে মাসের শেষে এক 
কোটি সমবায় সমিতিতে চীনের ৯১% অধিবাসী কৃষি উৎপাদন বাড়াইবার 
দৃঢ় গ্রতিজ্ঞায় সংঘ দ্ধ হইয়াছে। খাদ্য|ভাব দূর হইয়াছে, খাগ্য রপ্তানি করিয়া 
এবং সহরে পাঠাইয়া দ্রুত মূলধন-গঠনের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে । এই 
মূলধন-গঠন চীনা কষিকেই ভবিষ্াতে যন্ত্র যোগান দিবে এবং উহার উন্নয়নের 
গতিবেগ আরও বহুদূর বাড়াইয়া দিবে। 
সর্বো্নত পারিবারিক জোত অথব! সর্বোন্নত সমবায়ী জোত 
(09022 178100115 চাহ ০0৮ 09110880 (0০০০05180৮5 চিজ ) 

ছোট ছোট পাবিবারিক জোত ও সেবা-সমবায়ের নানাবিধ সাহায্য-__ 


শস্ 


* রিপোর্টের ২৫-২৬ পৃষ্ঠা এই বিষরে চীনা প্রধানমন্ত্রী মিঃ চৌ-এন্-লাই-এর মতামত 
দেওয়! হইয়াছে। 
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জমি ও চাষী £ জোঁতের আয়তন -২৫৭ 


এই ছুই মিলিয়। সর্বোন্নত পারিবারিক জোত পাওয়া যাইবে এবং ভারতের 
পক্ষে ইহাই কল্যাণকর, আজকাল অনেকেই এইক্সপ বলেন। হ্ল্যাণ্ডে ও 
ডেনমার্কে ইহা সত্য হইতে পারে, কারণ জনসংখ্যার চাপ সেই সকল দেশে 
ভারতের ন্যায় এত বেশি নয়। শুধু তাহাই নহে, জমির গড় উৎপাদন ক্ষমতা 
আমাদের দেশে খুবই কম। উপরস্ধ, সেবা-সমবায়ের সাহায্যে আম্মুষঙ্গিক 
স্থবিধা লাভ একান্তই স্বল্পকালীন স্থবিধা__ উহ]! দেশের স্থায়ী অর্থনৈতিক 
কাঠামোর অঙ্গ হইতে পারে না । আর সেবা-সমবামের স্ববিধ। প্রধানতঃ বড় 
চাষীরাই পাইতে পারে। ॥ 

অনেকে বলেন যে, ছোট জোতের ফলে প্রগাট-চাষ সম্ভব হইবে এবং 
আবাদী জমির সহিত গরু, ঘোড়া বা মহিষের অনুপাত বেশি থাকায় 
(1018152111৮ 9500০10 1800 06] 1016 06 ০01059660 2:6৪) উৎপাদন 
বৃদ্ধি পাইবে । ইহা সত্য নয়। ভাঃ অটে| শিলার (10£. 00 9০11116: ) 
দেখাইয়াছেন যে, জমি চাষের প্রগাঢ়ত' (17051751515 0: 9101006 
180 ) ক্রমেই কমিয়া আসে, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র জোতের ক্ষেত্রে ইহা আরও 
€বেশি সত্য । 

পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ক্ষুত্র জোতের অবস্থা আলোচন' 
করিলেও দেখা যায় যে, আধুনিক কালে ক্ষুত্র জোত সম্পূর্ণ অচল হইয়া 
উঠিয়াছে। পশ্চিম জানানীতে ক্ষুদ্রজোতের মালিকগণ চাষের জীবজন্ত 
বিক্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছে । ক্ষুদ্র জোতের নিয়মিত চাষ তাহার! ক্রমে 
বন্ধ করিয়া দিতেছে কারণ উহ] হইতে পরিবারের পক্ষে প্রয়োজনীয় আয় 
হইতেছে না, কারখানায় কাজ খোঁজার উদ্দেশ্টে সহরে চলিয়া যাইতেছে । 
কয়েক বৎসর ধরিয়! স্থইডেন, ফ্রান্স ও স্থইজারল্যাণ্ডেও এইরূপ ঘটিতেছে। 
ইহার কারণ ছুইটিঃ (ক) সর্বোন্নত আয়তনের নীচে থাকাক্স ক্ষুত্র যন্ত্র 
ব্যবহারের স্ববিধাও ইহার। পায় না, এবং (খ) সমগ্র পৃথিবীতে অন্যান্য সকল 
প্রকার জীবিকা হইতে আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় জীবন মাত্রার মান উন্নত 
হইয়াছে, কিন্তু এই সকল ক্ষুত্র জোত হইতে তত ক্রত আয় বাড়ান যাইতেছে 
না। যদি উন্নত দেশগুলিতেই ক্ষুত্র জোত হইতে আঁয় ও কর্মসংস্থান বাড়ান 
সম্ভব নাহয়, তবে অনাহারের স্তরে চাষ করে এইরূপ ভারতীয় চাষীকে 
ক্ষুদ্ধ জোতের চাষে আবদ্ধ রাখা উচিত, এই কথা কি করিয়া বলা হইতেছে 


তাহ! বোঝা শক্ত । 


২৫৮ ভারতের অর্থনীতি 


বিদেশে ক্ষুজ্ জোতে এখনও যাহার চাষ করে তাহারা প্রধানতঃ বেকার 
অথবা অন্যত্র কাজ করার অন্ুপযুক্ত। ফ্রান্স, সুইডেন ও স্থইজারল্যাণ্ডের 
অনুসন্ধান হইতে দেখ! গিয়াছে. যে, ক্ষুত্জ জোঁতই নিয় উৎপাদন -ক্ষমতার 
কারণ এবং ইহারই ফলে অপূর্ণ কর্মসংস্থানের সমস্যা দেখা দেয়। জোত 
ক্ষত্র থাকার জন্তই নিয়-উৎপাদন ও নিক্ব-নিয়োগ পাশাপাশি চলে । প্রধানতঃ 
বৃদ্ধ এবং বিধবা মিলিয়াই ইউরোপের ক্ষু্দ জোতগুলির চাষ হইতেছে । 
তাহার্দের অর্ধেকের বেশির ভাগ রাষ্ট্র হইতে পেন্সন, বেকার ভাতা বা বার্ধক্য- 
সাহায্য পাইতেছে। অকৃষিগত কাজকর্ম হইতে আয়ই ক্ষুত্র €জাতের 
চাষীদের ক্ষেত্রে বেশি। জাপানে মোট" ভূমি-পরিমাণের মাত্র ১৬% চাষ- 
যোগ্য, তাই ক্ষুদ্র জোতের সংখা। এত বেশি হইতে বাপ্য। 

কতরাং আমাদের একমাত্র উপায়ই হইল সমবায় চাষ এবং সেই উদ্দেশ্ঠে 
সর্বোন্নত সমবায়ী জোত (01961700000 ০090192:8655 1) ) গঠন করা।। 
একটি গ্রামকেই একটি ইউনিট ধর1 ভাল, তবে গ্রামটি খুব বড় হইলে উহার 
মধ্যে ছুই তিনটি সমবায় চাষ সমিতি থাকিতে পারে । সমবায়ী চাষের 
জোত কত বড় হইলে উহ সর্বোন্ধত হইবে তাহ অনেক কিছুর উপর নির্ভর 
করে?" জমির গুণ, জলসেচ ব্যবস্থা, বাজারের দুরত্ব, কি শস্ত উৎপদ্ধ হওয়া 
সম্ভব এবং আরও আম্্ষক্দিক বিষয়সমূহ । উহা তত বড় হওয়৷! দরকার, 
যাহাতে বৃহৎ মাত্রায় উৎপাদনের সকল ব্যয়সংকোচের স্ুবিধাগুলি লাভ 
করিয়। উহাদের প্রতিটি বিষয়ের সর্বোক্নত স্তরে ফার্সটি থাকে । যেমন 
যন্ত্জনিত, পরিচালনগত ও বাজারগত সর্বোন্নত স্তরে ফার্মটি েন উন্নীত হয়। 
তাহাতেই সর্বাধিক দক্ষত! ও উৎপাদন ক্ষমতা! বৃদ্ধির হার পাওয়া যাইতে 
পারে। 


কৃষি উৎপাদন পদ্ধতির যন্ত্ীকরণ (৫ 775০1)570155092) ০06 4১৪11 


০01681৩ ) 


ভারতে কৃষি উৎপাদনে আধুনিক ধরণের যন্ত্র ব্যবহার হয় না, অর্থাৎ কৃষি 
উৎপাদন পদ্ধতি প্রধানতঃ মৃলধন-প্রগাড় নয়। প্রাচীন ধরণের যন্ত্রপাতির 
সাহায্যে শ্রম-প্রগাঢ় পদ্ধতিতে উৎপাদন হয় বলিম্বা! চাষী-প্রতি ও একর-প্রতি 
উৎপাদনের পরিমাণ কম। আজকাল .সকলেই. জানেন যে, উন্নত ধরণের 
যন্ত্রের সাহায্যে চাষের কাজ করিলেই উৎপাদন বাড়িতে পারে। 


জমি ও চাষী ঃ জোতের আয়তন ২৫৯ 


কুষি পদ্ধতির যন্ত্রীকরণ বলিলে বোঝ! যায় পশ্তুশক্তি বা মন্ুষ্তশক্তির 
পরিবর্তে কৃষিক্ষেত্রের শ্রমসাধ্য কাজগুলি যস্ত্রশক্তির সাহায্যে করা । কাঠের 
লাঙল ও গরু মহিষের বদলে ট্রাক্টরের (7:8০60:) ব্যবহার করা, বীজ বপন 


ও সার দেওয়ার কাজ একসঙ্গে করার জন্য কম্বাইন-ড্রিল 
(09101106-011]] ) ব্যবহার করা, ফমল কাটা ও 
ময়ল1 বা খোস! ছাড়াইবার জন্য হারভেষ্টার থেসার (18:99061-03:6- 
81৩] ) ব্যবহার করা, ফলল বিক্রয়ের জন্য গরুর গাড়ীর বদলে লরী ব্যবহার 
করা_ইহাই কৃষির যন্্রীকরণ। ফসলু উৎপাদন ও বিক্রয়ের সকল কাজ 
প্রধানতঃ যস্ত্রের সাহায্যে করাকেই কৃষির যন্ত্রীকরণ বলে। 

এই যন্ত্রীকরণের স্থবিধ। অনেক | উৎপাদন খুবই বৃদ্ধি পায়; মাহুষের 
অপ্রয়োজনীয় শারীরিক পরিশ্রমের লাঘব ঘটে। অর্থনৈতিক দিক হইতে 
হইতে অপচয়মূলক বহু গরু মহিষ ভরণ পোষণ করার ব্যয় বাহুল্য বর্জন 


করা যায়। ফসলের রোগ ব। কীট পতঙ্গ দেখা দিলে 
৮ যন্ত্রের ব্যবহারে উহা রোধ কর] সম্ভব হয়। বৃহদায়তন 
অর্থনীতির উপর উৎপাদনের ও শ্রম বিভাগের ফলে বিশেষায়ণের 
উপকারিতা কৃষিতেও ভোগ করা যায়। একর-প্রতি 
মোট ব্যয় বাড়িলেও শশ্তের ইউনিটট-প্রতি ব্যয় বা গড় ব্যয় হাস পায়। 
সামগ্রিক অর্থনৈতিক জীবনে উহ্থার প্রভাব স্থদূর প্রসারী। কৃষির এইরূপ 
উন্নয়নের ফলে কৃষকের আয় ও সঞ্চয় বৃদ্ধি পায়, শিল্পোনয়ন ত্বরান্বিত হয়, 
খান্তাভাব দূর হয় ও জীবন যাত্রার মান উন্নত হয়। 
য্ত্রীকরপের বিরুদ্ধে বলা হয় ষে, ইহাতে কৃষি উৎপাদন পদ্ধতি মুলধন- 
প্রগাঢ় হইয়। উঠিবে, ফলে বর্তমানের তুলনায় কম শ্রমিক দরকার হুইবে 
এবং দেশে বেকারি বৃদ্ধি পাইবে । তাহ ছান্ডা প্রত্যেকটি শ্রমিকের কৃষি 
ফার্মে নিযুক্ত থাকার দিনের সংখ্যাও হাস পাইবে। যদি 
রা রা চাষযোগ্য জমির পরিমাণ এবং কষিজাত শশ্তের চাহিদ। 
কুপ্রভাব £ বেকারি উভয়ই বেশি থাঁকিত তবে কৃষির যন্ত্রীকরণে বেকারি দেখ 
দিত না। ভারতে চাষযোগ্য জমি আর বেশি নাই, ফনলের 
উৎপাদন বাড়িলে দাম ক্রুত হান পাওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল । তাই বর্তমান 
অবস্থায় যুন্ত্রীকরণের প্রত্যক্ষ ফল হইবে গ্রামাঞ্চলেবেকারি | ইহাদ্দের সকলকে 
শিল্পে নিম্বোগ করার মত ক্রড়ু শিল্পপ্রসার ঘটিতেছে না, আর তাহা! ছাড়! 


যন্ত্রীকরণ কাহাকে বলে 


২৬০ ভারতের অর্থনীতি 


ইহাদের শিল্পজ্ঞান, দক্ষতা ও যন্ত্র বিদ্যার স্তর ধুব ভ্রুত প্রমারমনি বিভিন্ন অর্থ- 
টনতিক ক্ষেত্রে নিয়োগের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত নয় । 

ইহ! ছাড়া, যন্ত্রীকরণের কিছু কিছু বাশ্তব অস্থবিধার কথাও বলা হয়। 
ভারতে গড় জোতের আয়তন অতি ক্ষুদ্র, যন্ত্রের ব্যবহার হইতে পারে বড় 
জোতে। ভারতের প্রচুর পরিমাণ গরু মহিষ উদ্ধত্ত হইয়া! পড়িবে | বর্তমানে 
চাষীদের আয় ও সঞ্চয়ের পরিমাণ যেরূপ তাহাতে যন্ত্রীকরণের উপযুক্ত মূলধন 
নাই বলিলেই চলে । তাহা ছাড়া, বর্তমানের জীবন- 
ধারণের স্তরোপযোগী চাষ ( 9015192170৩ 8170106 ) 
ছাড়াইয় বাজারে বিক্রয়ের উদ্দেশ্টে বিভিন্ন রকম শশ্যাদি উৎপাদন স্তুরু না 
হইলে যন্ত্রীকরণ করিয়া কি লাভ হইবে? আরও একটি বিষয় ভাবিয়৷ দেখা 
দরকার। ভারতে আবাদী জমির বেশির ভাগ এখন পর্যন্ত জলসিঞ্চিত হইয়' 
উঠে নাই, প্রকৃতির খেয়াল-খুসীর উপর যেখানে নির্ভরশীলত1 এত বেশি, 
সেখানে এত প্রচুর বিনিয়োগ করিয়া যন্ত্র ব্যবহার করা ঘোড়ার সম্মুখে গাড়ী 
জুড়িয়া দেওয়ারই সামিল। উপরন্ত, এত ট্রাক্টর তৈয়ারি ও মেরামতির 
উপযুক্ত কারখানা ভারতে স্থাপিত নাই। 


অন্তান্য অহবিধ। 


ভারতের কৃষি অর্থনীতির অল্প একটু অংশে ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যন্ত্রে 
সাহায্যে মজুর খাটাইয়! চাষ হয়। বিদেশী ও দেশী মালিক পরিচালিত 
বাগিচাগুলিও ( 011)0950195) অনেক সময় যন্ত্র ব্যবহার করে। রাষ্ট্র 
কিছ কিছু প্রদর্শনী ফার্ম খুলিয়াছে, সেখানেও যন্ত্রের 
ট ব্যবহার হয়। এই সকল বিভিন্নক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য 
ঘা এবং পতিত জমি উদ্ধারের উদ্দেশ্তে কিছু ট্রাক্টর ইত্যাদি 
বাহির হইতে আমদানি হইয়! আনিয়াছে। লোহার 
লাঙল, তল ইঞ্চি, ডিজেল ইঞ্রিন ও কৃষি উত্পাদন সংক্রান্ত আরও 
বিভিন্ন ধরণের যন্ত্রপাতির পরিমাণ ভারতে কিছু বাড়িয়াছে। কিন্তু সারা 
দেশের জমি ও চাষীর তুলনায় ইহা এত কম যে দেশের কৃষির গড় 
উৎপাদন ক্ষমতার কোনরূপ বৃদ্ধি তাহাতে হয় নাই। 
গ্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় পতিত জমি উদ্ধার, জলসেচ, 
প্রথম ও দ্বিতীয় পরি- সার, বীজ, খণ, বিক্রয় প্রভৃতির উপর জোর দিয়া 
ই রা জি কৃষির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াইবার চেষ্টা করা 


হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রধানতঃ এই সকল বিষয়েরই উপর প্রথম 


জমি ও চাষী £ জোতের আয়তন ২৬১ 


পরিকল্পনার তুলনায় অধিকতর ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে যন্ত্রীকরণের 
কথা চিন্তা করা হয় নাই । বেকার সমস্যা দেখা দিবার ভয়ে এবং জমিদারী 
প্রথা উচ্ছেদের নীতি সফল না হওয়ায় এ দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব 
হয় নাই, শ্রম প্রগাঢ় পদ্ধতিসমূহ অবলুগ্ধ করার কথা বলা হয় নাই। 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে বলা যায় যে 
সকল বাধা বিপত্তির কথা বলগা হইতেছে তাহা৷ ভারতবর্ষে কৃষি- 
কাঠামোকে নিশ্চল ধরিয়া! লইলেই একমাত্র দেখা দিবে। স্থিতিশীল 
আলোচনা পদ্ধতির পরিবর্তে সামগ্রিক ক্রমবৃদ্ধির গতিশীল পদ্ধতিতে দেখা 
যায় যে, যন্ত্রীকরণের সহিত কৃষির উৎপাঁদন ক্ষমতা বাড়ানর প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গী- 
ভাবে জড়িত। চাষী-প্রতি ও একর-প্রতি উৎপাদনক্ষমতা প্রভৃত পরিমাণে 
বাড়ায়! দিবে এইক্সপ যন্ত্রীকরণ বর্তমান কষি-কাঠামোর মধ্যে কখনই সম্ভব 
নহে। ক্ষুদ্র জোত ও জীবনধারণের চাষ, কম মূলধনের প্রয়োগ ও আত্ম" 
ভোগকেন্দ্রিক কৃষি_-এই ধরণের কৃষিকাঠামোকে উত্তরণ না করিলে 
ন্ত্রীকরণ কিছুতেই সর্ভব নহে। উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধির পথে সামস্ততস্ত্রে 
এই পরিত্যক্ত উত্তরাধিকারের অবসান ঘটান একান্তই প্রয়োজন । 
বর্তমানে ভারত সরকারের কৃষি নীতি যে পথে চলিয়াছে তাহাতে 
য্ত্রীকরণের সম্ভাবনা কতখানি তাহ! আলোচনা করা প্রয়োজন । বর্তমান 
কষিসংস্কারের ধরণ অনুসারে জমির মালিকানার সর্বোচ্চ 
8 সীম! বাধিয়া দেওয়। হইল। জমিদার বা ধনী চাষীগণ 
ধনীদের হাতে বিভিন্ন নামে বা বেনামীতে প্রত্যেকে সেই সর্বোচ্চ সীম 
নি পর্যন্ত জমি রাখিতে পারিয়াছে, খুব অল্পই ভূমিহীন চাষীর 
মধ্যে বিলির জন্ত রাষ্ট্র পাইয়াছে। এই সকল জমিদারগণ দীর্ঘকাল হইতেই 
মধ্য্বত্বাভোগী, গ্রামে অনুপস্থিত, নিজের! কখনই চাষ করেন না, গ্রজ! বা 
মজুর দিয়! চাষ করান, শারীরিক পরিএমের উর্ধে থাকিয়াই পদমর্যাদা অটুট 
রাখিতে চাহেন, কিন্তু তৃমিসংস্কারের আইনগুলিতে ইহাদেেরই "চাষী" 
(০010%৪0০: ) বলিয়া ধরা হইয়াছে। এই সকল বৃহৎ 
সেই ধনীরাও আইনতঃ পচাঁধীরা” এবং গরীব ২ তিন একরের চাষীর মিলিয়া 
রা তা সমবায় চাষ সমিতি গঠন করার কথা সরকার বলিতেছেন । 
এই সমবায় সমিতিতে বেশি জমির মালিকানা থাকায় 
বড় চাষীরাই বেশি লভ্যাংশ পাইবে, ফলে তাহারা নিজেদের প্রচেষ্টাতে 


২৬২ ভারতের অর্থনীতি 


যন্ত্রীকরণ ঘটাইয়া লইবে। জমির মালিকান। যদি বাধিয়া দেয় তবে নির্দিষ্ট 
জমি হইতেই যথাসম্ভব অধিক আয় করিতে হইবে--উৎপাদনের এই মৌলিক 
নিয়মের কার্যকারিতা ভারতে শীন্ত্রই স্থরু হইয়া যাইবে । সমবায় চাষ সমিতির 
নামে তাই সমগ্র কষিকাঠামোতে ক্ষুদ্র ক্ষৃত্ব যৌথ মৃলধনী কারবার গড়িয়া 
উঠিতেছে এবং এইরূপেই ধনতান্ত্রিক কৃষিকাঠামোর যন্ত্রীকরণের বাস্তব ভিত্তি 

ৃ | রচিত হইতেছে । নিশ্চিত ভাবে বল যায় এই বাস্তব 
নে 9 অবস্থার তাগিদে দ্বিতীয় পরিকল্পনার ইস্পাত লইয়! তৃতীয় 
মাধ্যমে ধনতান্ত্রিক পরিকল্পনায় সন্ত ট্রাক্টর ও যন্ত্রপাতি তৈয়ারীর কারখানা 
বীর নে স্থাপনের জন্ত এই সকল বুহৎ “চাষী”-রাই চাপ দিতে 
থাকিবে । সমাজতান্ত্রিক যৌথখামার স্থাপিত হইলে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত 
কৃষি পরিকল্পনায় বেকারির সম্ভাবনা এড়াইয়া ধীরে ধীরে যন্ত্রীকরণ ঘটিত 
(যেমন, চীন )) কিন্তু মুনাফা একমাত্র উদ্দেশ্ত হওয়ায় বেসরকারীক্ষেত্রের 
কৃষিকার্ষে অপরিকল্পিত ষন্ত্রীকরণই ঘটিবে, কেবল বেকারি বৃদ্ধির সামাজিক 
ব্যয়ভার বাঁড়িবে আর সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আয়-বৈষম্যের প্রশস্ত 
হইতে পরিধি থাকিবে । 


গুণ স্পল্লিচ্ছেচ 
চাষী ও মুলধন 
0810158%০7 2190 05219165] 

চাবী ও খগ (০0160659601 8100. 01508 ) 

কৃষির কলাকৌশলের কথা এবং ইহা যে এক বিশেষ ধাঁচের জীবনযাপন 
প্রণালী তাহা মানিয়া লইয়াও বলা চলে যে প্রধানতঃ ইহা ব্যবসা,-উৎপাদন 
বিক্রয়, আয় বামুনাফ| লইয়াই ইহার ভিত্তি। সবল 
ব্যবসায়ের মত কৃষিকার্ষেও মুলধনীত্রব্য রক্ষা করা; 
অদলবদল করা ও উন্নত করা এবং চল্তি কাজকর্ম করার জন্য নগদ টাকা 
ব। জিনিসপত্র, প্রভৃতি ধণ করার প্রয়োজন আছে। জমিকে রক্ষা করা, 
উৎপাদনের উপষোগী অবস্থায় তৈয়ারী করা; ঘরবাড়ী নির্মাণ করা ও রক্ষ 
করা, জল, সার, বীজ, আইল ও বেড়ার বন্দোবস্ত করা, গরু ঘোড়া মহিষকে 
খাওয়ান, বাঁচান, আগাছা নিড়ান, অন্থখ নিবারণ, চাষীর নিজের বা 
কর্মচারীদের ভরণপোষণ, উৎপন্ন শশ্য মজুত করা বিক্রীর ব্যবস্থা করা-_ 
সকল কাজই ছোট চাষীকে করিতে হয়» এবং তাহার জন্য প্রায়ই খণ 
করিতে হইতে পারে। 


ধণের দরকার 


জীবনধারণের উপযোগী চাষের স্তর হইতে কৃষিকার্ধ ব্যবসার স্তরে যত 
উঠিতে থাকিবে, ততই দেশে এই কৃষিখণের প্রয়োজন বাড়িতে থাকিবে । 
উহার প্রকৃতিও বদলাইতে থাকিবে, অনুৎপাদক ভোগোদ্ধেশ্ী খণের 
পরিবর্তে উৎপাদক বিনিয়োগমুখী খণের পরিমাণ বাড়িতে থাকিবে। 
পুরাণে! একটি ফরাসী প্রবাদ প্রচলিত আছে, “ফাসির দড়ি যেমন 
আনামীকে, খণও তেমনি চাষীকে ঝুলাইয়] রাখে । ভারতেও এইরূপ 
বল। হয় যে, সেই গ্রামই বাসের উপযুক্ত যেখানে প্রয়োজনে খণ পাইবার 
মত মহাজন, অন্থখের সময় ষ্ঠ, পূজা অর্চনার কাজে 
৬ কি” ব্রাহ্মণ এবং গ্রীন্মে শুকাইয়া যায় না এইরূপ একটি নদী 
আছে। কৃষিধণ পাওয়া না গেলে সমস্তা তো বটেই, 
কিন্ত পাওয়া গেচলও উহা লইয়া সমস্তার শেষ নাই, কারণ অনেকক্ষেত্রে 


১ অপুর্ণোন্নত দেশগুলিতে ক্ষুর চাষীদের হ্বারা জীবনধারণের স্তরোপযোগী চাষব্যবস্থা (৪01১৪18- 
6905 £82701705 ) প্রচালিত থাকে. এবং ফলে কৃষিতে শ্রমবিতাগেক্ প্রসার খুব কমই থাকে 
ব্ল৷ চলে । 

২ ০0:981 ৪0100769009 150097 88 009 10508705018 2009 ৪002065 005 2080890,” 





২৬৪ ভারতের অর্থনীতি 


এ্ূপভাবে খণ পাওয়া যায় যাহা উপকারের তুলনায় অপকারই বেশি করে। 
ভারতে কৃষিখণের সমশ্তা ছুইটি ঃ প্রয়োজনের তুলনায় ইহা কম এবং 
যে ভাবে ইহা পাওয়া ষ্বায় তাহা চাষীর পক্ষে বিপদজনক । স্তার ডেনিয়েল 
হামিলটন তাই ঠিকই বলিয়াছেন, ভারতের উন্নয়নের প্রধান বাধাই হইল, 
শয়তানী টাকার শক্তি ( 9০৩5 01 ০ড] 51)91506 )। 


কারগানা শিল্পের সহিত কৃষিকার্ধের পার্থক্য খুবই বেশি, তাই শিল্পণ- 
কাঠামো ও কৃষিখণ কাঠামোর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখিতে পাওয়া! যায়। 
এই পার্থক্যের মধ্যেই কৃষিঝণ ব্যবস্থার ত্রুটি বিচ্যুতি 
কৃষি ও শিল্েরমধ্যে নিহিত আছে। শিল্পসমূহ সহরে স্থাপিত এবং 
প্রকৃতিগত পার্থক্য ও মৃহ সহ 
কৃষিধণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত, কৃষিকার্য চলে গ্রামে এবং বিক্ষি্; রুষিঝণ 
তাহার প্রভাব কাঠামোতে তাই স্থসংগঠিত কোনরূপ ব্যবস্থা দেখিতে 
পাওয়া যায় না। শিল্পের ক্ষেত্রে বেশির ভাগ উৎপাদনের ইউনিটই বড়, 
যৌথমূলধনী কারবারের রূপে গঠিত; ইহাদের মূলধনের প্রয়োজন হইলে 
শেয়ার বিক্রয় করিয়! বা ব্যাঙ্ক হইতে খণ করিয়া পাওয়া সম্ভব। কৃষিকার্ধ 
অসংগঠিত ও ছোট ছোট, ব্যক্তির মালিকানাই প্রধান এবং বাজারে 
শেয়ার বিক্রয় করিয়া টাক তোলা সম্ভব নয়। বৃষ্টিপাত বা ভাল মরশুমের 
উপর ₹ুঁহা? অনেকাংশে নির্ভরশীল, তাই খণ দেওয়ার ঝুঁকি অনেক বেশি। 
রুষিজাত উৎপন্ন জ্রব্য পচনশীল, মজুত দ্রব্য হিপাবে উহাকে বন্ধকীর উদ্দেশ্যে 
নিয়োগ করা চলে না। কৃষি উৎপাদনে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়, সার! 
বখ্সর ধরিয়া সমান তালে উৎপাদন হয় না। তাহা ছাড়া, কষক নিজে 
শন্তের দাম স্থির করিতে পারে না, দাম তাহার উপর চাপান হয়, তাহার 
আয় সীমাবদ্ধ, প্রায়ই লোকনান হয়। ইহাতে খণ দেওয়ার অস্থবিধাও । 
সর্বোপরি, জীবনধারণের স্তরোপযোগী কৃষিকার্য এমন ক্ষুদ্র চাষের ভিত্তিতে 





সি 


৩"এই কারণে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি কৃষিঞণ যোগান দিবার পক্ষে, উপযুক্ত নয়। বাণিজ্যিক 
ব্যঙ্কগুলি তাহাদের টাকা শীন্্ ফেরৎ চায় (05100 65৪0০5০:)। জমি ক্রয়ের জন্য দীর্ঘ- 
কালীন খণ দরকার, গরু বা যন্ত্রপাতি ক্রয়ের উদ্দেগ্েও মাঝারিকালীন খণ প্রয়োজন-_ইহার। 
সকলেই বাণিজ্যিক ব্যান্কের কাধকলাপের বাহিরে । চাঁষীর৷ দুর্গম স্থানে এবং ছড়ান .অবস্থায় 
থাকে । বাণিজ্যিক ব্যান্কগুলির কর্মচারীর! তাহাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও দৈনন্দিন যোগাযোগ বাখিতে 
পারে না। 


চাষী ও মূলধন ২৬৫ 


চলে যে, ইহা? কখনই বেশি পরিমাণ মূলধন আকুষ্ট করিতে পারে না এবং 
বেশির ভাগ খণই দরকার হয় চাষীর ভোঁগের উদ্দেশ্টে 

কৃষিখণের প্রধান কয়েকটি ঠবশিষ্ট্যের কথা মনে রাখা দরকার । অর্থের 
অভাব এক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা ণয়, মূল কথা হইল, এই অর্থের দাম খুবই: 
বেশি (ইহার স্বদের হার এবং ইহার দরুণ মহাজনের নিকট চাষীর অন্যান্য 
ধরণের বশ্ঠতা )। অর্থের দাম ( অর্থাৎ স্থদের হার), 
অনেক কারণেই বেশি, উহার মধ্যে উল্লেখযোগা হইল 
খণকারী চাষীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্থান ও 
মর্যাদা । কৃষিঝণ-কাঠামো পরিকল্পনার সময়ে তাই চাষীর জীবনের সকল 
প্রয়োজনের পূর্ণ চিত্র গ্রহণ করা দরকার, নিছক কৃষিকার্ধে দরকারের" 
হিসাব গ্রহণ করিলে চলে না। দীর্ঘকালীন সদের হার খুব কমাইয়া কি 
লাভ হইতে পারে, যদি স্বল্লকালীন স্দের হার বেশি থাকে অথব1 জমিদারের 
মহাজনের, দালালের বা ফড়িয়ার কাছে চাষী কম দামে ফসল বিক্রয় 
করিতে বাধ্য হয়? গ্রামের মুদি দোকান হইতে যদি ১০০% বা তরূর্ঘ 
হারে খণ করিয়! জিনিস কিনিতে হয়, তবে কৃষিকার্ষে শ্বল্লকালীন স্থদের হার" 
কম 'করিলেও উহার কতটুকু প্রভাব হইতে পারে? স্বদের হার কম রাখিয়। 
প্রচুর খণ পাইবার ব্যবস্থা গড়িয়া তোল? হইল, কিন্ত ধর্মীয় ও গাহৃস্থ্য জীবনের 
বায় বুল উত্সবের কি হইবে? কৃষিকার্ধের খুটিনাটি বিচার করিলেই 
তাই কুষকের জীবন ভরিয়! উঠে না, চাষের কাজের বাহিরেও তাহার 
সামাজিক পরিবেশ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । গ্রামের বন্ধকীর দোকান, গ্রাম্য 
বিধবাদের নিকট হইতে খণ, আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে বহুবিধ সাহাষা, 
যাত্রা থিয়েটার, শ্রাদ্ধ অন্পপ্রাশন বিবাহ, বর্ণভেদ প্রথা সকল কিছু মিলাইয়াই 
চাষীর জীবনের অর্থনৈতিক পরিবেশ-_কনষিখণ পরিকল্পনার সময়ে তাই 
সামগ্রিক উন্নয়নের দ্রিকট। সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে । 


কৃষিখণের প্রধান 
কয়েকটি বৈশিষ্ট্য 


খপগকারী এবং কৃষি খনের শ্রেণীবিভাগ (01555861556078 ০1 


১০7০৬/৪1৪ 5150 ০7616) 


অনেক সময় খণকারী চাষীকে জোতের আয়তন অন্যায়ী «বড়া, 
“মাঝারি' ও 'ছোট' চাষী হিসাবে ভাগ করা হয়।৪ 


৪ যেমন 410.177065 8:70 07560648৮76 282007 ₹০] [5০159 


২৬৬ ভারতের অর্থনীতি 


কিন্ক ভুমিম্বত্ব অনুযায়ী চাষীর স্থান অনুসারে এই শ্রেণীবিভাগ করাই 
ভাল, কারণ বন্ধক দিবার ক্ষমতা এবং খণ পাইবার ক্ষমতা! (ও সথদের হার, 
'ফেরৎ দিবার পদ্ধতিঃ খণকাল প্রভৃতি ) অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সেই দিক 
হইতে খণকারী চাঁষীদের বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা দরকার £ (১) মালিক- 

চাষী (০%71321-00110৮8601 ), (২) যে চাষীদের 

7 মালিকান। স্বত্ব নাই, কিন্তু কেন! বেচা, উত্তরাধিকারিত। 
সসয়ে ভূমিম্বত্ব বিচার ও বন্ধক দিবার উপযুক্ত চাষের ম্বত্ব আছে, (৩) যে 

দরকার চাষীদের জমির উত্তরাধিকার স্বত্রে চাষের স্বত্ব আছে, 

কিন্তু জীবদ্দশায় জমি বিক্রয়ের অধিকার. নাই, (৪) ষে 

চাষীরা বাৎসরিক বা শ্বল্পকালীন সময়ের জন্য জমিতে চাষের অধিকার পায়, 
, কিন্ত জমি বিক্রয়ের কোনরূপ অধিকার নাই, (৫) যে চাষী ভাগে চাষ করে, 
(৬) জমির মালিক কে কেহ জানে না অথচ যে চাষী তাহাতে চাষ করে, 
(৭) যৌথ জমির (002009108] 1,000) চাষী । - স্পষ্টই বুঝ! যায়, এই 
সকল বিভিন্ন তুমিত্বত্ব অন্্যায়ী বিভিন্ন স্তরের চাষীদের খণযোগ্যতা 
( 05010-570160115695 ) পৃথক | 

কৃষিঝণ কাঠামোর সংস্কারের সমর ভুমিত্বত্ব সংস্কারের কথা তাই মনে 
রাখা! দরকার; এইরূপ বিভিন্ন শ্রেণীর চাষীদের বিভিন্ন বন্ধক-যোগ্যত। 
'অনুযায়ী দেশের খণ কাঠামো! গড়িয়া তোলা দরকার । 

রুষি-খণকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, (ক) খণকাল অনুযায়ী 
(56170-স132 ), (খ) উদ্দেশ্ত অন্গযায়ী ( 04009০- 
719০ )১ (গ) বন্ধক অনুযায়ী (96০8110-15€ ) এবং 
(ঘ) মহাজন অনুযায়ী ( 01:201607-156 )। খণকাল 
'অঙ্গযায়ী কষিখণকে স্বল্পলকালীন, মধ্যকালীন ও দীর্ঘকালীন--এই তিনভাগে 
বিভক্ত করা চলে *। ও 

উদ্দেশ্য অনুযায়ী খণকে আবার ভোগোদ্দেশী এবং উতপাদনদ্দেশী বলা 


সণের চািপ্রকার 
শ্রেণীবিভাগ 


৫ উপরের এই শ্রেণীবিভাগে খণযোগ্যতার পরিমাণ ক্রমশঃ কমিয়া আসিয়াছে অথবা! ঝুঁকি 
ক্রমশঃ বাড়িতেছে। 

৬ 41117095787] 07901 ৪09 বলেন যে মাসের কম সময়ের জন্ক হইলে উহা 
স্ব্পকালীন; ১৫ মাস হইতে পবত্সর মধ্যকালীন এবং উহার উপরে হইলে দীর্যকালীন। 
*€2676750 71800? 7, 168. 





চাষী ও মূলধন ২৬৭ 


চলে ।. তাহ! ছাড়া চাষীর নিজের ভোগের জন্ম প্রয়োজন অথব। উৎসব 
'পুজাপার্বনের জন্য প্রয়োজন--এই দুই-এর মধ্যে ভাগ করাও দরকার । 
সাধারণতঃ খণের উদ্দেশ্ঠ অনুযায়ী ণকাল স্থির হয়। বন্ধক অন্যায়ী খণ 
সম্পর্কে মনে রাখা দরকার যে, দীর্ঘকালীন ও মধ্যকালীন খণগুলি সাধারণতঃ 
বন্ধকীকৃত (5০০5:9), এবং স্বল্পকালীন খণ বন্ধকীকৃত নহে (9056001:50 )। 
মহাজন অন্থযায়ী খণের শ্রেণীবিভাম করিলে, ব্যক্তিগত খণদান এবং রাদ্্ীয় 
বা রাষ্্রীয় সাহাধ্য প্র!প্ত সংগঠন কর্তৃক খণদান-_-এই ছুই ধরণের উৎস 
দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম বিভাগে মহাজন, দেশীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, 
ব্যবসায়ী, আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতি; দ্বিতীয় বিভাগে সরকার নিজে, সমবানী 
সমিতিসমূহ এবং রাষ্থীয় ব্যাঙ্ক প্রভৃতি । 

কৃষিখাণ (১0159160181 11106565065 )-__ভারতীয় কৃষকের আযম 
এত অল্প যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উহাতে তাহার ব্যয় সংকুলান সম্ভব হয় ন]। 
'সেইজন্ত তাহাকে প্রধানতঃ মহাজনের নিকট খণ করিতে হয়। একবার 
খ্ণগ্রস্ত হইলে তাহা পরিশোধের কোন উপায় ন। থাকায় খণের বোঝা! 
“কৃষককে আজীবন পঙ্গু করিয়। রাখে । স্থদ্দের হার খুব বেশি থাকায় এক 
পুরুষের ধণের জের তিন পুরুষেও পরিশোধ কর] দুরূহ হয়। মিঃ ভারলিংএর 
হিসাব মত ১৯২৪ সালে কেক্ত্রীয় ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান সমিতি উহার পরিমাণ 
স্থির করেন ৯০০ কোটি টাকা ১৯৩৯ সালে রিজার্ত 
ব্যাঙ্কের হিসাবমতে উহার পরিমাণ দাড়াইয়াছিল ১৮৯* 
'€কাটি টাকা । এক বাংল। দেশেই (ঘুক্তবঙ্গে) কষিঝণের পরিমাণ দাড়াইয়াছিল 
২০০ কোটি টাকা । এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে পৃথিবীব্যাপী যে অর্থনৈতিক 
মন্দা (০09201010 0697695107.) ঘটে তাহাতে কৃষিপণ্যের মূল্য অন্যান্ত 
পণোর তুলনায় অধিক হ্রাস পায়। সই জন্য এ সময়ে ভারতে কৃষিধণ 
অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে ফসলের দাম বুদ্ধি 
পাওয়ায় কৃষিঝণের বোঝা কিছুটা হান্কা হইয়াছে । সাধারণ কৃষকেরা অবস্ত 
খণের আধিকভার বিশেষ কমাইতে পারে নাই, তবে জিনিসপত্রের দাম বুদ্ধি 
পাওয়ায় খণের আসল ভার (7২681 90৫6) ) কিছুটা.কমির] গিয়াছে । 

কবিখণের প্রধান কারণগুলি হইতেছে দারিদ্র) কৃষির প্রাধান্য ; 
জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও তঙ্জন্য সুমির উপরে অত্যধিক চাপ? যন্ত্র শিল্প ও অন্যান্ত 
সহকারী কুটির শিল্প ও বৃত্তির অভাব; অভিবুষটি অনাবৃক্িগ্রন্থত চাষের 


পরিমাণ 


২৬৮ ভারতের অর্থনীতি 


অনিশ্চয়তা, দুর্বল প্রতিরোঁধক্ষম দেহহেতু রোগের আক্রমণে কৃষকের 
স্বাস্থ্যহানি। বন্ুধা বিভক্ত ও খণ্ডিত খামার; ছুিক্ষ ও মহামারীতে কৃষির 
উপযোগী গো-মহিষাদির মৃত্যু) কৃষকের পৃজাপার্বণ, বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদিতে 
অযথা ও অপরিমিত ব্যয়বানুল্য, সরকার কর্তৃক অসময়ে রাজস্ব আদায়; 
আইনের জটিলতা, দীর্ঘসুত্রতা, সুক্ষ মারপ্যাচঃ পৈত্রিক 
খণভার, কৃষকের ন্যায় স্বার্থের প্রতি ভূমি বিষয়ক আইনের 
বিমুখতা ; শিক্ষার অভাব; মহাজনের শঠতা ও অসাধুতা; কৃষকের ধাধিক 
মাত্র ছয় সপ্তাহ কর্মবাস্ততা ও মবশিষ্ট সময়ে আয়হীন বেকার জীবন যাপন » 
অতুযুচ্চ স্থদের হার) চাষী-মালিকের জমিতে সত্ববান হওয়ায় খনপ্রাপ্তির 
সহজ স্ববিধা। শেষ দুইটি কারণের উপর অর্থনীতিবিদ্গণ বিশেষ গুরুত্ব 
অর্পণ করেন! তাহার] বলেন, কষিখণের প্রধান কারণ হইতেছে “একদিকে 
উচ্চহারে স্থুদ, অন্যদিকে সহজবন্ধকযোগা মূল্যবান ভূমিসত্ব |” 

অবলম্বিত ব্যবস্থা জমূহ- একদিকে সুদের হার হাস করা, অন্যদিকে 
মালিকানাম্বত্বে স্বত্ববান কৃষকের সম্পত্তি বন্ধক দেওয়ার অধিকার সংকুচিত 
করা_-এই সম্বন্ধে সরকার বিভিন্ন সময়ে নিয়লিখিত বিভিন্ন প্রকার প্রতিকার” 
ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে । 

(ক, সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া কৃষিকাধ ছাড়া অন্য প্রয়োজনে খণ গ্রহণ 
করিবার ক্ষমতা সঙ্কোচ করিবার £ উদ্দেশে সরকার ১৯০১ সালে “পাঞ্জাব 
ভূমি হস্তান্তরণ আইন? (00101901800 £১1168000 4১০6) প্রণয়ন 
করেন। বৃন্দেলখণ্ডেও এ মর্মে আইন প্রণীত হয়। লর্ড কার্জন এঁ 
আইনগুলি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলে ; “সাইলক কৃষকের নিকট হইতে 
(স্থদের বাবদে) জমির আকারে আর অর্ধ পাউগ মাংস লইতে সক্ষম 
হইবে না”। পূর্বোক্ত প্রকার আইন প্রণয়ণের ফলে পালাবে ভূমি বিক্রয়, 
মামল। মোকদম। কিছুটা! হ্রাস পাইয়াছিল। কিন্তু এ আইনগুলির বিরুদ্ধে, 
জনমত অত্যন্ত উগ্র হইয়া! উঠিয়াছিল, কারণ উহ] দ্বারা কৃষকের ভূমিতে 
পুকষ-পরম্পরাগত স্বত্থের দাবি উপেক্ষিত হইয়াছিল । 

অল্প সুদে খণের ব্যবস্থাঁ(১) জমির উন্নতি, বীজ ও চাবের জন্য বলদ 
ক্রয় প্রভৃতি কারণে সরকার অল্লহ্নদে -'তাকাবি খণ' দান করিয়া থাকে ॥ 
কিন্ত এই খণগ্রহণের আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা অত্যন্ত জটিলতাপূর্ণ এবং খণ 
আদায়ের পদ্ধতি অতীব কঠোর হওয়ায় তাকাবি' খণ জনপ্রিয় হয় নাই । 


কারণাবলী 


. চাষী ও মূলধন ২৬৯ 


১৮৮৩ সালের জমির উন্নতিবিষয়ক খণদান আইন (810 [10110৮৪- 
121৮ [02105 4১০০) ১৮৮৪ সালের চাষীখণ আইন (01001001156 
[.09703 £১০৫) প্রণীত হইলেও কৃষকের কোন স্ববিধা হয় নাই। একদিকে 
সরকারের আথিক অস্বাচ্ছল্য, অন্যদিকে স্থপরিকল্পনার অভাব উক্ত আইন 
ছুইটিকে ব্যর্থ করিয়া তুলিয়াছিল। এইখানেই সরকার কর্তৃক প্রত্যক্ষ- 
ভাবে খণদানের উদ্ভম পরিত্যক্ত হয়। 

(২) কৃষিখণ ব্যাপারে সরকারের দ্বিতীয় উদ্যম প্রকাশ পায় 'সমবার 
খণ সমিতি' আইন প্রণয়ন দ্বারা । সরকারের মতে,সমবায় সমিতি অমুতফল 
প্রসব করিয়াছে । তথাপি এই বিশার্ল ভারতে খণদান সমস্যার ব্যাপকতা এত 
বিরাট যে, সমনায় খণদান সমিতি আজও জনসংখ্যার অতি অল্প 
অংশকেও প্রভাবিত করিতে সমর্থ হয় নাই ॥ 

(৩) অবশেষে সরকার খণদান সম্ধদ্ধে নিয়ন্ত্রণ প্রথ। অবলম্বন করিয়াছে। 
প্রথমতঃ, দেওয়ানী আইনে কয়েকটি দফা সন্নিবেশ করা হইয়।ছে যাহার ফলে 
কৃষকের যন্ত্রপাতি, বলদ-মহিষ প্রভৃতি দেনার দায়ে বিক্রয় নিষিদ্ধ হইয়াছে 
এবং আদালতকে উৎপীড়নমূলক স্থদের হার অগ্রাহ্থ করিয়া ন্যায্য স্থদের 
হার স্থির করিয়া দিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে । কিন্তু আদালতের 
নিয়ন্ত্রণ বিশেষ ফলপ্রদ্দ না হওয়ায় সরকার আইন করিয়া সুদের হার নিয়ন্ত্রণ 
করিতে বদ্ধপরিকর হয়। বিভিন্ন প্রদেশে মহাজনী আইন (1095- 
'100615 4০09) পাশ হইয়াছে। এই আইন অন্সারে বিভিন্ন প্রকার 
খণের সৃদের সর্বোচ্চ ও সর্বনিষ্ন হার ধাধ করিয়। দেওয়। এবং যাহাতে মহাজন 
অধমর্ণের উপর অন্তায় অত্যাচার না করিতে পারে তাহার জন্য রক্ষাকবচের 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে । এই আইনানুপারে মহাজনকে নিয়মিতভাবে হিসাব 
পত্র দেখাইতে বাধ্য কর! হইয়াছে । কিন্তু এই আইনের উদ্দেশ মহাজনের 
ধূর্তামীর জন্ত ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। 

(৪) সরকার সদ নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হইয়া “খণের মূল পরিমাণে নিয়ন্ত্রণে” 
বদ্ধ পরিকর হইয়াছিল । শতাব্দীর তৃতীয় দশকে জগদ্াগী আথিক বিপযয়ের 
( ছ.০0101010 10016951015 ) স্বত্রপাত হয় তাহার ফলে কৃষককুল সবাপেক্ষা 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেজন্য অত্যুচ্চ স্থদে পুরুষাঙ্থক্রমে পু্তীভূত খণভার হাক 
করিবার জন্য আইন দ্বারা সরকার "খণসালিসী বোর্ড' স্থাপন করে।' ওই 
সকল বোর্ডের উপর প্রতিকারকামী প্রত্যেক খাতকে খণের পরিমাণ পুনঃ- 


২৭০ ভারতের অর্থনীতি 


ধার্য করিয়। দিবার ও দীর্ঘ কিন্তিতে উহা পরিশোধের ব্যবস্থা করিবার জন্ত 
ভার অর্পণ কর। হয় । একমাত্র এই ব্যবস্থার ফলে ১৮০ কোটি টাকা খণের 
অস্ক মাত্র ৯০ কোটি টাকায় দাড়াইয়াছিল | খণের আসলের পরিমাণ 
নিয়ন্ত্রণ করার ফলে কৃষক বিশেষরূপে উপকৃত হইয়াছে কিন্তু এই বিকল্প 
উপায় প্রতিষেধক মাত্র প্রতিরোধক নহে । ইহাতে অস্থায়ী উপকার হইয়াছে» 
কৃষিঝণের সমন্তার স্থায়ী সমাধানের ব্যবস্থা হয় নাই। ভারতে প্রায় সকল 
প্রদ্দেশেই এইরূপ খণ সালিসী আইন বিধিবদ্ধ করা হুয়। 


চাবীর গুণের উন (9০957০55০01 [২05] [217787705 ) 


ভারতে চাষীদের প্রয়োজনীয় বাৎসরিক খণের পরিমাণ কত তাহা 
লইয়া অনেক হিসাব করা হইয়াছে । ১৯৫১ সালে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
হিসাব করিয়াছিল যে,স্ব্প ও মধ্যকালীন খণের 
প্রয়োজন হইল বৎসরে €** কোটি টাক।। ১৯৫২ 
সালে খাছ বাড়াও অনুসন্ধান কমিটি হিসাব করিয়াছিল 
যে বাৎসরিক প্রয়োজনীয় মোট খণের পরিমাণ হইল ৮০০কোটি টাকা। ১৮৫৪ 
সালে প্রকাশিত সর্বভারতীয় খণ অনুসন্ধান কমিটি হিসাব করিয়াছে যে স্বল্প, 
মধ্যকালীনও দীর্ঘধকালীন খণরূপে বৎসরে মোট ৭৫০ কোটি টাকার প্রয়োজন । 

সর্বভারতীয় কৃষিখণ অন্নসন্ধান কমিটি ১৯৫৪ সালের রিপোর্টে মোটামুটি 
হিসাব করিয়! দেখাইয়াছেন যে, ভারতীয় চাষীরা কোন্‌ কোন্‌ স্থত্র হইতে 
খণ পায়। নিযে উহার্দের তালিকাবদ্ধ করিয়া দেওয়া! হইল ৭। 


খণ প্রয়োজনের 
পরিমাণ 


উৎস মোট খণেরকত অংশ 
১। সরকার ৩"৩ 
২। সমবায় সমিতি ৩'১ 
৩। আত্মীয় স্বজন ১৪২ 
৪ ।) জমিদার : ১৫ 
৫ | কৃষি-মহাজন ২৪৯ 
৬। পেশারদার-মহাজন ৪৪৮ 
৭| ব্যবসায়ী ও দালাল ৫৫ 
৮1 বাণিজ্যিক বন্ধ ০৯৯ 
৯। অন্থাস্ত . ১৮ 


১০৪৩ 





ে্োপিশস্সস্পসসা 
পেপসি সপ 
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চাষী ও মুলধন ২৭১, 


উপরের তালিকা হইতে দেখা যায় যে, সরকার ও সমবায় সমিতিগুলি, 
সম্মিলিতভাবে মোট ক্ষিঝণের ৬'৪% সরবরাহ করিয়! থাকে, এবং অন্যান্ত 
সকল বেসরকারী ও অসংগঠিত স্তর হইতেই ৯০% খণ পাওয়া যায় 


বেসরকারী স্বত্ধের মধ্যে রকুষিজীবি ও পেশাদার ৯৮৮৪ ৭৩% খণ, 
সরবরাহ করে। 


মহাজনের! চাষীদের কাছাকাছি থাকে এবং প্রয়োজন হইলে অতি. 
অল্প সময়ের মধ্যেই চাষীদের নিকট খণ লইয়া হাজির হইতে পারে.।. 
তাহাদের সঙ্গে চাষীর সম্পর্ক প্রত্যক্ষ এবং খুব সাদাসিদা, 
গা টি ভাবেই তাহার! কাজ চালায়। চাষীর খণযোগ্যত, 
তাহার জমির পরিমাণ, উৎপাদনের পরিমাণ, ফসলের 
দাম সকল কিছু সম্পর্কেই তাহার গভীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে, বিনা. 
বন্ধকীতে বা খুব কম বন্ধকীতেই চাষী ধণ পাইতে পারে। কিন্তু মহাজনের 
এই প্রতিপত্তি কখনই স্থফলদায়ী নয়। সহজে খণ পায় বলিয়া চাষী অনেক 
সময় অনত্পাদক কাজেও ঝণ করার জন্য প্রবুদ্ধ হয়। ইহার! অতিরিক্ত 
হুদ আদায় করে। গড়ে ২৫% হইতে ৫০% স্থদের হার চাষীকে বহন 
করিতে হয়। অধিকাংশ মহাজনই অসৎ,- তাই নিরক্ষর চাষীকে ঠকাইয়া- 
ইহার ধনসম্পদ ও আধিপত্য বৃদ্ধি করে। অনেক মহাজনই 
ব্যবসাদার ব! দালাল, তাহারা অল্প মূল্যে ফমল কিনিয়৷ লওয়ার স্থযোগ 
পায়। 


ব্যবসায়ীর! ও তাহাদের প্রতিনিধিবৃন্দ ফসল লইয়া ব্যবসা করিতে 
গিয়া চাষীকে অগ্রিম দাম বা দাদন দেয়। ইহাতে চাষীর সাময়িক 
সাহাঘ) হয়, এবং ফসলের দামের উঠানামার ঝুঁকি 
সে কিছুট! বীমাবদ্ধ করিতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ 
ব্যবসামীরাই শক্তিশালী হয় এবং চাষীই উৎ্পন্ের দাম কম পাইয়া থাকে । 
এই দাদনের উপর অনেক ক্ষেত্রেই কোন হৃদ লওয়1 হয় না। 


ব্যবসায়ী ধণের প্রকৃতি 


সরকারী খণ পরিমাণে কম, বন্টনের দিক হইতে অন্যাধ্য এবং 
নিরাপতার দিক হইতে অন্থপযুক্ত। খণ দেওয়া ও 
আদায়ের ব্যাপারে ইহা অস্থবিধাজনক ও ব্যয়বছল। 
তদারকের দিক হইতে ইহা' দ্যয়িত্বহীন এবং খুবই অসংগঠিত । 


সরকারী খণের ক্রটি 


২৭২ ভারতের অর্থনীতি 


ভারতের সমবায় আন্দোলন যে অনেকাংশে বিফল হইয়াছে তাহার 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইল সমবায় সমিতিগুলি মোট 
খণের মাত্র ৩*১% সরবরাহ করিয়! থাকে । এই 
খণ বেশির ভাগই পায় বড় চাষীরা এবং তাহাও 
শেষ পর্যস্ত পরিশোধ হয় না। 


অবস্থা উন্নতির উপায়  জর্বভারতীয় খণ অনুসন্ধান কমিটির 
স্থপারিশ (12০৬ (91570770955 6195 516580০12 : 050010777)51)08610 
,06 1] [1915 তত] 05016 50৮5৬ চ২61901% ) 


সমবায় আন্দোলনের 
ব্যর্থতা 


সর্বভারতীয় খণঅন্ুসন্ধান কমিটি এই সিদ্ধান্তে পৌছিষাছেন যে, ভারতের 
-কৃষিখণ ব্যবস্থা উন্নত করার উদ্দেশ্টে সমবায় সমিতিসমূহের পুনর্গঠনই প্রধান 
প্রয়োজন। এতদিনে নানা সামাজিক প্রতিষ্ঠানগত দুর্বলতার দরুণ উহার 
প্রসার হইতে পারে নাই। জমিদারী প্রথায় চাষীর পৃথক অস্তিত্ব বিশেষ 
থাকে না, প্রতি বত্সর চাষের অধিকার পাইবাঁর জন্ত জমিদারের বা 
জোতরারের নেতৃত্বে তাহাকে চলিতে হয়, তাহারই নিকট হইতে খণ 
গ্রহথ করিতে চাষীরা বাধ্য থাকে । বিভিন্ন জমিদারের অধীনে চাষীরা 

ভক্ত থাকিলে কিরূপে তাশ্থারা সমবায়ে মিলিত হইবে? তাহা.ছাড়া, 
বেসরকারী মহাঁজনী ব্যবসাদারেরাও ইহার বিরোধিতা করিয়াছে । ভারতে 
সরকার সমবায় আন্দোলনকে গাছের মত দুই হাতে চাপিয়! মাটিতে ধরিয়। 
রাখিয়াছে, কারণ ইহার শিকড় জমিতে প্রবেশ করিতে চাহে নাই৮। 
সম্বায়ের শিকড়ের বদলে মহাজনের নখ ও দস্তই কৃষিলমাজের গভীরে 
প্রবেশ করিয়াছে । 

কমিটি এই সমন্য। সমাধানের জন্য একটি স্ুসন্বদ্ধ গ্রাম খণ, কাঠামে। 
(20100505060 ০19] ০0610 9০1360)6 ) গড়িয়া তোলার কথা 
'বলিয়াছেন। ইহার প্রধান ভিত্তি দুইটি; (ক) প্রাথমিক সমবায় নমিতি- 
গুলির খণ নীতি পরিবর্তন কর। দরকার । যে কোন চাষী তাহার ভবিষ্যৎ 
সম্ভাব্য ফসলের দাম অন্থুযায়ী সেই ফসল জম। দিবার প্রত্িশ্রতিতেই সমবায় 
সমিতির সভ্য হইয়া খণ পাইতে পারিবে । (খ) সমবায় সমিতিগুলির কাজে 





সস 





শ্পপাস্পস্প্প 


৮১১৬, 01906 10610 1) 008161010 361) 0০6) 281009 000 90590108106 9$7009 168 10068 
3915890. 60 62661: 009 801]. 


চাষী ও যূলধন ২৭৩ 


্বাষ্ীয় সহযোগিতার দরকার যাহাতে (১) বড় চাষীর মত ছোট চাষীও 
সমবায় হুইন্ডে সাহায্য পায়, (২) সমিতিসমূহ বড় চাষীর কুক্ষিগত হইয়া 
না পড়ে, (৩) ব্যবসায়ী ও মহাজনের *কায়েমী স্বার্থ এমনভাবে সংকুচিত 
হয় যাহাতে সকল দিকেই সমবায়ী কাজকর্মের ক্রমপ্রসার হইতে পারে, 
€৪) প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলি উপরের সমিতিসমৃহ হইতে প্রয়োজনমত 
প্রচুর অর্থ সাহায্য পায়, (৫) প্রতি জিলাতে কেন্দ্রীয় অর্থসংস্থানের সুত্রগুলি 
(05০ ০21)621] 918917011075 25617)0165 1 00৩01500156) যথাসাধ্য 
জনসাধারণের সঞ্চয় সংগ্রহ করার চেষ্টা করে এবং শস্যখণ ব্যবস্থা 
€(0:01-10928 55962] ) কার্ধকরী করণর জন্য সচেষ্ট হুয়। 

কৃষিখণের ক্ুসন্বদ্ধ কাঠামো গড়িয়া তোলার জন্যে কমিটির প্রধার 
হ্ুপারিশগুলির মধ্যে অন্যতম হইল (ক) সমবায় বাজার-সমিতির সহিত 
সমবায় খণের সম্পর্ক স্থাপ্পন করা। মহাজনকে কষিঝণের বাজার 
হইতে অপসারণ করার জন্য সমবায় খণদান সমিতির প্রসার করা দরকার । 
অতীতে সমবায় আন্দোলন ব্যর্থ হইয়াছে কারণ ইহ? ছিল দুর্বল» ইহাকে 
সবল করার জন্য ইহার সকল স্তরের সমিতির সঙ্গেই রাষ্ট্রের অংশীদারী 
দরকার । খণ সমিতি ও বাজার সমিতিগুলি একত্রে কাজ কর। দরকার, 
যাহাতে বাজার-সমিতির মারফৎ ভাল দামে ফসল বেচিয়া খণসমিতি 
খণ শোধ করিতে পারে। এই সম্পর্ক স্থাপিত হইলেই ছোট ও মাঝারি 
চাষীর পক্ষে ফসল বা জমি বন্ধকের বিনিময়ে খণ পাওয়া সম্ভব হইতে পারে। 

(২) গুদাম পরিকল্পনা_যখন শশ্তের দাম বাড়িবে তখনই চাষী 
বিক্রয় করিবে__এই অবস্থা আনার জন্য দেশে প্রচুর সংখ্যক গুদাম স্থাপন 
করা দরকার । গুদাম স্থাপন করিলে সমবায় বিক্রয় সমিতিসমূহের কাজের 
অনেক সুবিধা হইবে । তাই, একটি "জাতীয় সমবায়ী উন্নয়নমূলক গুদাম 
নির্মাণ “বোর্ড ৮ (800708] 09০992180৮০ 10610710067) 2.0 
ড/2161509517)6 90210 ) স্থাপন করার কথা! কমিটি বলিয়াছেন। এই 
বোর্ডের হাতে জাতীয় সমবায় উন্নয়ন ফাণ্ড থাকিবে ( 96010151 0509019218০ 
61৬০ 106 2101061) [120 )১ ইহা হইতে রাজ্যসরকারসমৃহকে দীর্ঘ- 
কালীন খণ দেওয়া! হইবে যাহাতে তাহারা সমবায়ী বাজার ও অন্যান্ত 
সমিতির মূলধন-ভাগ্ডারে অংশগ্রহণ করিতে পারে। রাজ্য গুদাম নির্যাণ 
কোম্পানী (9686 ডড ৪5150951125 05922810165 ) এবং একটি সর্বভারতীয় 

৬৮ 


২৭৪ ভারতের অর্থনীতি 


গুদাম নিমাণ করপোরেশন ( 4৯1] 1109129 উ$ 96150755175 (00001901018 ) 
স্থাপনের কথাও কমিটি বলিয়াছেন। বেশী খণ পাওয়া, সহজে পাওয়া, 
বড় ও ভাল সমবায় সমিতি, কেবল খণ ছাড়াও অন্থান্ত কাজ করে এমন 
সমিতি, সরকারী অর্থ ও অন্যান্য সাহায্য 'পুষ্ট সমবায় সমিতি, সরকারী 
গুদামনির্নাণ পরিকল্পনা__সকল মিলিয়া কমিটির মতে ভবিষ্যতে সমবায় 
আন্দোলন সাফল্যলাভ করিবে । 

গ) রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন : সারা দেশ জুড়িয়া ছোট ছোট সমবায় 
সমিতি ও গ্রাম্য ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবে এবং উহাদের অর্থসংগ্রহ ও পরি- 
চালনার স্থবিধার জন্য একটি রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক (50865 881) স্থাপন করা 
দরকার । ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককে রাস্্রীয় ব্যাঙ্কে পরিণত করিয়। গ্রামাঞ্চলে উহার 
শাখার সংখ্যা আরও বাড়ান হইবে যাহাতে সমবায় ব্যাঙ্ক ও খণদান সমিতি- 
গুলি আরও তেশি ও সম্তায় খণ পাইতে পারে এবং গ্রামের বিক্ষিপ্ত সঞ্চর 
(ব্যান্কে আমানতের মাধ্যমে ) একত্রে সংগৃহীত হইতে পারে। 

(ঘ) তিনটি ভাগ্ার স্থাপন £ কমিটি তিনটি বিশেষ ধরণের ভাগ্ার 
স্থাপনের কথা বলিয়াছেন-_ইহার মধ্যে দুইটি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অধীনে এবং 
একটি খাদ্ধ ও কৃষি দফতরেব অধীনে । রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অধীনে যে দুইটি 
স্থাপিত হইবে উহার মধ্যে প্রথম হইল জাতীয় -কৃষিখ্খণ € দীর্ঘকালীন ) 
ভাগার বা ট26101791 417০0100181 05016 (1,006 6210) 00০1৪- 
60195 ) 00 | প্রথমে ৫ কোটি টাকা লইয়! ইহ] স্থাপিত হইবে এবং 
প্রতি বঘসর ৫ কোটি টাক উহাতে জম দেওয়া হইবে । রাজ্যসরকারের 

ংশীদারত্থে পরিচালিত সমবায় ব্যাঙ্ক, বন্ধকী ব্যাঙ্ক ও খণসমিতিগুলিকে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই ভাগারের সাহায্যে খণ দিতে পারিবে । জমিবন্ধকী 
ব্যাঙ্কগুলিকে দীর্ঘকালীন (€ বৎসরের অধিককালের জন্য ) খণ দিবার 
উদ্দেশ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই ভাগ্ডারকে ব্যবহার করিতে পারিবে । দ্বিতীয় 
ভাগারটির নাম হইল জাতীয় কৃষিধণ (স্থারিত্ববিধানকারী ) ভাগার 
বা ি9001081 £১£10100105151 05916 (96811158610) 01801 ইহাতে 
প্রতি বসর ১ কোটি টাকা জমা দেওয়া হইবে । এই ভাগারের সাহায্যে 
রাজ্যসমবায় ব্যাক্ষগুলিকে মধ্যকালীন খণ দেওয়া হইবে, যখন ছুঙিক্ষ, 
বন্যা ও অনাবৃষ্টির দরুণ তাহার রিজার্ভব্যাঙ্কের ত্বন্নকাঁলীন ঝণ শোধ দিতে 
পারে না। 


চাষী ও মূলধন ২৭৫ 


কেন্দ্রীয় সরকারের খাগ্য ও কৃষিদফ ভরের অধীনে বাৎসরিক ১ কোটি 
টাক? জম! লইয়া স্থাপিত হইবে জাতীয় কৃষিধণ (রিলিফ ও গ্যারান্টি) 
ভাঙার বা ব20017791 28710010019] 05010 (0২61156 210 ০02:90- 
056) ৪0150 | এই ভাগার হইতে রাজ্যসরকারের মারফৎ সমবায় খণদান 
সমিতিগুলিকে খণ দেওয়া হইবে । ছুভ্ভিক্ষ প্রভৃতিব পরে অপরিশোধ্য 
বকেয়া খণ তামাদি করার উদ্দেশ্টে এই ভাগ্ার ব্যবহাত হইবে । এই তিনটি 
ভাগ্ডার মিলিয়! পুনর্গঠিত সমবায় কাঠামোর ভিত্তি স্থাপিত হইবে । 

(উ) এইরূপ নৃতন স্থসন্বদ্ধ গ্রাম্য খণ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইলে 
শিক্ষিত একদল কমাঁ চাই। সমবায় দপ্তর, সমবায় ব্যাঙ্ক ও সমবায় খণ, 
বিক্রয় বা অন্যান্ত সমিতির কর্মাদদের দক্ষতার মান বাড়াইতে হইলে, 
তাহাদের শিক্ষার জন্য ভারত সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক অধিক অর্থ 


ব্যয় করা দরকার । গ্রাম সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং সহাঙ্গভূতিশীল একদল 
শিক্ষিত কর্মী অবশ্ঠই দরকার । 


ভারত সরকার এই সকল ও আরও অন্যান্ স্থপারিশ অনেকাংশে গ্রহণ 
করিয়াছেন। (ক) ১৯৫৫ সালের জুলাই মাস হইতে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক 
অব. ইগ্ডিয়াকে জাতীয়করণ করিয় উহার নাম রাখা হইয়াছে ষ্টেট ব্যাঙ্ক 
অব. ইন্ডিয়া । প্রথম পাচ বৎসরের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ৪০০টি নৃতন ব্রাঞ্চ 
ইহাকে খুলিতে হইবে । (খ) রাষ্ট্র যাহাতে সমবায় সমিতিগুলিতে 
ংশীদারিত্ব পাইতে পারে তাহার স্থবিধার জন্য ১৯৫৫ সালে ১০ কোটি 
টাকা লইয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একটি জাতীয় কৃষি খণ (দীর্ঘ কালীন ) 
ভাগার স্থাপন করিয়াছে । দ্বিতীয় পরিকল্পনাকাঁলে সরকার জাতীয় 
সমবার়ী উন্নয়ন ভাগ্ার নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবেন স্থির করিয়া- 
ছেন। (গ) সরকার একটি কেন্দ্রীয় গুদাম নির্মাণ করপোরেশন 
স্থাপন করিয়াছেন এবং ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন রাজ্য গুদাম নিন্াণ করপোরেশন 
স্বাপনের কথাও চিন্তা করিয়াছেন । কেন্দ্রীয় গুদামনির্যাণ করপোরেশন 
গুরুত্বপূর্ণ ১০০টি জায়গায় গুধাম নির্মাণ করিবে । এই গুদামে মাল রাখা 
হইয়াছে এই রসিদের ভিত্তিতে সমবায় সমিতিসমূহ খণ দিবে। (ঘ) 
১৯৫৩ সালে ভারত সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একত্রে সমবারী শিক্ষার 
কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করিয়াছেন। সমবায় দপ্তর এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের 
অফিসারদের শিক্ষা! দেওয়ার জন্য পুনাতে একটি সমধায় কলেজ স্থাপিত 


২৭৬ ভারতের অর্থনীতি 


হইয়াছে । মাঝারি কর্মচারীদের শিক্ষার জন্য পুনা, রাচী, মীরাট, মাত্রাজ, 

এবং ইন্দোরে পাচটি আঞ্চলিক শিক্ষাকেন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। 
দ্বিতীয় পঞ্চবারধিকী পরিকল্পনার এই*বিপুল কার্ধস্চী গ্রহণ করা উচিত কি 
না সেই বিষয়ে হ্যার ম্যালকম্‌ ডারলিং বিরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন |€ 
অতীতে সমবায় আন্দোলন শক্তিশালী হইতে পারে নাই এবং 
বর্তমানেও ইহার অবস্থা বিশেষ ভাল নয়__এই কারণে দুর্বল ভিত্তির উপরে 
দ্বিতীয় পরিকল্পনার এত বৃহৎ কার্য সুচীর কাঠামো গড়িয়া তোলা অনুচিত 
হইবে, তিনি এই রূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।৬ তিনি দেখাইয়াছেন যে, 
কেন্দ্রীয় অর্থ সংস্থান প্রতিষ্ঠান বা প্রাথমিক খণ দান সমিতিগুলি এখন পর্যন্ত 
বিশেষ দুর্বল অবস্থায় আআাছে। ইহাদের বকেয়! খণের 


রাতন পন্থী মিঃ 
্ ও স্থদের পরিমাণ বাড়িয়া চলিয়াছে । নয়টি রাজ্যের মধ্যে 
ম্যালকম ডারলিং-এর 
সমালোচন। পাঁচটি রাজ্যের ২৫% সমিতি লোকসান দিতেছে । 


তাহ ছাড়া, এই আন্দোলন ভারতের সকল অঞ্চলে 
সমান ভাবে অগ্রসর হইতে পারে নাই, বহু অনগ্রসর অঞ্চল রহিয়। গিয়াছে । 
এই পার্থক্য অস্বীকার করিয়া সকল অঞ্চলের জন্য সমান উন্নয়নের কর্মকূচী 
ও ছার গ্রহণ করা উচিত নহে । রেইফেসন-ধরণের ছোট ছোট প্রাথমিক 
সমিতির বদলে বৃহৎ সমিতি গঠন করিলে পরস্পূর নির্ভরশীলতা, ও সহ- 
যোগিতার মনোভাব স্ুপ্ন হইবে, সীমাবদ্ধ দায়িত্বের ফলে গরীব চাষী যোগ 
দিবে না ও প্রধানত ধনী চাষীরাই অর্থ নিয়োগ করিবে । সর্বোপরি, 
সরকারী সাহায্য ও পরিচালনা সমবায় আন্দোলনকে নিজন্ব গতিবেগ ও 
ধরণ হইতে সরাইয় আনিয়া নিছক সরকারী বিভাগে পরিণত করিবে, 
এইরূপ সম্ভাবনার কথাও তিনি বলিয়াছেন । 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের যুগে শিক্ষা প্রসারের ভিত্তি হিসাবে খাগ্যক্ষেত্র ব! 
জীবন ধারণ ক্ষেত্রের বিপুল প্রসারের দরকার । দ্বিতীয় পরিকল্পন। 
অনেকাংশে যে খান ঘাটতির বাধার সম্মুখীন হইয়াছে কৃষিসংস্কারের 
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চাষী ও মূলধন ২৭৭ 


অসম্পূর্ণতাই তাহার মূল কারণ। হৃতরাঁং কৃষির উন্নতি কর প্রয়োজন এ 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রশ্ন হইল কৃষিখণ অনুসন্ধান কমিটি "ঠিক 
পথে অগ্রসর হইয়াছে কিনা । আমাদের মনে হয় যে, কোন সঠিক ও 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিঙঙ্গী না থাকায় সমস্ত প্রচেষ্টাই বিফল হইয়! গিয়াছে । যে 
ভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করা হইয়াছে তাহাতে ধরিয় লওয়! হইয়াছে ছোট 
ছোট চাষীর ক্ষুদ্র ক্ষুত্র জমিখগুগুলিকে ত্বাধীন ভবে চাষ করিতে থাকিবে, 
তাহাদের নিকটে সহজে ও সস্তায় খণ পৌছাইয়! দেওয়াই আসল কথা। 
এই দৃষ্টিভঙ্গী রিপোর্টের প্রতিটি বিশ্লেষণ ও স্থপারিশের ভিত্তি। শুধু তাহাই 
নহে, ভূমিত্বত্ব সংস্কারের (অবশ্ত যদি তাহার] সম্পূর্ণ হয়) 
ফলে গ্রামাঞ্চল যে নৃতন রূপগ্রহণ করিবে সেই পশ্চাৎপটও 
অবজ্ঞা করা হইয়াছে । কৃষির উন্নতির জন্য সর্বাগ্রে দরকার 
ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন এবং ক্ষুত্্র ও ব্যক্তিগত চাঁষ-প্রথা বিলোপ 
করিয়া রাষ্ট্রের মালিকানায় কৃষিমজুরদের লইয়া যৌথ চাষ সমিতি (5085 
0011600%6 €87:025) এবং উহারাই পাশাপাশি স্বাধীন চাষীদের স্বেচ্ছাকৃত 
মিলনে সমবায় চাষ সমিতি (0০00992150৩ 29010106 9০০16055 গড়িয়! 
তোল1। এই সকল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই সকল চাম্বীর কাজকর্ম বপায়িত 
হইবে, এই সমবায় চাষ সমিতিরাই সমাজোন্নয়ন ও গ্রামোন্নয়ন ঘটাইবে, 
ইহারাই উৎপাদন সংগঠন, উৎপাদন বৃদ্ধি ও বণ্টনের পুরোধা প্রতিষ্ঠানরূপে 
স্থান করিয়া লইবে। এই পরিবর্তনের সম্মুখে শুধু খণ দানের উদ্দোস্তে “সথসন্বদ্ধ 
খণ কাঠামো” স্বপারিশ কর1 কখনই ঠিক হইয়াছে বলিয় মনে করা যায় না। 
কিছুদিন পূর্বে মিঃ নেহরু (১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাসে ) বলিয়াছেন যে, 
সর্বভারতীয় খণ অনুসন্ধান কমিটির অনেক স্থপারিশ গ্রহণ করিয়৷ সরকার 
ভুলই করিয়াছেন। তাহার মতে সমবায় আন্দোলনে রাষ্ট্রের নেতৃত্ব এতটা 
না থাকাই ভাল। কিন্তু তিনিও সমশ্যাটিকে পুরাতন *ম্বাধীন সমবায়” 
অথবা “রাষ্ট্রীয় সমবায়” এই স্তরে রাখিয়াছেন। সম্পূর্ণ ভূমি বিপ্লবের পর 
যৌথ চাষ সমিতি ও সমবায় চাষ সমিতির সহিত রাষ্ট্রের সম্পর্ক খুবই নিবিড় 
থাকিবে এবং কুষিদগ্তরের মাধ্যমে রাষ্ট্র সরাসরি সেই সমিতিগুলিকে খণ 
দিবে এবং খণ পরিশোধ পাইবার ব্যবস্থা করিবে। 

মিঃ নেহরুর বন্তর্য রাষ্ট্রের নেতৃত্বে স্থাপিতও পরিচালিত সমবায় সমিতিগুলির 
জন্য "বিপুল অর্থব্যয়ে ও প্রচুর সন্থরে কর্মচারী পরির্শোভিত পৃথক ভাবে 


নব্য পশ্বীদের 
লমালোচন। 


২৭৮ ভারতের অর্থনীতি 


বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোল! কিছুতেই সমর্থন কর যায় না। বরং বলা 
যায়, খণ অনুসন্ধান কমিটির স্থপারিশে যে সকল বিশেষ ধরণের প্রতিষ্ঠান 
(908০1911560 :17) 17561080905 ) গড়িয়া তোল। হইয়াছে, তাহার! ক্রমেই 
অকেজো হুইয়া পড়িবে, বহু অর্থব্যয় বিফল হুইবে, ইহাদের নৃতন অবস্থায় 
খাপ খাওয়ান যায় কি করিয়া--কিছুদিনের মধ্যে সেই সমস্যারই উদ্ভব হইবে। 


সমবায় কাহাকে বলে (৮/1558 15 0০-০126179,8078 ) 


কয়েকজন ব্যক্তি মিলিয়া সাম্য, মৈত্রী, একা, পারস্পরিক সহানুভূতি 
ও সাহায্যের ভিভিতে ন্বেচ্ছাপ্রণোদিত সংঘ ব। সমিতি গড়িয়। তোলাকে 
সমবায় বলে। প্রতিযোগিতামূলক শিল্পে উৎপাদকগণ 
প্রধানতঃ মুনাফার উদ্দেশ্তে কাজকর্ম করেন, নিজেদের 
জন্য সর্বাধিক পরিমাণ মুনাফা করাই তাহাদের লক্ষ্য । সমবায় সমিতিতে 
উন্নততর কোন আদর্শে অন্প্রাণিত হইয়! সভ্যরা কাজ করে, পরস্পরকে 
সাহায্য করিয়া একযোগে সকলের সম্মিলিত অর্থনৈতিক, মানসিক ও 
সাংস্কৃতিক উন্নতি ঘটাইতে সভ্যর। চেষ্টাকরে । সাধারণতঃ, অর্থ নৈতিক 
দিক হইতে ধনী ব্যক্তিগণ আত্মশক্কি ও স্বাবলদ্িতায় বিশ্বান করেন, কিন্তু 
গরীব ব্যক্তিগণ একে অন্যের সাহায্যের উপর নির্ভর না করিলে একার 
শক্তিতে উন্নতিলাভ করিতে পারেন ন।। 

সমাজতন্ত্রের সহিত সমবায়ের পার্থক্য করা হইয়া থাকে । ধনতান্ত্রিক 
কাঠামো বজায় রাখিয়া! সমবায়ের ভিত্তিতে কয়েকজন ব্যক্তি নিজেদের 
অর্থনৈতিক উন্নতি করিতে চেষ্ট' করেন, গ্রধানতঃ ফড়িয়া বা মধ্যস্বার্থসম্পন্ন 
ব্যক্তিদের দ্বারা কাচামাল উৎপাদনকারী বা! ভোগকারীর স্বার্থরক্ষার চেষ্টা 
করিয়া থাকেন। উৎপাদনের যন্ত্রপাতি, উপায় বা মূলধনের উপর ' ব্যক্তিগত 
মালিকানার বিলুপ্তি ঘটান হয় না। সমাজতান্ত্রিক 
কাঠামোতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বদলে সকল উৎপাদনের 
উপায়, যন্ত্রপাতি ও উপকরণের উপর রাস্ত্রীয় মালিকানা বা সামাজিক কর্তৃত্ব 
থাকে । তাহাদের মতে ক্ষুদ্র ক্ষুত্ব গরীব চাষীর ছোট ছোট ব্যক্তিগত 
সম্পত্বির ভিত্তিতে উন্নত ধরণের কৃষিকার্ধ সম্ভব হইতে পারে না; সমবায়ের 
ভিত্তিতে কাজ কর্ম হইলেও আধুনিককালের উন্নভতর যন্ত্রপাতি ও বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতি উৎপাদনে নিযুক্ত হইতে পারে না। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও মুনাফার 


সমবায় কাহাকে বলে 


সমাজতম্ত্র ও সমবায় 


চাষী ও মূলধন ২৭৪ 


'মোহ হইতে মুক্ত হইয়া সমাজতান্ত্রিক কাঠামোতেই একমাত্র প্রকৃত সমবায়ী 
মনোভাব এবং বিজ্ঞানসম্মত উন্নতন্তয়ের কৃষিকার্ধ দেখা দিতে পারে ।৭ 

বিভিন্ন উদ্দেস্তে এইরূপ সমবায় সমিতি গঠিত হইতে পারে। কয়েকজন 
ব্যক্তি মিলিয়া কোন ভ্রব্য ব' দ্রব্যাদি উৎপাদনের জন্য সমিতি প্রতিষ্ঠ। 
করিতে পারেন ; ইহা হইল উৎপাদনী সমবায় ( ::000061:5/ 0০-0761৪- 
00 )। কয়েকজন ভোগকারী ক্রেতা একত্রে মিলিয়! পাইকারী দরে 
মালপত্র ক্রয় করিয়। দোকানদারের মুনাফা নিজেরাই 
লাভ করিবার স্থযোগ পাইতে পারেন; ইহা হইল ভোগ- 
কাধের সমবায় (00151006115 0০-0061861017) )। 
এইরূপে চাষীর! নিজেরা মিলিয়া মিশিয়া ক্রয়ের উদ্দেশ্টে, খণ পাইবার 
উদ্দেশ্তে, বিক্রয়ের উদ্দেশ্টে সমবায় সমিতি গঠন করিতে পারেন ; কয়েকজন 
মিলিয়। একত্রে সভ্য হইয়া! সমিতি গঠন ও পরিচালনা করিয়া! খণ্ড, ছিন্ন 
বিক্ষিপ্ত জমিগুলি একত্রে চাষ করিবার ব্যবস্থাও করিতে পারেন। আমাদের 
দেশে কেবলমাত্র প্রয়োজনের সময়ে খণ পাইবার উদ্দেশ্রেই প্রধানতঃ সমবায় 
স্বাপিত হইয়াছে, অন্যান্য উদ্দেশ্টে সমবায়ের প্রসার বিশেষ হয় নাই । 

ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনে স্থাপিত হইলেও সমবায়ের 
কয়েকটি মূলনীতি আছে । সমিতির সভ্যগণের মধ্যে পরস্পর জানাশোন! 
থাকা আবশ্যক । কারণ, ধাহার| মিলিত হুইবেন তাহার পরস্পরের 
প্রকৃতি, চরিত্র, আথিক অবস্থা ও কাধ পদ্ধতি সম্পূর্ণ না জানিলে বিশ্বাস 


"বিভিন্ন প্রকার সমবায় 
সমিতি 


সি 
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২৮০ ভারতের অর্থনীতি 


উৎপন্ন হইবে না। সেইজন্য একটি গ্রামের, আশেপাশের কয়েকটি গ্রামের 
বা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের লইয়! (যেমন কামার, কুমোর, চাষী, 
ছতার প্রভৃতি) গঠিত হুয়। একই বর্ণ বা জাতির: (০89০) লোক হইলে 
সাফলোর সম্ভাবনা বেশি থাকে । সমষ্টিগত দায়িত্বে খণ গ্রহণ হইতে 
আরম্ভ করিয়া সকল প্রকাঁর কাজ কর্মের সাফল্য নির্ভর 
করে নিবিড় এক্যবোধ ও বোঝাপড়ার উপর । প্রত্যেক 
সভ্যের মর্যাদা অন্যের সমান, বড় ছোট বলিয়া কোন প্রভেদ নাই। 
প্রত্যেক সভ্যই শ্বেচ্ছায় সমিতিতে যোগ দেয়, কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা 
নাই। সমবায় সমিতিতে অসাধু সভ্যের স্থান নাই? জুয়াচোর, মগ্যপ 
প্রভৃতি সভ্যশ্রেণীভৃক্ত হইতে পারে না। অতি অল্প খরচে সমিতি 
পরিচালনার ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে হয়। সমিত্তির সভাদ্দের অর্থ যাহাতে 
'অপব্যয় না হইতে পারে সেই চেষ্টা সকল পরিচালকেরই থাক দরকার । 
কাজ পরিচালনায় সকলের অধিকার সমান থাক দরকার অর্থাৎ প্রত্যেকের 
একটি করিয়! ভোট থাক উচিত। 


সমবায়ের মূলনীতি 


সমবায় আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (4 81,০78 105০ ০? 


81) 0০-০19915055 27০55200518 ) 


গত শতাব্দীর শেষভাগে ১৮৯২ সালে মাদ্রাজ সরকার স্তার ফ্রেডারিক 
নিকলসনকে মাদ্রাজ প্রদেশের কৃষিধণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়। 
রিপোর্ট দাখিল করিতে নিযুক্ত করেন। তাহার সমগ্র রিপোর্টটিকে একটি 
কথায় সংক্ষিপ্ত কর! যায়, তাহা হইল প্র্যাফিসিনকে অন্থুদরণ কর ।” 
এই সময়ে যুক্ত প্রদেশে ডূপারনেক্স, পাঁধাবে এডওয়ার্ড ম্যাকলাগান ও 
ক্যাপটেন ক্রস্থ্‌্ওয়েট ঝখণ দান সমিতি সংগঠিত 
করিতেছিলেন । কিন্তু তাহাদের কাঁজের সুবিধার জন্য 
উপযুক্ত আইন ছিল না। ১৯০১ সালের ছুভিক্ষ কমিশনও গ্রাম্য খণদান 
সমিতি স্থাপনের কথা বলিয়াছিলেন। এই সকল প্রচেষ্টার ফলে ১৯০৪, 
সালে সমবায় খণদান সমিতি আইন পাশ হইল। এই আইনের লক্ষ্য 
হিসাবে বলা হইল “চাষীদের, কারিগরদের এবং অল্পবিত্ত ব্যক্তিদের মধ্যে 
মিতব্যয়িতা, আত্মনির্ভরশীলতা এবং সমবায়ী মনোভাবে উৎসাহ দেওয়া ।” 
এই আইনাহুসারে সমবায় খণদান সমিতি "গ্রাম" ও "পৌর এইভাগে ভাগ 


পূর্বের ইতিহাস 


চাষী ও যুলধন; ২৮১, 


করা হয়। গ্রাম" সমিতিগুলি র্যাফিসিন ধরণে এবং "পৌর" সমিতিগুলি” 
'স্বলজে ডেলিজ' ধরণে গঠিত হইবে ইহা স্থির কর! হয়। 
সমিতিগঠন সম্বন্ধে বল! হয় যে, দশ বা ততোধিক ব্যক্তি মিলিয়! সমিতি 
গঠন করা যাইবে । প্রত্যেক সমিতির একটি কার্যকরী সভা ও সভাপতি 
থাকিবে । সভাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত শেয়ার, 
প্রাথমিক সমিতির 
গঠন পদ্ধতি বিক্রয়ের অর্থ, আমানত, ও খণ গ্রহণ দ্বারা সমিতির, 
ধনভাগ্ডার গঠিত থাকিবে, সভ্যগণকে উহ1 হইতে খণদান কর? চলিবে), 
পৌর সমিতির পক্ষে শেয়ার বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করা চলিবে । 
গ্রামা সমিতিতে লভ্যাংশ বর্টিত হইবে না, পৌর সমিক্টিতে লাভের তিন- 
চতুর্থাংশের অধিক বষ্টিত হইবে। গ্রাম্য সমিতির প্রত্যেক সভ্যের 
আধিক দায়িত্ব সীমাহীন ( 81311791690 118111৮ ), পৌর'সমিতির সভ্যের 
পক্ষে উহা! সীমাবদ্ধ (11160 1199111গে )। কোন সভ্য এক পঞ্চমাংশের* 
অধিক শেয়ার বা এক হাজার টাকার বেশি মূল্যের শেয়ার ক্রয় করিতে 
পারিবে না। যে প্রয়োজনে খণ গৃহীত হইবে সেই উদ্দেশ্টে উহা ব্যয় 
করিতে হইবে। খণ শোধের নিরাপত্তার জন্ত প্রত্যেক খণগ্রহীতাকে 


দুইজন করিয়া প্রতিভূ্‌ (99০01 ) দিতে হইবে । স্থদের হার বাজার-. 
হার হইতে খুব বেশি পরিমাণে কম হইবে না। 


শীঘ্রই ১৯০৪ সালের আইনের কিছু দোষ ক্রটি ও অন্থবিধা দেখা দিল, 
যেমন (১) ইহা! কেবল খণদান সমিতি প্রবর্তনের কথা বলিয়াছে, (২) 
পরিদর্শন ও মূলধন সরবরাহের জন্য কোন কেন্দ্রীয় এজেন্সীর ব্যবস্থা ইহাতে 
নাই, এবং (৩) গগ্রামণ ও ধপৌর? এইরূপ শ্রেণীবিভাগ অবৈজ্ঞানিক এবং 
অন্থৃবিধাজনক। এই সকল অন্থবিধা দূর করার জন্য ১৯১২ সালে একটি 
নৃতন আইন প্রবতিত হয়। এই আইনে খণদান ছাড়াও অন্য উদ্দেশ্টে, 
সমিতি গঠন করার কথা বলা হইয়াছে । মূলধন সরবরাহ ও পরিদর্শনের 
জন্য, (ক) প্রাথমিক সমিতিগুলির যুক্ত সংগঠন ( 0001920580৫ 01100215 
900160165 ), খে) জিল শ্রে কেন্দ্রীয় সমিতি এবং 
(গ) প্রাদেশিক স্তরে প্রাদেশিক সমিতি গঠিত হওয়ার- 
ব্যবস্থা হইল, “গ্রাম” ও 'পৌর-_এই শ্রেণীবিভাগ*পরিবর্তন 
করিয়া *সীমাহীন, ও “সীমাবদ্ধ' দায়সম্পন্ন, হিসাবে নৃতন শ্রেণীবিভাগ 
গ্রবত্তিত হইল। সীমাহীন দায়িত্বপূর্ণ সমিতিতে কণর্দনির্বাহকগণ মাহিনঠ 


গ্রাম ও পৌর , 
সীমাহীন ও সীমাবদ্ধ 


চি ৬ শ্াশিশিাটী 


২৮২ ভারতের অর্থনীতি 


পাইবে না। সীমাবদ্ধ দায়িত্বপূর্ণ সমিতি গুলিতে সভাপতি ব্যতীত একজন 
'সেক্কেটারী নিযুক্ত হইতে পারেন । প্রাতি বৎসর সমবায় বিভাগের রেজিস্ার 
কর্তৃক নিযুক্ত হিসাব পরীক্ষকগণ হিসাব পরীক্ষা করিবেন। এই আইনের 
ফলে বন্প্রকার সমবায় সমিতির উত্তব হয়। কিন্তু সরকার বুঝিতে পারেন, 
সমবায় আন্দোলনের প্রসার অপেক্ষা উহার সংহতি বিধান আশু প্রয়োজন। 
১৯১৪ সালে নিযুক্ত ম্যাকলেগান কমিটি এই বিষয়ে মূল্যবান উপদেশ দেন। 
১৯১৯ সালে সমবায়বিভাগ প্রাদেশিক সরকারের অধীনে হস্তান্তরিত হয়। 
প্রাদেশিক সরকাপসমূহ প্রত্যেক প্রদেশে পৃথক আইন বিধিবদ্ধ করে। 
পাচ বৎসরে সমিতির নংখ্য। দ্বিগুণ হইয়। যায়। 

কিন্ত সমবায় আন্দোলন নিজস্ব অন্তনিহিত শক্তি ছাপাইয়া চলিয়া 
যাওয়ায় দুর্বলতাসমূহ ক্রমশ পরিস্ফুট হইতে থাকে ৮। ১৯২৯-৩৫ সালের 
অর্থনৈতিক মন্দা বা সংকট সমবায় আন্দোলনকে বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
করিয়াছিল।৯ ১৯৩৫ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক কুষিঝণ বিভাগ খুলিবার 
ব্যবস্থা সমবায় আন্দোলনের ইতিহাসে একটি ম্মরনীয় ঘটনা, সন্দেহ 
নাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে রুষিজাত দ্রব্যেব দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় 
চাষীর অর্থনৈতিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল হইল, পুরাণো দেনা 
কিছু কিছু পরিশোধ করা সম্ভবপর হইয়া উঠিল। 
অন্দোলনের পরিধি প্রশস্ত হইল, খণ ছাড়া অন্যান্য 
দিক লইয়া বহু সমিতি স্থাপিত হইতে স্থরু হুইল। কিন্তু বহু দোষ ক্রটি 
ও অন্থবিধার দরুণ আন্দোলন বিশেষ অগ্রসর হুইতে পারিল না, ১৯৫৩ 


বরমান অবস্থা 
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চাষী ও মূলধন ২৮৩ 


সালে রিজার্ভ ব্যান্কের গ্রাম্য খণ অনুসন্ধান কমিটি দেখাইয়াছেন যে, সমবায় 
খণদান সমিতিগুলি চাষীদের খণ-প্রয়োজনের শতকর! মাত্র ৩:১% অংশ 
মিটাইয়া থাকে । এই আন্দোলশ্র প্রসারের জন্ত কমিটি বু উল্লেখ- 
যোগ্য স্থ্পারিশ করিয়াছেন । সকল স্তরে রাষ্ত্রীয় অংশীদারত্ব এবং 
গুদামনির্মাণ ও কৃষিবিপনন ব্যবস্থার প্রসার ঘটাইয়া বহুমুখী সমবায় 
সমিতির উপর জোর দিয়! সমবায় উন্নয়নের স্থসন্ঘদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করার 
কথ। বলিয়াছেন। ১৭৫৫ সালের ১ল]। জুলাই হইতে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের 
আভ্যন্তরীণ শাখাগুলিকে জাতীয়করণ করিয়া ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপিত 
হইয়াছে । পাচবৎসরের মধ্যে এই ব্যাঙ্ক প্রধানতঃ গ্রামাঞ্চলে ৪০০ নৃতন 
শাখ। খুলিবে স্থির হইয়াছে; ১৯৫৮ সালের নভেম্বর মাস পধস্ত ২৪৪টি শাখা 
খোলা হইয়াছে । গ্রামাঞ্চলের সমবায় খণদান সমিতিগুলি রাষ্্রীয় ব্যাঙ্কের 
এক একটি শাখার তত্বাবধানে থাকিয়। ব্যাপকভাবে গ্রাম্যখণের প্রসার 
করিবার চেষ্টা করিবে। প্রথম পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনায় সমবায় খাতে ৭! 
কোটি টাক। বরাদ্দ কর! হইয়াছিল, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৪৭ কোটি টাকা 
বরাদ্দ কর! হ্হয়াছে। কেবলমাত্র খণদান সমিতি নহে, বহুমুখী সমবায় 
সমিতি গঠনের উপর দ্বিতীয় পরিকল্পনায় জোর দেওয়৷ হইয়াছে । সমষ্টি 
উন্নয়ন প্রচেষ্টা ও জাতীয় সম্প্রনারণ মেবা বিভাগের ( 0010]001) 
[06৮ 610010690 ৬৮০1 200 20101781 [.6205108 901:৮106 ) 
কাধের সহিত সমবায় আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হইতেছে । বল। 
হইয়াছে যে, সমবায় আন্দোলনের চরম উদ্দেশ্য হইল 
প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চ. ইহার সাহায্যে গ্রাম্য ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ 
বাধিকী পরিকল্পনায় র 
ইহার স্থান পুনর্গঠন এবং ইহার জন্য সমবায় গ্রাম পরিচালনা (০০- 
০09619016 ৬111766 1$19159£210018 ) প্রবর্তন করা। 
এই ব্যবস্থায় গ্রাম্য পঞ্চায়েতের অধীনে বিভিন্ন কাধের জন্য পৃথক সমিতি 
থাঁকিবে ; কুটিরশিল্প, চাষ, ক্রয় বিক্রয়, সকল বিষয়ই সমবায় সমিতিগুলি 
'দ্বার। পরিচালিত হইবে । দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য হইল, আরও ১০,৪০০ 
বৃহদাকার খণদান সমিতি, ১৮০০ প্রাথমিক বিক্রয় সমিতি, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য 
সমিতির ৩৫০টি গুদাম এবং বৃহ্দাকার বিক্রয় সমিতিগুলি কর্তৃক ৫৫০টি 
স্খদাম পরিচালনা। | 
১৪৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে (১৯৫৫ সাঞ্জের রিজার্ভব্যাঙ্ক আইন 


২৮৪ ভারতের অর্থনীতি 


ংশোধন করিয়! ) ভারতে জাতীয় কৃষিখণ ( দীর্ঘকালীন কাজকর্ম) ভাণ্ডার, 
[096 ব5000791 80109100181 06016 (10106 

কৃষিখণ অনুসন্ধান 

কমিটির সুপারিশ ভা 002180025 ) চান] স্থাপিত হইয়াছে ।, 
কতদুর কার্যকরী ইহার মূলধন ছিল প্রথমে ১০ কোটি টাকা; উহার পরে 
হইতেছে প্রতিবংসর (১৯৫৫-৫৬, ১৯৫৬-৫৭ ১৯৫৭-৫৮ এবং ১৯৫৮, 
৫৯ ) ৫ কোটি টাকা হিসাবে বাৎসরিক জমা হইয়াছে । এই ভাগ্ার ব্যবহৃত 
হইবে ; (ক) যাহাতে রাজ্য সরকারসমৃহ সমবায় খণদান সমিতিগুলির 
শেয়ার মূলধনে অংশগ্রহণ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্টে রাজ্যসরকারদের' 
দীর্ঘকালীন খণ দেওয়া; (খ) মাঝারি পরিমাণ সময়ের জন্য কৃষিখণ 
দেওয়া; (গ) কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলিকে দীর্ঘকালীন খণ দেওয়া; এবং 
(ঘ) কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলির ডিবেঞ্চার ক্রয় করা। 


১৯৫৫-৫৬ সালে জাতীয় কষিখণ (স্থায়িত্বনাধন কারী )ভাগ্ডার (36 - 
ব9001591 4১20০010091 06916 (96211159602 ) চা ] প্রথমে 
১ কোটি টাকা লইয়া স্থাপিত হইয়াছিল, পরবর্তাঁ ছুই বৎসরে উহার মূলধন 
আরও ১ কোটি টাক বাড়ান হইয়াছে । অনাবৃষ্টি, ছুডিক্ষ বা এইরূপ 
দুর্ঘটনার দরুণ রাজ্যসরকারসমূহ যদি স্বল্লকালীন খণকে মাঝারি পরিমাণ 
সময়ের জন্য বা দীর্ঘকালীন খণে রূপান্তরিত করিতে চায়, তখন এই প্রতিষ্ঠান 
তাহাদের ধার দিবে। 


১৯৫৬ সালে ( ১লা সেপ্টেম্বর ) একটি জাতীয় সমবায় উন্নয়ন ও গুদাম 
নির্মাগ বোর্ড (9010781 00-07180৮০ 10০৮6101706) 2130 
ড/৪15215095105 7909210) স্থাপিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অর্থ-- 
সাহায্যপুষ্ট এই বোর্ডের কাজ হইল সাধারণ ভাবে সমবায় কাজকর্মের উন্নয়ন 
এবং বিশেষভাবে কাচা মাল শোধন (71095659106 ), গুদামনির্াণ 
( ড91:51500510)8 ) এবং বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা (1081156008 )। একট 
কেন্দ্রীয় গুদাম নিশ্নাণ কর্পোরেশন (027862] ৪16 15005108 00:- 
7018002.) এবং ১১টি রাজ্য গুদাম নির্মাণ কর্পোরেশন (9686 ভ7216-৭, 
15005176 00:00:8600125 ) গঠিত হইয়াছে । 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও কেন্দ্রীয় সরকার মিলিয়া যুক্তভাবে সমবায় শিক্ষণের” 
উদ্দেশ্তে যে কেন্দ্রীয় কমিটি (1006 02760] 0020101665০ 0: ০০ 


চাষী ও মূলধন ২৮৫ 


'ব9061805610810108 ) গঠন করিয়াছে, তাহা সকল ম্তরের সমবায় 
কর্মচারীদের জন্য সমবায় শিক্ষার বিস্তৃত পরিকল্পন! গ্রহণ করিয়াছে । 


সমবায় সংগঠনের কাঠামো (5%8০65:5 0৫ (0০০0-079675 055 


(0:8501850072) 


সমবায় আন্দোলন বা সংগঠনের কাঠামো বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় 
(যে, বহুসংখ্যক সমিতি লইয়া! সমবায় আন্দোলন গঠিত। ইহা ছুইটি প্রধান 
ংশে বিভক্ত, কৃষিগত (55150160191 ) ও অকষিগত ( 207- 
381০9108181 ) সমিতি । এই উভয় প্রকার সমিতিই আবার ছুইশ্রেণীতে 
বিভক্ত, খণমূলক (08016 9০০160165) ও অখণমূলক (100০16916 
459০16065)। এইরূপে আমরা নিম্নলিখিত কাঠামে! দেখিতে পাই £ 
সমবায় সমিতিসমূহ 





কষিগত অ-কৃষিগত 
|. ] | 
ঝণমূলক অ-ধণমূলক খণমূলক অঝণমূলক 
(কৃষিজীবিদের (বিক্রয়, চাষ, (কুটির শিল্পী, কার- (সমবায় দোকান, 
লইয়' জলসেচ, খানার মজুর গৃহনির্মাণ, 
রী ) প্রভৃতি ) প্রভৃতি ) প্রভৃতি ) 
দি ২০০৭ 
টি ঝণ- দীর্ঘকালীন খণদান 
দান সমিতি সমিতি (সমবায় 


জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক) 


এইরূপে আমরা চারিপ্রকার প্রাথমিক নমিতি দেখিতে পাই: কৃষিঝণ 
সমিতি, কৃষি অ-খণ সমিতি, অরুধিধণ পমিতি ও অরুধিখণ সমিতি । এই 
সকল সমিতিসমূহ পরিদর্শনের জন্য কয়েকটি সমিতি মিলিয়া এক একটি 
সমবায় ইউনিয়ন গঠিত আছে। 

প্রাথমিক সমিতিগুলিকে অর্থসরবরাহ করার জন্য প্রতি জিলায় বা 
'তালুকে এক একটি সেপ্ট্শাল বা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপিত ইইয়াছে। 
সেপ্টাল সমবায় ব্যাঙ্ক গুলিকে অর্থ সরবরাহ ও পরিদশুনের জন্ত প্রতি রাজ্যে 


২৮৬ ভারতের অর্থনীতি 


একটি প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক আছে। ত্তিত্তর সমথিত ( 613:9৪-06:50 )" 
পিরামিডের আকারে গঠিত (7১5181181), ইহাই সমবায় সংগঠনের বূপ ।১ 
১৯৫৬-৫৭ সালের হিসাবে দেখ' গিয়াছে, ভারতের মোট সমবায় সমিতির 
ংখ্যা হইল ২৪৪৭৬৯টি এবং ইহাদের সভ্যসংখ্যা হইল ১৯৩৭৩৩৪৯ জন। 
ইহার মধ্যে প্রাথমিক সমিতির সংখ্যা ছিল ২৪০৬০৪টি। ভারতে গড়ে 
& জন লইয়। একটি পরিবার গঠিত হয় এইরূপ হিসাব করিলে বলা যায় যে, 
৯*০৯ কোটি বা জনসংখ্যার ২৫% লোক ১৯৫৫-৫৭ সালের মধ্যে সমবায়ে 
ধযুক্ত হইয়াছে ।১০ নীচে বিভিন্নপ্রকার সমবায় সমিতি তালিকাভূক্ত করিয়! 
দেওয়! হইল, ইহ হইতে বর্তমান অবস্থা বোঝ যাইবে £ 


কোন্‌ শ্রেণীর সমিতিসংখ্যা , সভ্যনংখ্যা 
কৃষিগত-_ 
খণ সমিতি ১৬১৫১৩ ৯১১৬৮৪৬, 
শম্যব্যান্ক ৮১৯১ ৭৬২২৫৯ 
অঞ্চণমূলক সমিতি ৩১৯০৫ 
প্রাথমিক জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক ০২৬ 
অ-কৃষিগত 
ঝণ সমিতি ১০১৫০ ৩২৩৮৭২৭ 
অখণ সমিতি ২৮৫১৬ ৩১৫৬১৫৩ 
বীমা সমিতি ৬ ৭৮৬৬ 


জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক (7.5) 7007555 7321715) 


সাধারণতঃ সমবায় খণদান সমিতিগুলি সহজে ও অল্পসময়ের মধ্যে পরিশোধ 
করা যায়, এরূপ খণ দিয়া থাকে | কিন্তু দীর্ঘকালের জন্য খণও গ্রামাঞ্চলে 
প্রয়োজন পুরাণো খণ শোধ করা বা জমিতে স্থায়ী উন্ন- 
য়নের জন্য এইরূপ খণের দরকার হইয়া থাকে । সমবায় 
খণদান সমিতিগুলি এই*কার্ধের উপযুক্ত নহে১১। সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক বা 


০ 


উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য 


সপ পীগ 2১০০ 
শি লাকি 


১০ অবশ্য একজন লোক একাধিক সমিতির সহিত যুক্ত থাকিতে পারে । 


১১ 41059 291201890 ঠ509 ০৫ 51119829 78010 18 100$ 106909099. 60 20966 17৩ 
29051:610097068 01 61৪ 19:86 190090 19:00719$07 170 10100086159 100109য 1900675. 
9981986 900. 29901996 10:05, ৩৫/727 43974--1000193) 21000020710, 


চাষী ও মূলধন ২৮৭, 


গ্রাম্য মহাজনের! তাহাদের মূলধন দীর্ঘকালের জন্ত আবদ্ধ রাখিতে চাহে 
না। এই উদ্দেন্টে জমি বন্ধক রাখিয়া দীর্থকালীন খণ পাইবার স্থবিধার জন্ত 
ভারতে কয়েকটি জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয় ।১২ 

তিন ধরণের জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক দেখিতে; পাওয়া যায়-_সমবায়ী,, 
বাণিজ্যিক এবং আধা-ব্যবসায়ী। বহুসংখ্যক ব্যক্তি মিলিয়! শেয়ার ক্রয় 
করিয়া! সমবায়ের ভিত্তিতে সমবায় জমিবদ্ধকী ব্যাক্ক 
স্থাপন করা হয়। অপরের নিকট শেয়ার বিক্রয় করিয়। 
বাণিজ্যিক জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক গঠন করা হয়; বেশি সামর্থ থাকায় তাহারা 
বেশি জমির মালিকদেরও টাকা খ দিতে পারে । কয়েকজন ব্যক্তি. 
মিলিয়! শেয়ার ক্রয় করিয়া সমবায়ের ভিত্তিতে সমিতি গঠন করিয়া ধনী 
ব্যক্তিদের নিকট হইতে খণ করিয়! আধা-সমবায়ী জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক 
গঠিত হয়। 


শ্রেণীবিভাগ 


লগ্নে ভারতের প্রথম বাণিজ্যিক জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক গঠিত হয় ফরাসী 
ধরণে ১৮৬৩" সালে (02516 01001601916) 1 চা বাগিচাতে তুল 
বিনিয়োগের দরুণ ২০ বৎসরের মধ্যে এ ব্যাঙ্ক উঠিয়া যায়। ভারতে প্রথম 
সমবায়ী জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয় পাঞ্জাবে ১৯২০ সালে। উহার 
পরে এ প্রদেশে আরও কয়েকটি এইরপ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় বটে, কিন্তু ক্রমে 
উহাদের প্রায় সব কয়টিই উঠিয়া যাইতে বাধ্য হয়। 

১৯২৯ সালে মাদ্রাজে কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ন'স্থাপিত হওয়ায় এই 
আন্দোলন অগ্রসর হওয়ার ক্থযোগ পায় । কয়েক ব্সর পূর্বে (১৯২৪-২৫ 
সালে) গঠিত প্রাথমিক জমি বন্ধকী ব্যাক্কগুলির কাজ কর্মে সামঞ্ষশ্ত আনার 
উদ্দেশ্তে এই ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। ১৯৫০ সালে প্রাথমিক জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের 
সংখ্যা! ছিল ১২৬টি। বোম্বাইতে ১৯৩৫ সালে এইরূপ কয়েকটি ব্যাঙ্ক স্থাপিত 


স্পা শিপ শপীপিসশি ৩ 


১২ 5,8৮0:6-69চ0] 109109 819169090. 101: 609 6%0670898 01 08161526101) 8100 
80298610 639600108 &110 8170010 001708119 19 7900581019 17) 101] 9169] 107598৮, 
[18 0001:01988 ০0£ ০2৮1৪ 80৫ 1920106 100073191007068 08018. :০1: 17097100901589 ৮010 
06016 20. 61. 1001008] 001100. 01 8007) 10805 18 1701] 0109 6০ 61298 59815 0 9592 
ঠি9 79218. 1106 0016158,0 8190 16001795 1010 69100 019009 107 100700888 11109 
6079 00:010889 ০0৫6 10901217091 ৪৮৭ ০0689: 0096] 90010709126, 100011989 ০0 18270 
81১8. 29061706107 06 00131: 00069, 81009 ৪0:01) 1009 919 002111087961%617 12789. 820 
10787 হা? 98 110 90209 1019167) 900106165 101 10971999 281261708০9 ৮০5 
7928, 806) 11859 7)908889111) ৮০ 709 890079৫ 8£817096 1810090 88805, 58400. 
100:08589 88088 চ১00119390. 0 009 ££009168781 09016 70738762060 0৫009, 


7223971)6 7301017 ০1 2170486 


২২৮৮ ভারতের অর্থনীতি 


হয়। এবৎসরই ইহাদের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেস্তে একটি বোশ্বাই 
প্রদেশীয় সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছিল। 
মাপ্রাজের কেন্দ্রীয় ব্যা্কটির মত এই ব্যাক্কও সরকারী 
অর্থসাহায্যে ও আন্থকুল্যে খণদান যোগ্য অর্থ সংগ্রহ 
করে। মাপ্রাজ ও বোম্বাই উভয় রাজ্যেই সমবায় সমিতিসমূহের রেজিষ্টার 
পদাধিকার বলে এইরূপ কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্কের ভিরেক্টার। ১৯৫০ সালে 
'বোস্বাই-তে ১৯টি প্রাথমিক জমি বন্ধকী সমিতি ছিল, মহীশৃরে ৭৯টি এবং 
অধ্যপ্রদেশে ৪টি | অন্যান্ত রাজ্যে রাজ্য সরকারগুলি সহযোগিতা না করায় 
এই প্রতিষ্ঠানগুলি ততটা অগ্রসর হইতে পারে নাই। সার। ভারতের 
হিসাব একত্র করিলে ১৯৫৪ সালে ৩০৪টি প্রাথমিক জমি বদ্ধকী ব্যাঙ্ক এবং 
:১০টি কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক ছিল এবং উহাদের মোট কার্ধকরী মূলধন 
ছিল ২৪ কোটি টাক]। 

জমি বদ্ধকী ব্যাঙ্কসমূৃহের সাফল্য নির্ভর করে বদ্ধকের জন্য উপস্থাপিত 
জমির মূল্য সঠিকভাবে নিরূপণ করিতে পারা, বাৎসরিক পরিশোধ যোগ্য 
ক্ষমতাও উপযুক্ত কিস্তির পরিমাণ স্থির কর1 এবং সময়মত তাহ আদায় করা। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একটি রিপোর্টে বলিতেছেন যে, ভারতে 
জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলির খণের বেশির ভাগ হইল পুরাণে! 
.কষিঝণ শোধের উদ্দেশে, জমির স্থায়ী উন্নতির-উদ্দেশ্তে নয়। অর্থ তুলিবার 
এবং উহ পরিশোধের ব্যবস্থা করার মধ্যেও ক্রটি আছে। সে সকল রাজ্যের 
সরকার খণের পিছনে গ্যারান্টি দিয়াছেনঃ একমাত্র সেই সকল রাজ্যেই পরাণ 
'পরিমাণে খণ তোল] সম্ভবপর হইয়াছে। 

বিভিন্ন প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি আলোচন করিয়! ইহাদের উন্নতির উপায় 
'সম্পর্কে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত সমবায়ী জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কসমূহের হ্রয়োবিংশ 
সম্মেলন বছ আলোচনা করিয়াছেন । এই অধিবেশনে বল। হইয়াছে, ইহাদের 
সম্বল পধাপ্ত নয়, খণ মগ্তুরিতে দেরি হয়, দের বেশ বেশি, খাতকেরা 
সময়মত পরিশোধ করে না এবং জমির স্থায়ী উন্নতির জন্য ব্যবহার না করিয়া 
পুরাণো খণ পরিশোধের উদ্দেশ্ে এই খণ ব্যবহ্ৃত 
হইতেছে । সম্মেলনে বল] হয় যে, খণের সাহায্যে কৃষি- 
উৎপাদন বাড়ানই প্রধান লক্ষ্য, কারণ তাহা হইলেই 
সঞ্চয় বাড়িতেপারিবে এবং সেই সঞ্চয় হইতে পুরাণে থণ শোধ করিতে 


"ভারতের জমি বন্ধকী 
ব্যাঙ্কের ইতিহাস 


সীমীবন্ধ অগ্রগতি 


'ক্রুটি বিচ্যুতি ও উন্নতির 
উপায় 


ডাষী ও মূলধন ২৮৯ 


পারিবে। সম্মেলনে ইহাও বলা হয় যে, বর্তমান খণদান ব্যবস্থাতে দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় ধণের কোন লীম। নাই এবং অন্ুৎপাদক কাজে ২০ বৎসরের জন্ত 
প্রথম খণের স্তায় একই স্থর্দে এই সকল খণ দেওয়া হইয়। থাকে । এই. ক্রটি 
দূর করার জন্য (ফ) দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণের জন্য বেশি স্থদের হার দাবি 
কর। দরকার (খ) অল্প সময়ের জন্য খণ দেওয়া! উচিত। যাহাতে খণের 
ফলে বর্ধিত আয় ঝণ পরিশোধ ছাড়া অপর কোন উদ্দেশ্ঠে ব্যয়িত হইতে না 
পারে এবং, (গর) খের উদ্দেশ্টের উপর পূর্বাপেক্ষা অধিক লক্ষা রাখা 
দরকার । 


খণ অন্থমোদ্দন করিতে বর্তমানে যে দেরি হয় তাহার কারণ হইল) 
দরখান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি, দরখান্তগুলি সম্পর্কে দ্রুত উপযুক্ত অনুসন্ধানের 
উপযোগী শিক্ষিত কর্মচারীর অভাব, খণ পাইবার উপযুক্ত ধরণের মালিকানা- 
ত্বত্বের দলিল না যাখা। এই সকল ক্রটি দূর করার জন্য কেন্দ্রীয় জমি বদ্ধকী 
ব্যাঙ্কগুলির উচিত চাষীর নিকটে বিভিন্ন প্রকার রীতিনীতি সংক্রাস্ত নিয়ম- 
কানুন পৌছাইয়া দেওয়া এবং এই বিষয়ে বিশেষ ভাবে শিক্ষিত কমীদল 
তৈয়ারী করা। | 


মনে রাখা দরকার, জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক কৃষিখণ সমশ্ার চূড়ান্ত সমাধান 
করিতে কিছুতেই পারে না। বর্তমানে এইরূপ সকল ব্যাঙ্কের পক্ষে চাষীর 
সকল দেন! মাথায় তুলিয়া লওয়! মোটেই সম্ভব নয়। চাষীদের মোট 
দেনা কিস্তিবন্দীতে শোঁধ করার ভার গ্রহণ এবং সুদের হার কমান 
কিছুতেই ইহাদের দ্বার সম্ভব নয়। কষিখণ সমস্যা সমাধানে জমি বন্ধকী 
ব্যাঙ্কগুলির ভবিষ্যৎ খুবই অনিশ্চিত ১ কারণ ব্যক্তি-ভিত্তিক 
চাষ প্রথার পরিবর্তে সমবায়ী চাষ-প্রথ! প্রবর্তনের নীতি 
ঘোষিত হইয়াছে । সমবায়ের ভিত্তিতে চাষ-আবাদের 
প্রসার হইলে জমির দীর্ঘকালীন উন্নয়নের দায়িত্ব থাকিবে সমবায় চাষ 
সমিত্তির উপর; এবং অবিলম্বে না হইলে৪» অদূর ভবিষ্যতে মূলধন-গ্রগা 
পদ্ধতিতে বৃহৎ মাত্রায় চাষ স্থরু হইবে। তখন জমির উপর ব্যক্তিগত 
মালিকাঁন। শ্বত্বের অবস্থা! ব্দলাইক্সা যাইবে এবং উহাকে বন্ধক রাখিয়৷ জমির 
দীর্ঘকালীন উন্নয়নের উদ্দেশ্যে খণ গ্রহণের রূপও যথেষ্ট পরিবতিত হইয়া 
যাইবে। সেই পরিবন্তিত ভূমি-স্বত্ব এবং কৃষি-সংগঠনের-শরি প্রেক্ষিতে জমি- 


১৯ 


পরিবতিত অবস্থায় 
ইহার ভবিষ্যৎ 


২৯০ ভারতের অর্থনীতি 


বন্ধকী ব্যাঙ্গ গুলির ভবিষ্যৎ কাঠামোতে আমূল পরিবর্তন আসিবে, ইহা! 
নিশ্চিত। 


সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতা ও উহার ভবিষ্যৎ (65115 ৪১৫ 
চ৮০৪7১৪০৪৪ 0£ 611৩ 0০০096805৩ 10705 10776 1৪8 [5012 ) 
সারা ভারত খণ অনুপন্ধান কমিটির বিবরণীতে স্পষ্ট বল! হইয়াছে যে 
ভারতে সমবায় আন্দোলন ভ্রত প্রসার লাভ করে নাই। “উন্নততর কৃষি, 
উন্নততর ব্যবসা, উন্নততর জীবনযাপন”_-ইহারা সমবায় আঘন্দীলনের লক্ষ্য 
থাকিলেও অর্ধশতাব্দী পরে একথা ছুঃখের সঙ্গে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, 
সমবায় আন্দোলন সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই । ইহার অনেক কারণ 
আছে। | 
ছিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুরু পর্যন্ত ভারতে খণ সমিতির উপর অধিকতর গুরুত্ব 
আরোপ করা হইয়াছে । যতদিন চাষের কাজকে মোটামুটি অর্থকরী অবস্থায় 
পরিণত না করা হয়, খণের সহিত বাজ ক্রয়, ফসল বিক্রয়, শস্ত শোধন (৮৩: 
০1325) 09871201106 20. 7:05239516) প্রভৃতি কাজও সমবায়ের সাহায্যে 
নতম ততদিন কেবলমাত্র সমবায় খণদান আন্দোলন সফল না হইবার 
সম্ভাবনা । প্রাথমিক সমিতিগুলির ছোট আয়তনের 
দরুণ উহার কাজকর্মের পরিধি বাড়িতে পারে নাই, 
ূ দায়িত্ব সীমাহীন থাকায় অর্থবান ব্যক্তিরা ইহাদের 
সহিত সম্পর্ক রাখিতে চাহেন নাই । পরিচালনার উপযোগী শিক্ষিত ও দক্ষ 
কর্মীসংখ্যার অভাব ছিল। সমিতিগুলি রাজনৈতিক ও গ্রাম্য দলাদলির 
উর্বর ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল । প্রায় প্রতিটি সমিতিতেই বকেয়৷ ঝণের 
পরিমাণ ছিল খুব বেশি । অন্থৎপাদক উদ্দেস্টে প্রভূত পরিমাণ খণ দেওয়া 
তইয়'ছে। খাতায় পত্রে যে কোন উপায়ে হিসাব মিলাইয়া দেখান হইয়াছে 
( ড/10. 07655177£ )। অসাধু পরিচালকের অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছে, 
এমন উদ্াহরণও প্রচুর । বাহির হইতে অর্থ পাওয়ার উৎসের উপর নির্ভর- 
শীলত। এই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান ক্রটি। কেক্দীয় অর্থ সরবরাহ 
প্রতিষ্ঠানগুলির উপর এই নির্ভরশীলতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অস্থবিধা তাহাতে 
সন্দেহ নাই, কারণ ইহার ফলে স্থদের হার বাড়াইয়! রাখিতে হয়। 
উপরের এই সকল আভ্যন্তরীণ ক্টি বিচ্যুতি ছাড়াও মৌলিক কয়েকটি 


আভ্যন্তরীণ ত্রুটি 
বিচ্যুতি 


চাষী ও মূলধন ম্হ 


কারণে ভারতে সমবায় আন্দোলন বিফলতায় পর্যবসিত হইয়াছে । ইহার 
মধ্যে প্রধান হইল দেশের ভূমিস্ত্ব ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক শক্তি বিশ্তাসের 
ধরণ। চাষীরা বিভিন্ন জমিদারের নিকট সহশ্র বন্ধনে আবদ্ধ, তাহার! 
অর্থনৈতিক প্রয়োজনে নিজের জমিদারের নিকটে উপস্থিত হইতে বাধ্য। 
বিভিন্ন ধরণের মালিক-শ্রেণীর অবস্থানের দরুণ সমবায় 
৮৮১০৫১৯০৯১৬ আন্দোলনের প্রসার হওয়া কিছুতেই,সম্ভব নয়। জোতদার, 
বিফল হইতে বাধ্য মহাজন ও ব্যবসাদ্দার একই ব্যক্তি, তাহার নিকট 
হইতে জমি ল্য়া, কাজ পাইয়। তাহারই নিকট 
ফসল বিক্রয় করিয়া, খণ পাইয়। চাষীকে চলিতে হয়। কয়েকজন "ম্বাধীন 
চাষী” মিলিয়! সমবায় গঠন করিতে পারে, কিন্ত গরীব চাষীর স্বাধীনতা 
কোথায়? তাহা ছাড়া, আরও একটি বিষয় বিবেচনা করা দরকার । 
সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার আধিক্য ঘটিয়াছে বলিয়া অনেকে মনে 
করেন। যে আত্মনির্ভরশীলতা, ব্যবসায় বৃদ্ধি, সঞ্চয় প্রবৃত্তি, ও ব্যয় কুঠা 
সমবায় আন্দোলনের প্রধান ভিত্তি, তাহার। সরকারী নিয়ন্ত্রণে ও পরিচালনায় 
জাগিয়! উঠিতে পারে না, নিজেদের তাগিদেই উহার সৃষ্টি হইতে পারে। 
এই সব ক্রটি বিচ্যুতি সত্বেও বল। হইতেছে, সমবায় আন্দোলনই ভারতীয় 
চাষীর উন্নতির একমাত্র পথ। বহু পূর্বেই কৃষি কমিশন বলিয়াছিল, 
“সমবায় আন্দোলন যদি বিফল হয়, তবে গ্রাম্য ভারতের শ্রেষ্ঠ আশা 
ধূলিসাৎ হইবে।"১৩ 
ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাও বলিয়াছিলেন, “ব্যক্তিক্ষেত্রের 
মধ্যে একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে সমবায় ব্যবসায় সংগঠনকে আর গণ্য 
করা চলে না। ইহা গণতান্ত্রিক কাঠামোতে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাজ- 
কর্মের অবশ্য-প্রয়োজনীয় যন্ত্রবিশেষ 1১৪ 
দ্বিতীয় পরিকল্পনাতেও বল! হইয়াছে “যে সকল ক্ষেত্র সমবায় সংগঠন 
প্রয়োগ করার পক্ষে সর্বাধিক উপযোগী তাহা হইল কৃষি খণ, বিক্রয় ও শস্য 
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২৯২ ভারতের অর্থনীতি 


শোধন, গ্রামাঞ্চলে উৎপাদনের সকল দিক, ভোগকারীর সমবায় ভাণ্ডার 
কুটির শিল্পী ও শ্রমিকদের এবং নির্যাণ কার্ধের সমবায় 1১৫ 
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অাদক্ণ স্পক্রিতচ্ছিদ্ছ 
চাষী ও বাজার 


00105510127 0১5 71517 
কষিপণ্যের বাজার সংগঠন ( 71971550706 01897155600 06 481 


০1888791 (50707270018 ) 


অর্থনৈতিক উন্নয়ন সফল করিতে হুইলে বেশীর ভাগ কষিজাত দ্রব্যকে 

শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য সরাইয়া লইয়া আসা দরকার; স্থতরাং কৃষিজাত 

পণ্যের উপযুক্ত বিক্রয় ব্যবস্থার উপর শিল্লোন্নয়নের গতি 

১০০৩ টা নেকাংশে নির্ভর করে। ভারতে কৃষিকার্ধ বেসরকারী 

ভূমিকা ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত এবং খাগ্ভশস্তের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য 

| (96৪66050108 10 2090৭. £825 ) সংগঠন এখনও 

পর্যস্ত গড়িয়া ওঠে নাই । প্রধানতঃ ছোট ছোট চাষীরা সারা দেশে ছড়ান 

অবস্থায় উৎপাদন করে ও বিভিন্ন হাটে বাজারে বিক্রয় করিয়া থাকে । 
এইরূপ বিক্রয়-সংগঠন একবারেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপযোগী নয় । 

বাজারে কি পরিমাণ শন্তসামগ্রী বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত হইবে তাহ! 

নির্ভর করে চাষীর হাতে বিনিময়যোগ্য উদ্ধৃত্বের উপর) ভারতে মোট 

থাছ্যোৎ্পাদনের এক তৃতীয়াংশ বিক্রয়ের জন্য বাজারে আসে ।২ বাণিজ্যিক 

শস্যের ক্ষেত্রে বিক্রয়যোগ্য উদ্ধৃত্ত হইল মোট উৎপাদনের ৯০% হইতে ৯৫%। 

খাছ্যোৎপাদনের খুব কম অংশ বাজারে আসে বলিয়া! 

৮ সা এই বিক্রয়যোগ্য উদ্বত্তের পরিমাণে অল্প কিছু হাস বৃদ্ধি 

হইলে অরুষিগত ক্ষেত্রে (13015-9£10155160158] 96০60:) 

খাছ্যের যোগানে হ্রাসবৃদ্ধি হয় এবং দামে প্রচুর উঠানাম! হইয়া! থাকে । 





১ সমাজতান্ত্রিক রর নৈতিক পরিকল্পনার অন্গ,হিসাবে থাকে যৌথখামার সংগঠন, তাহা 
সরকারী খান্ত ও শন্তভাগ্ডারে পিয়মিত খাদ্চ ও শহ্ত জম! দিয়া থাকে । পূর্ণ ধনতান্ত্রিক 
অর্থনৈতিক কাঠামোতে কৃবিক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই চাষ হয়, শিল্লোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে 
কৃষিজাত পণ্যের দাম বাড়ে এবং মুনাফ। ভিত্তিক উৎপাদন সরু হযয়। 


২ ধান উৎপাদনের ৩২%, গম ৩৫% এবং অন্তান্ত খান্ধশস্ত ২৫%। 


২৯৪ ভারতের অর্থনীতি 


খাছ্ের দাম বাড়িলে অল্প পরিমাণ খাস্ঠ বিক্রয় করিয়াই চাষী তাহার 
প্রয়োজনীয় শিল্প ভ্রব্য কিনিতে পারে। চাষীরা বেশি ফসল হাতে রাখে 
(বা নিজেরা ভোগ করে ) বলিয়া দামবৃদ্ধি প্রথরতর হয়। অপরপক্ষে, দাম 
হ্বাসের সময়ে, চাষী অন্থান্ত দ্রব্যের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য বেশি ফসল 
বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়, দাম-ইাস প্রথরতর হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
গতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিল্প ও অকুধিগত অন্ঠান্ত ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান শ্রমিক- 
সংখ্যার প্রয়োজন মিটাইবার জন্য তাই চাষীকে বাজারযোগ্য উদ্বত্তের 
পরিমাণ বাড়াইতে হয়, বা যাহাতে চাষী ইহা বাড়ায় সেইরূপ ব্যবস্থা রাষ্ট্রকে 

করিতে হয়। 
চাষীর বেশির ভাগ ফমলই গ্রামের মৃধ্যে বিক্রয় হয়। সারা ভারত 
খণ অনুসন্ধানী কমিটির রিপোটেশি জানা যায় যে, মোট ফসল বিক্রয়ের ৬৫% 
গ্রামেই ঘটে । বিভিন্ন শস্তের ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন অঞ্চলে এই পরিমাণে 
কিছুটা তারতম্য দেখা দিতে পারে। গ্রামে বিক্রয়ের 


৬ টনি কারণের মধ্যে প্রধান হইল, খাজনা দিবার তাড়া বা 

শপ স্প্ 

ক্রুটপূর্ণ চাপ; খণ ও উহার সংলগ্ন অন্যান্য দেনা, মহাজনের 
নিকট পূর্বের খণ পরিশোধ, কৃষিক্ষেত্রে বা গ্রামে মজুত 


রাখার অস্থবিধা এবং পরিবহনের অস্থবিধা। ঠিক ফসল উঠার সময়েই 
বিক্রয় করিতে হয় বলিয়া জমিদার মহাজন-বেপারী চক্র চাষীকে খুব কম 
দাম দিতে চায় এবং এই কারণে দামও এই সময় খুব কম থাকে । 

কৃষিজাত পণ্যের বাজারের কাঠামো আলোচন। করিলে ভারতে আমরা 
প্রধানতঃ ঘে কয়েক ধরণের বাজার দেখিতে পাই, তাহাদের তিন শ্রেণীতে 
বিভক্ত করা চলে, (ক হাট ও মেলা, (খ) পাইকারী বাজার, ও (গ) খুচর। 
বাজার। সপ্তাহে নির্দি্ই ছুই বা তিন দিন হাট বসে, কিছু বেশি সময় 
অন্তর অন্তর বা নির্দিষ্ট উপলক্ষ্যে মেলা বসে। কৃষিজাত পণ্য বা জীবজস্ত 
বা উভয়ই এই ধরণের বাজারে লেনদেন হয়, ভারতের অভ্যন্তরে এইরূপ 
প্রায় ১২০০, বাজার আছে । কখনও একটি গ্রাম লইয়', কখনও ব1 ৬০৭, 
মাইল ব্যাসাধ্ধ লইয়া হাট বসে। ভারতে প্রায় ১৭০৬ 
পাইকারী শশ্তের বাজার আছে। এইরূপ বাজারের 
কোনটির ব্যাসাধণ ১০ হইতে ৩০ মাইল, অনুন্নত অঞ্চলে অনেক ক্ষত্রে 

৩ 0৪%96% 78907 2,101. 


বাজারের শ্রেণী বিভাগ 











চাষী ও বাজার ২৯৫ 


উহার পরিসীমা (7061100661 ) আরও বিস্তৃত। বিক্রয়ের পদ্ধতি সকল 
বাজারে সমান নয়, নিয়ন্ত্রিত বাজার ছাড়া (:£018660 7081166) নীলামে 
বা সর্বসাধারণের গোচরযোগ্য চুক্তি দ্বারা বিক্রয় বেশির ভাগ বাজারেই 
হয় না। 
এইরূপ বাজারে বিক্রয়ের কাজের সহিত জড়িত বন্থ ধরণের লোকজন 
থাকে, যেমন কমিশন এজেন্ট, সাধারণ দালাল, এবং বিশেষ কোন বিক্রুয়- 
কাধের সঙ্গে জড়িত দালাল । কমিশন এজেপ্টদের দুইধরণে ভাগ করা যায়, 
কাচা এজেণ্ট ও পাকা এজেণ্ট। কাচা এজেণ্টদের কাজ হইল প্রধানতঃ 
পণ্যব্রব্য সংগ্রহ কত্বা। অনেক সময় সে গ্রামের বণিক 
সতী গুরেরলোক- ও ব্যবসাদারদের টাকা অগ্রিম দেয় এই সর্ভে যে 
পাইকারী বাজারে তাহার মারফৎ উহাদের জিনিস 
বিক্রয় করিতে হইবে । সাধারণতঃ তরীতরকারী ও ফলের বাজারেই 
ইহাদের প্রধানতঃ দেখা যায়। পাক] এজেন্টরা দুরের ক্রেতান্দের প্রতিনিধি 
হিসাবে এবং নিজের জন্য ফসল ক্রয় করে। পাকা এজেণ্ট অনেক সমগ্ন 
কাচ৷ এজেণ্টকে অর্থ অগ্রিম দেয়। দালাল হইল অল্পসঙ্গতি সম্পন্ন ব্যক্তি, 
নিজেদের কোন ঘর ব প্রতিষ্ঠান নাই; তাহার কাজ হইল ক্রেতা ও 
বিক্রেতাকে একত্রে মিলিত করা । 
এইরূপ বাজার-সংগঠনের ফলে চাষী তাহার ফসলের উপযুক্ত দাম পায় 
না। রাস্তাঘাটের অভাব, দারিত্র্য প্রভৃতির জন্ত দুরের হাটে, বাজারে বা 
সহরে যাওয়া সম্ভব হয় না, গ্রামে বেপারী ব। কাচ। দালালের নিকট ফসল 
বিক্রয় করিয়া দেয়। খণগ্রস্তত1 ও দারিদ্র্যের জন্য উপযুক্ত দামে, যে কোন 
বাজারে যে কোন ব্যক্তির নিকট ফপল বিক্রয়ের ম্বাধীনত হইতে চাষী 
বঞ্চিত থাকে । বাজারে বিক্রয় করিতে পারিলেও নে উপযুক্ত দাম পায় 
না। দেশের অন্তান্য স্থানের দাম সম্পর্কে তাহার অজ্ঞতার জগ্য, ওজন- 
সম্পকাঁয় বিভিন্নতা ও অসাধূতার জন্য এবং বাজারের বহুপ্রকার আদায়ের বা 
আবওয়াবের জন্য । বাজার-পরিচালনার মকল খরচ; 
শেষ ক্রেতার কাছে পৌছিবার মধ্যে ওজন হাঁস এবং 
শস্যের কোন ক্রটি--্সকল কিছুর জন্য চাষীর নিকট 
হইতেই আদায়ের চেষ্টা কর! হয়। বহুপ্রকার সামাজিক বর্ণ বৈষম্য, .অর্থ- 
ঠবষম্য, পরিচয়-স্ত্র অঙ্গুযায়ী দাম স্থির হয় এবং গোপনে চুক্তিতে লেনদেন 


বিক্রয় সংগঠনের ত্রুটি 
সমূহ 


২৯৬ ভারতের অর্থনীতি 


হয়। বেপারী, ফড়িয়া কাচা ও পাকা কমিশন এজেন্ট, দালাল-_চাষী ও 
'শেষ ক্রেতার মধ্যে বহু স্তরের এইসকল মধ্যস্থানীয় ব্যক্তির! চাষীর হাতে 
বিনিয়োগযোগ্য উদ্ধত কমাইয়াই ক্ষান্ত হয় না, তাহারা খান্তশস্তে ভেজাল 
দেয়, অস্বাভাবিক ছুত্রাপ্যতার স্থষ্টি করে এবং খাগ্যশস্ট লইয় ফাট্কাদারী 
করে। 
ক্রেতার দামের কত অংশ উৎপাদক হাতে পায় বাজারে সেই মৃল্র্য-ব্যব- 
ধানের (901০5-997680) দ্বারা এত প্রকার মধ্যস্থানীয় ব্যক্তির অবস্থিতির 
অর্থনৈতিক ফলাফল প্রকাশ পায়। মাফিণ যুক্তরাষ্ট্রে ভোগকারীর প্রতি 
ডলারে উৎপাদক পায়, ডিম প্রভৃতির ক্ষেত্রে ৬১ সেপ্ট, 
দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে ৪৯%, তেল প্রভৃতির ক্ষেত্রে 
৩৪% এবং ফল ও শাকসজীর ক্ষেত্রে ৩২%। ভারতে উৎপাদকেরাও 
মোটামুটি এই অংশ পায় বটে, কিন্তু দুই দেশে পার্থক্য অনেক । আমেরিকাতে 
মধ্যন্তরের বাক্তিরা প্রতিস্তরে ভ্রব্যটিকে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে ভোগ-যোগ্য 
করিতে থাকে ; আর ভারতে তুলনামূলকভাবে পরিবহনে ব্যয় ও স্তরের 
ংখা। বেশি থাকায় উৎপাদক এত কম অংশ পায়। বিভিন্ন হিসাব হইতে 
সাধ্‌রণভাবে দেখা গিয়াছে উৎপাদকেরা ক্রেতার টাকার কি অংশ পায়৪ ঃ 
ধান গম - 
কটকের বোলপুরের হাপুরের (এ. 9.) সৌগরের 
উৎপাদক, উৎপাদক, উৎপাদক, উতপদক, 


উহ্থার ফলাফল 


মৃল্য-ব্যবধানের পরিমাণ কটকের দিল্লীর দিল্লীর বোস্বাই-এর 
ক্রেতা ক্রেতা ক্রেতা ক্রেতা 
উৎপাদকের অংশ ৭৭"৮ ৫৭*৮ ৮৩*২ ৬৩৬ 
পরিবহন ব্যয় **" -_ ১৩-২ ২'১ ২১৭ 
বিবিধ ব্যয় *** ১২*৯ ২২৮ ৮৯ ১০৬ 


(গোছান, বাধাই, ওজন 

করান প্রভৃতি ইহার 

মধ্যে পাইকারদের কিছু 

অংশ পাওন। থাকে ) 
পাইকারদের অংশ ২'৯ ২৫ ১*০ ৯৮ 


খুচরাদারদের অংশ ৬৪. ৩৭ ৪৮ ৩৮ 
১০০০ ১০০০ ১০০৪ ১০০৩ 
পারার. - 
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চাষী ও বাজার ২৯৭, 


দেখা যাইতেছে, উৎপার্দন-কেন্দ্র ভোগ-কেন্দ্রের যত নিকটে, ক্রেতার টাকার 
তত বেশি অংশ উৎপাদক পাইয়। থাকে। 


কষিপণ্যের বিক্রয় কাঠামো কত বেশি অসম্পূর্ণ তাহার আর একটি স্থচক 
হইল বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে এবং একই অঞ্চলে বৎসরের বিভিন্ন সময়ের 
বা মরন্থমের মধ্যে দামের তীব্র পার্থক্য । খাগ্যশশ্য অনুসন্ধান কমিটির. 
রিপোর্ট* বলিতেছেন "ইহা হইতেই ভারতীয় অর্থনৈতিক 

০ কাঠামোর চলনহীনতা ও অসংলগ্ন চরিত্র বোবা যায়। 
সারা ভারতীয় গড় দামস্তরের মধ্যে দামের আঞ্চলিক 
পার্থক্য ধর! পড়ে না, ১৯৫৭ সালের জুন মাসে পাটনায় চালের দাম ছিল. 
প্রতি মণ ২৩ টাকা, কটকে ১৬৭৫ টকা, ইম্ফষলে ৭২৫ টাকা। সেই সময়ে 
গমের দাম ছিল বোম্বাই-এ ১৯-২৫ টাকা অথচ কাণপুরে ১২৮১ টাকা।, 
প্রককতপক্ষে গত পাচ বৎসরে দামে আঞ্চলিক ও মরস্থ্মী এত বেশি পার্থক্য 
থাকাতেই অর্থনৈতিক কাঠামোকে এত কষ্ট ও চাপ সহা করিতে হইয়াছে ।* 
বর্তমান বিক্রয় সংগঠন উন্নত করার উপায় ও কার্ধসূচী (1৩1,0৫5 

& [910618777755 01 17009051776 00555 10811050185 012 812155- 

0079) 


ক্রেতার টাকার বেশি অংশ উৎপাদকের হাতে আসার অন্যতম প্রধান 
উপায় হইল বিক্রয় সংগঠন উপযুক্তভাবে গড়িয়া! তোলা । এই উদ্দেশ্টে 
প্রথমতঃ, ১৯৩৭ সালের কৃষিউৎপন্ন (মান নির্ণয় ও 
নিরূপণ ) আইন অঙ্্যায়ী বিভিন্ন কৃষিজাত দ্রব্যের 
গুণগত মান নিরূপণ করার ব্যবস্থা উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। আরও অধিকসংখ্যক ভ্রব্যকে গুণগত নিয়ন্ত্রণের (092]155 - 
০01050:01 ) অধীনে লইয়। আসার জন্য নাগপুরে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি এবং 
বিভিন্ন অঞ্চলে আরও আটটি গুণগত নিয়ন্ত্রণের গবেষণাগার (5811 
007001 180:86015 ) স্থাপিত হইতে চলিয়াছে। দ্বিতীয়ত: দেশের: 
বিভিন্ন অঞ্চলে স্থসংগঠিত বাজার (16£51966৫: 

বজরার বাজার [081]00 ) গড়িয়া তোলার উপর অধিক পরিমাণে 
এ জোর দেওয়া স্থুর হইয়াছে । এই সকল সুসংগঠিত 
বাজারে-বাজারী-আদায়ের (15:056 0:27565) পরিমাণ স্পষ্ট উল্লিখিত 
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১। গুণগত নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থ] 


২৯৮ ভারতের অর্থনীতি 


থাকে এবং অতিরিক্ত কমিশন, বিভিন্ন প্রকার আদায়, কম ওজন, প্রভৃতি 
থাকিতে পারে না। দেশের গুরুত্বপূর্ণ ১৭০টি বাজারের মধ্যে ১৯৫০ -৫১ 
সালে ২৬৫টি ছিল স্থনংগঠিত; প্রথম পরিকল্পনার শেষে এইরূপ বাজারের 
সংখ্য। ধ্লাড়াইয়াছিল ৪৫০টি এবং ১৯৫৭ সালে ৫২১টি । থাছ্যশস্তের বাজারে 
ফাটকাদারি ( 5০0012.007 ) বা ভবিষ্তৎ-বাজারের ( ঢা৪০০:6 10081:1565 ) 
'ফাট্কাদারি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ১৯৫২ সালে ভারত সরকার অগ্রচুক্তি নিয়ন্ত্রণ 
আইন (ছ০0157910 001)0:9০6 0২659196001) 4৯০6) পাশ করিয়াছিলেন এবং 
এই চুক্তি কার্করী করিয়৷ তোলার জন্য অগ্রবাজার কমিশন ( ঢ0:৮/8100 
1/9105605 00151515910) ) ১৯৫৩ সালে স্থাপিত হয়। দামের তীব্র উঠানাম। 
বন্ধ করার জন্য এবং একচেটায় ফাট্টকাদ্ারি রোধ করাব উদ্দেশ্টে এই 
কমিশন বিভিন্ন অঞ্চলে এইরূপ বাজার স্থাপন করেন এবং উহাদের কাধকলাপ 
নিয়ন্ত্রণ করেন। 


তৃতীয়তঠ, চাষীর জন্য, চাষীর দ্বারা এবং চাষীদের বিক্রয় সংগঠন 
অর্থাৎ সমবায় বিক্রয় সমিতির মাধ্যমে বিক্রয় ব্যবস্থা! গড়িয়া তোলার কাজ 
ভারতে তত বেশি অগ্রসর হয় নাই। মোটমাট 
নি ভি ভারতে ১৪টি রাজ্য বিক্রয় সমিতি (90805 71910159008 
909০196163), প্রায় ২০০৭ বিক্রয় ইউনিয়ন অথব। 
ফেডারেশন (11811550115 01085 01: 177620.21:8610195 ) এবং প্রায় ১০০০০ 
প্রাথমিক বিক্রয় সমিতি (011170915 10911060175 5০9০190165 ) আছে। 
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে সমবায় আন্দোলন প্রসারের উপর খুব 
জোর দেওয়া হইয়াছে, বিশেষতঃ গ্রাম্য খণ প্রারের উদ্দেশে, কৃষকের 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যোগানের জন্য, বিক্রয় ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য, ফসল 
বিক্রয়ের সহিত কৃষিঝণের সংযোগ স্থাপন করার কথা বলা হুইয়াছে। 
সার! ভারত গ্রামখণ অনুসন্ধান-এর রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া এই 
কার্ষনথচী গৃহীত হইয়াছে । এই কার্ধন্চী অনুযায়ী রাজ্য, জিলা ও গ্রাম 
স্তরেও সমবায় সমিতির সহিত সরকারী অংশীদারিত্ব যুক্ত হইবে। 
কৃষি পণ্যের দামে তীব্র উঠানামা বন্ধ কর]; সকল প্রধান ভ্রব্যের বাজার- 
গুলি নিয়ন্ত্রণ করা; শস্তের গুণগত মান নিরধারণ পদ্ধতি উন্নত কর! ; খণ, 
শশ্যশোধন (62909655107 ) ও বিক্রয় কার্ষকে কেন্দ্রীভূত করা; মজুত ও 
স্গদামজাত করার স্থুবিধা বাড়ান, নকল কিছুর উদ্দেশ্য হইল চাষীর আদ 


চাষী ও বাজার ২১৯ 


বাঁড়ান এবং ক্রমশ বেশি পরিমাণে তাহাকে বাজার-মুখী ( 2281106 
0116150 ) করিয়া তোল । কৃষিকে বেসরকারী-ক্ষেন্জ 
55৯5 বলিয়। স্বীকার করা হইয়াছে এবং কোটি কোটি ক্ষুত্র 
চাষীর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের উপরই কৃষি উৎপাদন ও 
বিক্রয়যোগ্য উদ্ধত্ত নির্ভর করে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ভ্রততর করিতে 
হুইলে কতদূর কৃষিক্ষেত্রকে বেসরকারী রাখা যায় সে বিষয়ে প্রচুর সন্দেহের 
অবকাশ আছে। যদি কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্র বেসরকারী রাখিতেই হয়, 
তবে বিক্রয়যোগ্য উদ্থ ত্ত বাড়াইবার ও সংগ্রহের স্থবিধার জন্যই স্বেচ্ছারৃত 
সমবায় চাষ মমিতি ও সমবায় বিক্রয়প্যবস্থা গড়িয়া তোল দরকার । কিন্তু 
রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে মুনাফা! শিকারী সমবায় চাষ সমিতি ও সমবায় 
বিক্রয় সমিতি গড়িয়া উঠিলেই সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কাজ 
সফল হইতে পারে না। এই সকল সমিতি ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মুনাফা 
বাড়াইবার উদ্দেশ্টে গঠিত ও-পরিচালিত, ইহাদের গ্রামাঞ্চলিক যৌথ মূলধনী 
কারবার বলিলেও বিশেষ ভূল হয় না। সমবায় চাষ ও বিক্রয় সমিতিদের 
মিলিত সংগঠন যদি কষিজাত পণ্যের দাম বাড়ায়, যোগান সংকুচিত রাখিয়া 
দুপ্রাপ্যতা স্থষ্টি করে, তাহা হইলে কি অবস্থা স্থষ্টি হইবে? সেই দিক বিচার 
করিলে খাগ্যশস্তের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য নীতি নিশ্চয় গ্রহণযোগ্য এবং উহার 
প্রসারই দেশের চাষী ও মজুর উভয় শ্রেণীকে একযোগে রক্ষা! করিতে পারে। 


দি, 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ 
কষি মনজুর : আয়, কর্মসংস্থান ও ভবিষ্যৎ 
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কষিমজুর শ্রেণীর উদ্তব (0:01. ০? 8৫710516878] 18/00117678) 
উনবিংশ শতাব্দীর পুবে তারতের স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রাম্য অর্থ নৈতিক কাঠামোর 
মধ্যে চাষী ও কুটিরশিল্পীরা পরস্পর নির্ভরশীল হুইয়! বসবাস করিত। কৃষি 
সামুতে “্বাধীন, ও কুটির শিল্পের এই তারসাম্যের মধ্যে ভূমিহীন বা 
কৃষি মজুর থাকে ন শিল্পহীন একদল গ্রাম্য সবহারা (20791 7:015027190 
বা কৃষি মজুর শ্রেণী তখনও গড়িয়া উঠে নাই। উপরে 
ভাঙন ধরিলেও নুদুর গ্রামাঞ্চলে সামস্ততন্ত্র অটুট থাকায় চাষীরা জমির সহিত 
সংলগ্ন অবস্থাতেই ছিল১। ভাড়া করা মজুরের সাহায্যে চাষের কাজ হইত 
না। 
ইংরাজ শাসনের ফলে দ্রুত এই প্রকার গ্রামসমাজ ভাডিয়া যাইতে সুরু 
করিয়াছিল এবং সেই ভাঙনের প্রকাশ হইল একদল ভূমিহীন কৃষি মজুর 
শ্রেণীর উদ্তব। ১৮৬৭ সালে উড়িব্য। ছুতিক্ষ কমিশন এই শ্রেণীর ' কথা, 
উল্লেখ করিতেছেন। আমাদের সকল বাণিজ্য এবং 
ব্রিটিশ আমলে উহার 
উদ্ভব প্রচেষ্টা, আমাদের বৃহৎ কাজকর্ম এবং উন্নত * ধরনের 
" ব্যবস্থা কেবল এমন একদল মজুর শ্রেণী স্প্টি'.করে বা 
উহাদের সংখ্যা বাড়াইয়! দেয় যাহার] মজুরীর উপর নির্ভর করে। ব্যক্তিগত 
এবং সম্পদের বুদ্ধির ফলে ধনীর! এই মজুর দল পোষে, ইহার! আর দাসও নয়, 
ভূমিদাসও নয় ২৮ উনবিংশ শতান্বীর শেষ তিন দশকে দেশের মোট 
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কষি ম্ভুরের আয় ও কর্মদংস্থান ৩৫১ 


ক্কষি জনসংখ্যার কম অংশই কৃষি মুর ছিল বলিয়া! মনে করা চলে & 
১৮৭১--৭২ সালে ইহা ছিল ১৮%, ১৮৮১ সালে ১% এবং ১৮৯১ সালে 
১৩০%। ৩ 

সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হইল ১৮৯৬--৯৭ সালের ছুভিক্ষ এবং সেই 
ক্ষতি কাটাইয়৷ উঠিবার পূর্বেই ১৮৯৯--১৯০০ সালের দ্বিতীয় হুতিক্ষ। 
বিংশশতাব্বী সুরু হওয়ার ঠিক পুবে পাঁচবৎসরের এই ছ্ুতিক্ষগুলি তথাকখিত 
কৃষি সমৃদ্ধির যুগ শেষ করিয়া দিল এবং ভূমিহীন নিরন্ন কৃষিমজুরের সংখ্যা 


দ্বিগুণ করিয়া! দিল। গরীব চাষী এবং ভুমিহীন কৃষক সর্বাধিক কষ্ট ও দুর্দশার 
'মধ্য দিয়া পার হইল ৪ | 


১৯০১ সালের আদমন্বমারিতে দেখা যায় কৃষি মজুরের সংখ্যা হইয়াছে 
২৪%, অর্থাৎ দশ বৎসরে প্রার দ্বিগুণ হইয়া উঠিয়াছে। 
সাময়িকভাবে ছুতিক্ষরোধ হওয়ায় ১৯১১ সালে ইহ! 
দাড়াইল ২২%, ১৯২১ সালে ইহ! হইল ২৬*২% এবং 
'যুদ্ধোত্তর অর্থ নৈতিক সংকটের ফলে ১৯৩১ সালের আদমস্মারি কমিশনার 
'বিশ্মিত ও ভীত হইয়া বলিয়াছিলেন “অশ্ুপাতে এত বেশি পরিবর্তন কিছুট। 
আশ্চর্যজনক |” 


এবং কৃষি-অথ নীতির 
ভাঙনে ইহার বৃদ্ধি 


১৯৩১ সালের আদম নুমারিতে কৃষিমজুরের সংখ্যা! ধর] হইয়াছিল ৪ কোটি 
২০ লক্ষ। এই বিষয়ে অভিজ্ঞ এক লেখক ইহাদের নিয়লিখিতভাবে ভাগ 
করিয়াছিলেনও £ 


(ক) ভূমিসংলগ্ন মজুর (9০060 14919010115) ৩০ লক্ষ 
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৩৪২ ভারতের অর্থনীতি 


৬ (খ) অপুর্ণ নিযুক্ত মজুর (0201-610710750 14219001675) ৩ কোর্টি 
&০ লক্ষ । 

(গ) সারাবৎমরের পন্বাধীন” মজুর (দ৫11-01076 “16৪7২ 225 
[492100111519) ৪০ লক্ষ | 
কৃষিমজুরদের বর্তমান অবস্থা : কৃষিমজুর অনুসন্ধান কমিটির বিবরণী, 


(52986706 00825610080? 48110516929] [58000816918 £ 2০০ 
0009 58710012191 1,80000 নাথ) 1950--51 ) 


১৯৫০-_-&১ সালে ভারত সরকারের শ্রমদণ্তর সার! দেশের কৃষিমজুরদের 
কাজকর্ম ও জীবনযাপন সম্পর্কে একটি ব্যাপক অনুসন্ধান কার্য পরিচালন! 
করেন। এই উদ্দেশ্টে অ্থসন্ধানের 'পরিবার'-কে অর্থ- 
নৈতিক ইউনিট ধর! হইয়াছিল। কৃষিমজুর পরিবার বলিলে 
বোঝ যায় এমন পরিবার যাহার কর্ত। বা অধিকাংশ ব্যক্তি 
কষিমভুর । অপরপক্ষে, কৃষিমজুর হইল সেই ব্যক্তি যে মোট কর্মে নিযুক্ত 
দিনের অর্ধেকের বেশি অপরের কৃষিকার্ধে মজুরির বিনিময়ে শ্রম বিক্রয় করে। 
এইব্পে যাহাদের অল্প কিছু জমি আছে কিন্তু প্রধানতঃ মজুরির সাহায্যে 
জীব্মধারণ করে, তাহাদেরও মজুর ছিসাবে ধর! হইয়াছিল। 

অনুসন্ধানে জান! গিয়াছে, (ক) মোট গ্রাম্য পরিবারের শতকরা ৩০৪টি 
পরিবারই কৃষিমজুর পরিবার। এই ১ কোটি ৭৬ লক্ষ কৃষিমভুর পরিবারের 
মধ্যে অর্ধেকের অল্প কিছু জমি আছে, বাকি অর্ধেকের 
কোন জমি নাই। যাহাদের জমি আছে, তাহাদের গড় 


মালিকানার পরিমাণ ২৯ একর । 
(খ) সংলগ্ন (£09.6050) ও অসংলগ্ন (09991) ছুই শ্রেণীতে কৃষি- 


মজুরদের ভাগ করা হইয়াছে । সংলগ্ন মজুরদের*মোটামুটি নিয়মিত কাজ থাকে 
এবং কাজের সময় মালিকের সঙ্গে কোন না কোন ধরণের চুক্তিতে আবদ্ধ 
থাকে । এই সংলগ্ন শ্রমিকেরা প্রকৃতপক্ষে দাসশ্রেণীর, 
বিতিন্ন অঞ্চলে ছাদের আহিত বিভিন্ন ধরণের “চুক্তি” 
থাকে | যেমনঃ বিহারে কোন না কোন সময়ে অভাবের 
তাড়নায় ইহারা খণ লয় এবং সেই খণ শোধ ন! হওয়া! পর্যস্ত দাস হিসাবে 
কাজ চালাইয়! যায়, মালিককে ছাড়িয়া! যাইতে পারে ন1। পশ্চিমবাংলার 
ভাগ চাষীরাও প্রকৃত পক্ষে এইরূপ সংলগ্ন কৃষিমজুর। কেরালাতে “সংলগ্ন” 
মজুরের! গৃহভূত্যের কাজও করিতে রাজি থাকিলে তবে তাহার থাকার জায়গ। 


কৃষিমজুর কাহাকে 
বলে 


পরিমাণ 


ছুই প্রকার--সংলগ্ন 
ও শ্বাধীন 


কৃষি মজুরের আয় ও কর্মসংস্থান ৩০৩, 


ও খাওয়! দাওয়া! সম্পর্কে চুক্তির কথা উঠে। অসংলগ্ন মজুররাই *শ্বাধীন”, 
তবে সার! বৎসরে কতাদদন কাজ থাকিবে তাহার কোন নির্দিষ্টতা নাই।. 
”“অসংলগ্ন” শ্রমিকদের অবস্থ! তাই অর্থ নৈতিক দিক হইতে আরও শোচনীয় । 
অনুসন্ধান হইতে জান! যায় যে, "অসংলপ্ল” কৃষিম্ভুরের সংখ্য! ভারতে ক্রমেই 
বৃদ্ধি পাইতেছে | মোট কৃষিমভুর পরিবারের মধ্যে ৮৮'২%, অর্থাৎ ১২ কোটি * 
রুষিমজুর পরিবারই অসংলগ্ন, অবশিষ্ট সংলগ্ন। 

(গ) অনুসন্ধানের বিবরণী হইতে কৃষি মজুরদের কর্মসংস্থান সম্পর্কে জান! 
যায় বৎসরে “সংলগ্ন” পুরুষ শ্রমকের! ৩১২ দিন এবং “অসংলগ্ন” পুরুষ 
মজুরের ২*৭ দিন কর্মে নিযুক্ত থাকে । অবশিষ্ট সময়ে ইহারা মোটামুটি 
বেকার থাকে বল! চলে ৭। 

বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে কর্মসংস্থান ও বেকারির পরিমাণে বহু পার্থক্য আছে। 
সাধারণতঃ এই পার্থক্য দেখা যায় বহু কারণে, যেমন জলসেচ ও ছুই-ফলল 

উত্পাদন, উর্বরতা, ফমল উত্পাদনের ধরণ (০:0103705 
ইহাদের বেকারির 

পরিমাপ 79051), জমিতে জনসংখ্যার চাপ, আঞ্চলিক ভুমিত্বত্ব, 

শিল্পের নৈকট্য প্রভৃতি বহু বিষয়ের বিভিব্লতার জন্য 
কষি মজুরদের বেকারির প্রধান কারণ হইল কাজের অতাব, মোট বেকার 
দিনের মধ্যে ৭৪'৪% দিনই কাজের অভাবে বসিয়া! থাকিতে হয়। অন্ঠান্ত 
দিন অন্গস্থত1, ঝড়বাদল প্রভৃতির জন্য বেকার কাটে। 

(ঘ) কৃষি মজুরদের আয় সম্পর্কে অনুসন্ধান হইতে জান! যায় যে, বৎসরে 
গড়ে পরিবার-প্রতি আয়ের পরিমাণ হইল ৪৮৭ টাকা। মাথাপিছু গড় 
আয়ের পরিমাণ ১০৪ টাকা। যখন ভারতের সকল 
অধিবাসীর মাথা'পছু বাৎসরিক আয় ৭৬ টাকা, 
(১৯৫০-৫১ সালে), তখন গ্রামাঞ্চলের এত পরিমাণ লোকের আয় মাসে 
৯ টাকারও কম। ইহ| মনে রাখ! দরকার । ্‌ 


ইহাদের আয় 


৭ নীচের তালিক! হইতে কর্মসংস্থান ও বেকারির পরিমাণ বোবা যাইবে । মোট বৃষি মজুরের 
মধ্যে ৫৫ পুরুষণ/০ শমিক, বাকী ধংশন্ত্রীলোক। 


কোন ধরণের কৃষি মজুর কৃষি অকৃষি মোট মোট 
পরিবার কার্য কাধ কর্মসংস্থান বেকারি 
দিণের হিনাবে দিনের হিসাঝে। 
অনংলগ্ন কৃষি শ্রমিক ১৭৬ ৩১ ২০৭ ১৫৮ 
সংলগ্ন কৃষি শ্রমিক ২৯৯ ১৩ ৩১৭ ৫৩ 
সকল ক্‌ষি মজুরের গড় কর্মসংস্থান ১৮৯ নি ২১৮ ১৩৭ 


শ্রী মুর (প্রধানত; অসংলগ্ন). ১২৯ ৯ 7 ১ ২৩১ 


' ৩০৪ তারতের অর্থনীতি 


গ্রামাঞ্চলের অন্ভান্ত অধিবামীদের তুলনায় কৃষি মজুরদের অবস্থা অনেক 
খারাপ। মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমাণ অন্তান্ক মকল পরিবারের তুলনায় অনেক 
'কম। সার! দেশের গ্রাম্য পরিবারের বৎসরে গড় ব্যয় হইল ২০৪ টাকা কৃষি- 
মজুরদের হইল ১৯৭ টাকা । অন্ান্ত গ্রাম্য পরিবার 
খাছের পিছনে আয়ের ৭১% ব্যয় করে, কৃষিমজুর 
পরিবার ব্যয় করে ৮*%। বস্ত্রের উপর অন্ঠান্ত পরিবার ব্যয় করে ১৩৪%, 
কিন্ত কৃষি মুর পরিবার ব্যয় করে ৬১%। 

তারতের মোট কবি মজুর পরিবারের আয় ৭৯* কোটি টাক! ধরা যাইতে 
পারে ; সেই সময়ের জাতীয় আয়ের (৯৪৩০ কোটি টাকা) 

' জাতীয় আয়ের তুলনায় _ ্ি ্ ধা ট পরি 
ইহাদের আয়. তুলনায় হিসাব করিলে দেখা যায় ভারতের মোট পরিবার- 
সংখ্যায় ২২*৭% ভারতের জাতীয় আয়ের মাত্র ৮*৩% 


ইহাদের বায় 


পাইয়। থাকে । 


বর্তমান অবস্থার গতি ( দু900 0 0009 5298576 8160988802,) 


১৯৫০-৫১ সালের অস্থসদ্ধানের পরে প্রায় দশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে, 
কৃষিমন্জুর শ্রেণীর অবস্থা এই কয় বৎসরে বর্তমানে কি দীড়াইয়াছে 
তাহ! আলোচন|! করা দরকার। ভূমিসত্তু ব্যবস্থার 
সংস্কারের চাপে ভারতের জমিহীন কৃষি মজুরের সংখ্যা 
এবং “সংলগ্ন” মজুরের সংখ্য! অন্তপুর্” পরিমাণে বাড়ি] গিয়াছে। 
ভাগচাবী, নিম্ম প্রজাগণ এবং জমিদারের অনেক ক্ষেত্রে চাষের স্বত্ব আছে 
এমন চাষীদেরও উচ্ছেদ করিতেছে । কি ক্রিয়! জমিদারের! ভূমি সংস্কার 
আইনের সাহায্যে উচ্ছেদ করিতেছে তাহা পুনরালোচন৷ করা দরকার। 


পরিমাণ বাড়িতেছে 


পরিকল্পন৷ কমিশনের নীতি হইল ব্যক্তির হাতে জমির পরিমাণ বাধিয়! 
ৰবাকীট! চাষীদের মধ্যে বণ্টন কর! (মনে রাখা দরকার যে ইহার 
জন্ত চাষীদের দাম দিতে হইবে, বিনামূল্যে পাইবে না )। কার্যক্ষেত্রে 
বিডির রাজ্যের আইনে ব্যক্তিগত মালিকানায় জমির সবেশচ্চ পরিমাণের পীম। 
খুবই উঁচুতে ধর! হইয়াছে এবং নিজ-চাষের জন্ত সেই পরিমাণ জমি রাখিতে 
পারিবে বলা হইয়াছে । “নিজ-চাষ”* ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে 
নিঙ্জের জন্ত চাষ হিসাবে॥ নিজের দ্বারা চাষ নয়। ফলে 
“মুর লাগাইয়া, ভৃত্য খাটাই্কা, ভাগ চাষী নিয়োগ করিয়! বা নগদ খাজনার 


কেন ও কিরূপে 


কৃষি মজুরের কর্মসংস্থান ৩০৫ 


বিনিময়ে ইচ্ছা-চাষীর দ্বারা মেই সকল জমি চাষ করান চলে-_ইহ| আইনেই 
স্বীরূত হইয়াছে । এই ধরণের আইনের অবশ্তভাবী ফল হইয়াছে যাহাতে 
জমিতে অপর কাহারও স্বত্ব থাকিতে ন! পারে সেই জন্য তাহাদের উচ্ছেদ” এবং 
মজুর হিসাবে সেই জমিতেই পুননিয়োগ | তাহা ছাড়া, আরও অনেক কারণে 
উচ্ছেদ সম্ভব হইবে, যেমন আইনে বলা হইয়াছে, ঠিক সময়মত খাজন] না 
দেওয়!, গ্রামের অন্যান্তক জমির সমান পরিমাণ উৎপাদন ন! কর! প্রভৃতি | 
আইন ছাড়াও বেআইনী ভাবে, কাগজপত্র পান্টাইয়া৷ এবং সরাসরি জোর 
করিয়! উচ্ছেদের পরিমাণও ভারতে এমনু কিছু কম ঘটিতেছে না। পশ্চিমবঙ্গে 
চাষীদের সাদা কাগজে টিপ সহি দেওয়াইয়! লিখিয়৷ নেওয়া! হইতেছে যে, 
তাহারা! ভাগচাষী নয়, মজুর। এই রূপ মজুর-কবুলিয়তকে সরকার 
শ্বেচ্ছাকৃত চুক্তির মর্যাদা দিতেছেন। এইব্নপে তারতে ভূমি সংস্কারের প্রত্যক্ষ 
ফলই হইল জমিহীন অসংলগ্ন কৃষিমজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি। আইনের চক্ষে 
বর্তমানে তাহার! স্বাধীন মজুর, কিন্ত সামস্ততাস্ত্রিক শোষণের হাত হইতে পুর্ণ 
মুক্তি এখনও ঘটে নাই, ইহাই বাস্তব চিত্র। 


স্বতরাং বর্তমানের সরকারী নীতি ভূমিহীন চাষীর কোন উপকার করিতেছে 
বলিয়! মনে হয় না। বলা হইতেছে, যে পরিমাণ জমি (অঅঙ্ুন্নত, পতিত বা 
চাষের অযোগ্য) জমিদারের! ছাড়িয় দিবে বা ভূদান যজ্ঞে পাওয়া যাইবে তাহা 
ভূমিহীন চাবীদের মধ্যে বিক্রয় করা হইবে। যুক্তপ্রদেশের অভিজ্ঞতায় 
বলা যায় বহু মাঝারি চাষীও জমি কিনিবার মত টাকা সংগ্রহ করিতে পারে 
নাই, ভারতে কোথাও পারিবে ন!। পরিকক্পন| কমিশন পর্যস্ত স্পষ্ট বলিয়াছেন, 
জমি বিক্রয় হইবে। ভূমিহীন কৃষি মজুর যাহার মাথাপিছু মাসে ৯ টাকার কম 
আয়-সে কি এই জমি কিনিয়া লইবে? ইহা কেহই আশা করেন না। 
তবে এই জমি কে কিনবে ? নিশ্যয়ই তাহারা যাহাদের নিজন্ব নাষে, বেনামে 
চাকর বাকরের নামে, দেবতার পুজার নামে জমির পরিমাণ সর্বোচ্চ 
সীমার কম আছে। 


এইব্ূপে যখন জমি বন্টন শেষ হইবে তখন জমিসম্পন্ন এই সকল বৃহৎ 
জমিদারদের লইয়-_ইহারা এখন আইনের চক্ষে “চাবীতে” পরিণত হইয়াছে 





সপ 
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৩০৬ তারতের অর্থনীতি 


-_ সমবায় চাব সমিতি গঠন করার পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইবে । এই 
সকল তথাকথিত “চাষী” নিজের। চাষ করে না, তাই এই 

ভবিষ্তৎ অর্থনৈতিক | 
কাঠাীমোররপা সকল সমবায় চাষ সমিতি প্রকৃতপক্ষে যৌথ মুলধনী 
কারবারে পরিণত হইবে এবং ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মজুর 
খাটাইয়া চাষের কাজ সুরু হইবে । ইতিহাসের অমোঘ গতিতে এই দিকেই 


তারতবর্ষ অগ্রসর হইতেছে । 


সেই নৃতন কৃষি অর্থনৈতিক কাঠামোতে কবি মজুরের স্থান গুরুত্বপূর্ণ, 
সন্দেহ নাই। ধনতন্ত্রের বিকাশে শ্রমিকের গুরুত্ব কেহই অস্বীকার করিতে 
পারে না। যত বেশি সংখ্যক ভূমি সম্পন্ন ও “সংলগ্ন” কৃষি মজুর ভূমিহীন ও 
“অসংলগ্ন” কৃষি মজুরে পরিণত হয়, মজুরির হার ও কার্ধের সর্ত ততই ““সমবায়ী 
সেই কাঠামোতে কষি চাষীদের” উদ্বত্ত স্ষ্টির সাহায্য করিবে। ভারতে 

মজুরের স্থান ধনতান্ত্রিক পুণ্জির বিকাশ ঘটিতে সাহায্য করাই 
ক্রমবর্ধমান কৃষি মজুর শ্রেণীর এতিহাসিক কর্তব্য । 


দুঃখের কথা এই যে, ভারতে শিল্লোন্নয়নের গতি দ্রুত নয়, ফলে 
কৃষ্জি দ্রব্যের বাজার আরও দ্রুত বাড়িতেছে না এবং কৃষির পূর্ণ যস্ত্রীকরণ 
সভ্ভব হইতেছে না, তাই কৃষিতে পূর্ণ ধনতাস্ত্রিক বিকাশে দেরি হইতেছে। 
তাহ! ছাড়া, জনমংখ্য! বৃঁদ্ধর হার দ্রুত থাকায় কৃষি মজুরের সংখ্যা কম 
নাই। শ্রম-প্রগাঢ় পদ্ধতি ধনতান্ত্রিক চাষে এখনও কম ব্যয়শীল, ততদিন 
কৃষি মজুর শ্রেণীকে প্রায় ভূমিদাস থাকিতে হইবে । 


মন-টন, একর-বিঘা ও লক্ষ-কোটির অন্তরালে ভারতীয় কৃষি অর্থনীতির 
কাঠামোতে ও শ্রেণী বিস্তামে এই পট-পরিবর্তন ক্রমশই স্পষ্ট হইয়! উঠিতেছে। 


অবস্থা! উন্নতির জন্য সরকারী নীতি ( 0০562001606 20998068 £0: 
3101)7'0% 00917) 


কষিমজুরদের অবস্থা উন্নতি করার প্রয়োজনীয়তা ১৯৫৪০ সালে 
শ্রেমের কৃষি সংস্কার কমিটিও (0922155 42728101810. [.6101115 
00:2771656) হ্বীকার করিয়াছেন ৯| 


১৯৪৮ সালের নিয়তম যজুরী আইন বিধিবদ্ধ করার সময়ে উহার 
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কৃষি মজুরের কর্ষসংস্থান ৩৪৭ 


এক্তিয়ারের মধ্যে কৃষি মজুরদের ধরা হইয়াছে। সেই আইন অঙ্থপারে তিন 
বৎসরের মধ্যে কষি মজুরদের নিয় তম মজুরি রাজ্য সরকারগুলি স্থির করিবে 
নিতম মজুরী আইন এইয়প কথা ছিল। কয়েকটি রাজ্যমরকার এইন্ধপ আইন 
পাশ করিয়াছে--কিন্ত উহাদের কার্যকরী করিয়া তোল! 
সম্ভব হইতেছে না। কোনন্ূপ সংঘে অসংগাঠিত এবং অশিক্ষিত কৃষি মজরর! 
আইন-নির্ধারিত মজরি আদার করিতে পারিতেছে না। সর্বত্র যেক্ধপ হয় 
এক্ষেত্রেও সেইরূপ হইয়াছে, নিম্নতম মজরির ছার ভর্ধতম মজ্ররির সীমাতে 
পরিণত হইয়াছে। 
প্রথম পরিকল্পনা এই বিষয়ে কিছু কিছু স্থপারিশ করিয়াছিল; (ক) 
কুষিদান আন্দোলনকে শক্ষিশালী করিয়| দেই জমি ইহাদের দিতে হইবে, 
(খ) পতিত জমি উদ্ধার করিয়। ইহাদের সমবায় সমিতির হাতে দিতে হইবে । 
ইহাদের সমবায় পদ্ধতিতে সংঘবদ্ধ করিয়া স্থানীয় জলসেচ 
প্রথম পরিকঈনার , 
নী বা খনন কার্ষে নিযুক্ত করিতে হইবে । (ঘ) ইহাদের 
সমবায় সমিতিকে গৃহ নির্মাণ, চাষের পক্ষে প্রয়োজনীয় 
যগ্্র বা জীবজন্ত কেনার জন্য খণ দিতে হইবে । (উ) শিক্ষার জন্য সাহায্য 
করিতে হইবে । এই সকল কার্ষের জন্য ১২ কোটি টাকা এবং অনুন্নত 
শেণীর উন্নয়নের উদ্দেন্তে প্রথম পরিকল্পনায় ৩২ কোটি টাক! বরাদ্দ কর| 


হইয়াছিল। 
দ্বিতীর পরিকল্পনাতেও ইহাদের উন্নতির কথ| বল| হইয়াছে । (ক) মিশ্র 


চাষ অর্থাৎ পশুপালন প্রভৃতি বাড়াইতে হইবে, (খ) ক্ষুদ্ধ ও গ্রাম শিল্ের 
প্রসার ঘঈটাইতে হইবে, গে) ইহাদের সামাজিক পদমর্যাদা, দক্ষতা, উৎসাহ 
ও যোগ্যতা বাড়াইবার জন্য ইহাদের জমি দিতে হইবে 
ও শিক্ষার প্রপার ঘটাইতে হইবে । (ঘ) গ্রামোন্নয়ন ও 
সমাজোনয়ন কার্ধস্থচীর মধ্য দিক ইহাদের উন্নতি 
ত্বরান্িতি করিতে হইবে । দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১০০০৯০ একর জমিতে 
২০৪৪০ পরিবারের বসতি করাইবার জন্য & কোটি টাকা ব্যয়িত হুইবে। 
অনুন্নত শ্রেণীর উন্নয়নের জন্য ৯১ কোটি টাকা বরাদ্ধ করাও হইয়াছে । 


দ্বিতীয় পরিকল্পনার 
কার্যস্থটী 


বিংশ পরিচ্ছেদ 
সমাজোনয়ন পরিকল্পন। 


0০1াাা)01)10/ 70৬51911776110 71০1905 


অর্থ নৈতিক উন্নয়ন ও গ্রামোন্নয়ন 
অর্থনৈতিক উন্নয়ন সফল করিতে গেলে যে দ্রুত শিল্পোন্নয়ন দরকার" 
তাহার জন্য প্রথমে কষির উন্নতি কিছুট! অবশ্য "প্রয়োজনীয় । বিনিয়োগযোগ্য 
প্রাথমিক উপকরণসমৃহ প্রধানত: কৃষি হইতেই আসিতে 
পক পারে । প্রথমতঃ অকৃধিগত কাজকর্ম করার মত শ্রমিক, 
বিচারের মাপকার্ঠি দ্বিতীয়তঃ, শিল্পক্ষেত্রের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইবার মত 
খাছ্য ও কাচামাল, ভূতীয়তঃ, কষিতে ও শিল্পে নিযুক্ত 
হইবার মত বিনিয়োগযোগ্য উদ্ধত্ত এবং চতুর্থতঃ, কৃবিজাতপণ্য রপ্তানি করিয়। 
দরক+রী বৈদেশিক মুদ্রা--এই সকল পাইতে হইলে কৃষিপদ্ধতির বিজ্ঞানসম্মত 
পুনর্গঠন (3 9110109115801910) করা খুবই দরকার । কৃষি উৎপাদনপদ্ধতিতে 
বৈজ্ঞানিক পুনর্গ ঠনের ফল হইল ক্ঁষির মোট উৎপাদন বৃদ্ধিঃ একর-প্রতি ও 
চাষী-প্রতি উৎপাদনক্ষমতার বৃদ্ধি, উদ্বত্ত স্বপ্টি এবং দেই উদ্বত্ত সংগ্রহ, 
উৎপাদনের কিছু অংশ রপ্তানি করা সবই শ্রাম্য অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধির পন্রস্পর- 
নির্ভরশীল দিক (0920111206176975  9510€005 011075] €011030110 
£০%/0%)। গ্রাম্য অর্থনীতির প্রতিষ্ঠানগত কাঠামো উপযুক্তভাবে গঠিত আছে 
কিনা! বা গঠিত হইতেছে কি না তাহা বিচারের মাপকাঠিই হইল উপরের 
চারি উপায়ে সেই গ্রামীণ কাঠামো সামশ্িক অর্থ নৈতিক উন্নয়নকে সাহাথ) 
করিতে সক্ষম হইতেছে কি না। 
ধনতাস্ত্রিক পৃর্ণোস্গত দেশসমুহে গ্রামীণ বিচ্ছিন্নতা, সামস্ততান্ত্রি 
আত্মকেন্দ্রিকতা, সব কিছু দূর করিয়। ক'ষতে ধনতস্ত্রের বিকাশ ঘটিয্লাছিল, 
ধনতন্ত্র নিজেই গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রবেশ করিয়! উহাকে সুস্পষ্টভাবে বাজার- 
মুখী (0197%:6৮011611$50) করিয়া তুলিয়াছিল। নিজেপ বিস্তারের পক্ষে 
প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান ও কাঠামো নিজেই গড়িয়া তুলিয়াছিল, পুর্ণ সমাজ- 
তান্ত্রিক রাষই্গুলি দ্রুত শিল্পোন্য়নের প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয় যৌথখামার গড়িয়। 


সমাজোন্নয়ন পরিকল্পন! ৩০৯ 


হুলিয়! উহাদেরই হাতে সমাজতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক উত্লযননের উপযোগ্নী গ্রামীণ 
টিজার প্রতিষ্ঠানগত কাঠামো গড়িয়া তোলার দায়িত্ব ছাড়িয়া! 
নিজেই নেই কাঠামো দিয়্াছিল। চীনে সার! দেশ ব্যাপিয়। যে কম্যুন গড়ার 
গড়িয়! লয় আন্দোলন সুরু হইয়াছে, সেই আন্দোলনের মধ্য দিয়া 
দ্রুত শিল্পোন্রয়নের উপযোগী কৃষি ও গ্রামকাঠামো গড়িয়া 
উঠিতেছে। ভারতের সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা! ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা 
ভারতের অর্থ নৈতিক উন্নয়নের উপযোগ্ম গ্রামীণ কাঠামো গড়িয়া তোলার 
প্রয়াস+। 


সমাজোন্নয়ন পর্রিকল্পন। (0০922000016 106৮ 91019706706 73:019068) 


মোটামুট সনস্বার্থ ও সমঘৃ্টিতঙ্গীবিশিষ্ট একটি গ্রাম বাঁ কয়েকটি গ্রামের 
জনসমষ্টির যন্ত্রজ্ঞান, দক্ষতা ও দৃহিভঙ্গী; অর্থনৈতিক অভাব অভিযোগ ও 
কাজকর্ম; এবং সামাজিক অশিক্ষ/ কুসংস্কার মনোবৃত্বি সকল দিক হইতে 
একযোগে উন্নতি করিতে ন! পারিলে সামশ্রিকতাবে কৃষির 
উন্নতি সম্ভবপর নয়। সমাজোন্রয়ন পরিকল্পনার উদ্দেশ্তও 
তাই। নির্দিষ্ট এলাকার একযোগে সকল দিক উন্নয়নের 
প্রচেষ্টা ঘনীভূত করিলে দ্রুত ও অধিক উত্নতি হওয়! সম্ভবপর ; বিতিন্ন দিকে 
ও বিভিন্ন স্তরের উন্নতি সামঞ্জস্তপূর্ণভাবে অগ্রসর হইতে পারে । প্রত্যেক 
গ্রামে ব! কয়েকটি গ্রাম লইয়া গঠিত এক একটি জনসমষ্টিতে এক একটি বহুমুখী 
সংগঠন থাকিবে এবং এই অঞ্চলের প্রতিটি গৃহে সেই সংগঠন তাহার উন্নয়ন- 
প্রচেষ্টা প্রসার করিবে । জনসাধারণ নিজেরাই নিজ অঞ্চলের উন্নয়ন পরিকল্পন! 
রচন1 ও কার্যকরী করান অংশ গ্রহণ করিবে ; উপর হইতে উন্নতি ন! চাপাইয়। 


তাহাদের নিজেদের মনের মধ্যে সামশ্রিক ও সমষ্টিগত জীবনযাত্রার মান 
উন্নয়নের আবেগ স্ষ্টি করিবে । গ্রামাঞ্চলে স্বতঃসঞ্জাত উত্সাহ ও দৃঢ় মনোতঙ্গী 
আনিয়াই সমাজোন্নয়ন মেটাইতে হইবে-এই পরিকল্পনার ইহাই মূলনীতি । 


সাধারণতঃ, ছই ধরণের সমষ্রি-উন্লয়ন পরিকল্পন! ভারতে স্থাপিত হইয়াছে 
মূল প্রজ্্টে ও মিশ্র প্রজেক্ট (13831077010 2120. ০০100- 


79516 7:01069)। মুল প্রজেই প্রধানত: কৃষি ও 
মানুযঙ্গিক অন্তান্ত কাজকর্মের উপর জোর দেওয়! হইয়াছে; মিশ্র প্রজেতে 


ভারতে সমাজোন্নয়ন 
পরিকল্পনার প্রক,তি 


সূল ও মিশর প্রচেষ্ট! 


৯জীর্মানীতে একটি প্রবাদ বাদ আছে ষে যে,ভ , ভখড়ারে মাংস থাকিবে কি ন! তাহা! কখনও রাম্নাঘরে 
স্থির হয় না, দ্রুত মূলধন-প্রথান শিল্পোন্নয়নের যুগে কধি অর্থনৈতিক্* কাঠামোর রূপ কখনও 
ক বিক্ষেত্রে বা নিছক গ্রামের ঘাথে গড়িঙ্কজা উঠে না। 


৩১৪ ভারতের অর্থনীতি 


ইহা! ছাড়া ক্ষুদ্র শিল্প এবং আধাসহর-আধাগ্রাম জাতীয় ছোট ছোট নগরাঞ্চল 
গড়ি! তোলার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। 

প্রত্যেকটি প্রভেই এলাক1 গঠিত হইবে প্রায় &০* বর্গমাইল স্থান জুড়িয়া, 
৩০০ গ্রাম লইয়া, ১২ লক্ষ একর কধিত ভূমি ব্যাপিয়া এবং 
২ লক্ষ অধিবাসী লইয়া । এইবূপ এক একটি প্রজেক্ট 
এলাকাকে আবার ৩টি করিয়া উন্নয়ন ব্লকে ভাগ করা হইয়াছে; প্রত্যেকটি 
উন্নয়ন ব্লক গঠিত হইবে ১০ গ্রাম জ.ড়িয়া৷ এবং আন্মানিক ৭০০০০ অধিবাসী 
লইয়া । প্রত্যেকটি উন্নয়নব্রককে বিভক্ত করা হইবে €টি গ্রাম লইয়! এক 
একটি ক্ষুদ্রাঞ্চলে। এক একটি এইক্প স্ষুদ্রাঞ্চলে গ্রাম্যস্তরের এক একজন 
কমী উন্নয়নমূলক কার্ধাদি চালাইয়! যাইবে । 


সংগঠন 


প্রত্যেকটি প্রজেক্টে এক একজন গ্রভের আফসার থাকিবেন এবং প্রাত্যেকটি 
বকে একে একজন ব্লক উন্নয়ন অফিসার থাকিবেন। ইহাদের সহিত ১২ জন 
বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ অফিসার থাকিবেন। প্রজেক্ট 
অফিসারকে সাহায্য করার জন্য এক একটি প্রজের উপদেষ্ট। 
কমিটি (6:01506 40৮1501 00:020116০) থাকিবে, ইহা গঠিত হইবে 
রাজনৈতিক নেতা, জনকল্যাণকর্মী, প্রতিনিধিস্থানীয় চাবী, সংসদ ও 
আইনসভার স্থানীয় সদন্ডগণ, জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও প্রধান সরকার 
কর্মচারীগণ প্রভৃতি লইয়।। 


পরিচালনা 


প্রত্যেক জেলাতে জেল] উন্নয়ন অফিসার থাকিবেন, জেলা উন্নয়ন (বার্ড 
তাহাকে সাহায্য করিবে। রাজ্যের সকল কেন্দ্র পরিচালনার জন্য একজন 
রাজ্য উন্নয়ন কমিশনার থাকিবেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও সংগ্লি্ই অন্তান্ত 
মন্রীদের লইয়া একটি রাজ্য উন্নয়ন কমিটি থাকিবে । পরিকল্পনা কমিশন হইতে 
সদন্য লইয়1 একটি কেন্দ্রীয় কমিটি থাকিবে | 


সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ইউনিটসমূছের প্রধান কাজ হইল কৃষি উন্নয়ন, 
পথঘাট উন্নয়ন, শিক্ষা! ও জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রসার,॥ সেই এলাকার 
অধিবাসীদের কর্মসংস্থান বাড়ান, জীবিক1 অর্জনের উপষে'গী শিক্ষাদান 
এবং জন কল্যাণ বৃদ্ধি কর । কৃষি উন্নয়নের কার্যস্থচীর 
মধ্যে আছে পতিত জমির উদ্ধার, ছোট থাট জলসেচের 
ব্যবস্থা করা, উন্নত ধরণের বীজ, সার ও চাষ পদ্ধতি প্রবর্তন কর! প্রভৃতি । 
পথঘাট উন্নয়নের কাজ যাহাতে জনসাধারণের হ্বেচ্ছাদত্ত শ্রমে হয় সেই প্রচেষ্টা 


প্রধান কাজকম' 
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করা দরকার এবং লক্ষ্য হইল প্রজেই এলাকার প্রতি গ্রামে অন্ততঃ একটি 
প্রধান রাস্ত৷ গড়িয়া তোলা। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার বিস্তার, হাতের 
কাজ ও যন্ত্রবিগ্ঠার প্রসার, প্রতিটি উন্নয়ন ব্লকে প্রাথমিক ইউনিট, দ্বিতীয় স্তরের 
চিকিৎসা ইউনিট--ইহাদের সহিত প্রঙের পরিচালন! কেন্দ্রে হাসপাতাল, 
জ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্র ও ওষধালয় প্রভৃতি স্থাপন করাঃ ইহার কার্যস্চীর 
অন্তভূত্তি। 

প্রুতিট প্রজের্ এলাকাতে ৩ বছরে ৬৫ লক্ষ টাক| ব্যয় হইবে হিসাব করা 
হইয়াছিল এবং প্রথম পরিকল্পনাতে সমাজোন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রদারণ সেবা 
পরিকল্পনার জগ্য মোট ৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ ধর! হইয়াছিল। ইহার মধ্যে 
মোট ৪৬ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে । দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পন। এই খাতে ২০০ কোট টাক! বরাদ্দ করিয়াছে । 
ভারত-মাকিন টেকৃনিকাল সহযোগিতা স্বীম (117ণ০-0. 5. 45501.51091 
(3০9-0196195102. 501761016) অনুযায়ী এই ব্যয়ের প্রায় ১১% মাকিন যুক্তরা্ 
হইতে আসে। যন্ত্রপাতি ও যস্ত্রকৌশলগত উপদেশের আকারে প্রধানত; 
এই সাহায্য আসে । 


অথ! সংগ্রহ ও বরাদ্দ 


জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা (8610081 চ7569109100, 89:5106) 


সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার নীতি কার্যকরী করিয়া তোলার জন্য প্রথমে তারত 
সরকার আরও-খাছ্য-বাড়াও কমিটির (০৮০৬7 2107 0০৫0 0:0151116666) 
ন্থপারিশে জাতীয় সম্প্রদারণ দেব! কার্ষক্রম গ্রহণ করেন। গ্রাম জীবনের 
সকল দিকে সুসংহত উন্নয়ন আনিয়া সামগ্রিক উন্নয়নের চেষ্টা করাই জাতীয় 
সম্প্রপারণ কার্ধের লক্ষ্য । প্রথম পরিকল্পনায় এইরূপ ১২০০ ব্লক স্থাপন করা 
এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনাত্ন সারা ভারতের সকল গ্রামকে জাতীয় সম্প্রসারণ 
কার্ধের অস্ততুক্ত কর! পরিকল্পিত হইয়াছে । আমেরিকাতে এইব্প প্রদার 
জেনির কার্য (%6551077) বা উপদেশমূলক কার্য দেখিতে 
কম ব্যাপক ওকম পাওয়া যায়--উহ্বার অন্ববূপ এই কার্যসুচী গৃহীত হইয়াছে। 
ব্যয়শীল জাতীয় সম্প্রসারণ বা! সেবা এমন ধরণের এক সংগঠন 
যাহার মাধ্যমে প্রতিটি চাষীর গৃহে তাহার নিকটে উৎপাদন বৃদ্ধি ও উন্নত 
জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে সচেতনতা! পৌছাইবার চেষ্টা কর! হইবে, এইরূপ স্থির 
হইয়াছে। গণচেতন! ও উৎল্লাহ স্য্টি করাই ইহার প্রধান নীতি। 


৩১২ ভারতের অর্থনীতি 


এক একটি মহল্লায় ১০০ হইতে ১২০টি গ্রাম লইয়! উন্নয়ন ব্লক গঠিত 
হইবে এবং এই এলাক1 একজন উন্নয়ন অফিসার বা সম্প্রসারণ অফিসার 
থাকিবে । তাগছাকে -সাহায্য করার জন্য বিভিন্র বিষয়ে 

দক্ষ অন্থান্ত অফিসার থাকিবে ; প্রতি গ্রামে বা কয়েকটি : 

গ্রাম মিলিয়৷ এই কার্ষে শিক্ষিত গ্রামসেবক থাকিবে । 


গঠন 


সমাজোময়ন পরিকল্পনার অগ্রগতি ও বলবন্ত্রী মেহতা কমিটির 
অনুসন্ধান (57:02658 ০? 00112105101 106 9101)17091 70)69065 
8,000. ঠি1011109 0? 83919,৮7920 11 91)69, 00200777699) 


প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার অগ্রগতির রিপোর্ট হইতে সংখ্যাতত্বের 
হিসাবে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা কার্যক্রম কতদূর 
অগ্রসর হইয়াছে তাহা জানা যায়। দ্রেখা ধায়, সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও 
জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার কার্যক্রম ১৪০০০০ গ্রাম ব্যাপিয়1, ৯৮৮ উন্নয়ন ব্লকে 
৭ কোটি ৭৫ লক্ষ লোককে জ্ড়িয়া৷ অগ্রসর হইয়াছে। এই সকল অঞ্চলে 
উন্নত ধরণের বীজ (১৭৬৬৬৬ টন), রাসারনিক সার (৩৩৫২৮& টন) যোগান 
দেওয়া হইয়াছে। ছোট খাট সেচ ব্যবস্থা হইতে প্রায় ২০ 
রি লক্ষ একর অতিরিক্ত এলাক! জলসিঞ্চিত হইয়াছে, 
পশুপালন কার্যস্থচীর মাধ্যমে ২৫৬৩ গ্রামকেন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে । সমবায় 
সমিতির সংখ্যা ও উহার সত্যসংখ্যাও বহু পরিষাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা! ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা কতদূর অগ্রসর 
হইতেছে তাহার দিকে সর্বদা নজর দিবার জন্য পরিকল্পনা কমিশন একটি 
কার্ধহচী মুল্যায়ন সংগঠন (7১:0218107106 14811190102. 01598771598 63021) 
নিয়োগ করিয়াছেন, উহ! প্রতি বৎসর রিপোর্ট দিয়া আসিতেছে । উহ্ছার 
চতুর্থ রিপোর্টে” দেখা যায় যে, কার্ষস্থচীর তুলনায় প্রকৃত 
কাজ কম হইয়াছে; জলসেচ, জমি উদ্ধার, ভূমিক্ষয় রোধ 
ও বিক্ষিপ্ত জোতের সংহতি সাধন প্রভৃতি কাজ কমই 
হইয়াছে। কুটিরশিল্পের প্রসার এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান (স্কুল সমবায় প্রভৃতি) 
গড়িয়। তোলার কাজ ততট! অগ্রসর হয় নাই । জন সাধারণের মনে উৎসাহ 
ও আত্মনির্ভরশীলতা ততটা জাগে নাই। সকল ব্লক সমান সুবিধা পায় নাই, 
বকের মধ্যে গ্রামগুলিতে অসমান বণ্টন হইয়াছে, গ্রামের মধ্যে সকল 


কার্যশুচী মূল্যায়ন 
সংগঠনের রিপোট? 
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শ্রেণী ইহার সুবিধা সমান তোগ করে নাই, বর্ণগত ও অথগত কুলান শ্রেণীর 
ব্যক্তিরাই নীচু ও গরীব শ্রেণীর তুলনায় অধিকতর দুুযোগ হুবিধা পাইয়াছে ২। 
১৯৫৬ সালের ডিসেত্বর মাসে ভারতীয় সংসদ উহার সদন্ত শ্রীবলবস্ত্ী 
মেহতার সভাপতিত্বে একটি ষ্টাডি টীম (9015 /[*৩৪ ) নিযুক্ত করেন। এই 
টামের প্রধান সুপারিশ হইল “গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের (105৩০9০962০ 
1)501767811581011) জন্য গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ব্রক স্তরে পঞ্চায়েৎ সমিতি ও 
জিলা স্তরে জিল! পরিষদ স্থাপন কর1। গ্রাম সেবককে শ্রাম পঞ্চায়েতের 
সম্পাদক করা উচিত। একটি গ্রাম বা কয়েকটি গ্রাম 
রি পদের মিলিয়! একটি বহুমুখী সমবায় সমিতি (1011101509৩ 
(১০-০১০:৪1%০ 5০০15) স্থাপিত হইয়া স্থানীয় 
পঞ্চায়েতের সহিত ঘনিষ্ঠতাবে কাজ করা উচিত । কল্যাণমূলক কাজের 
ঝোঁক একটু কমাইয়া অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া! উচিত। 
বর্তমানের তিন স্তরের কার্যক্রম বাদ দিয়া অবিচ্ছিন্ন ছয় বৎসরের কার্যক্রম 
গ্রহণ কর উচিত। রাজ্য সরকারের কর্মচারীর যে কার্যহটীতে সম্মতি 
দিয়াছে তাহ! কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সম্মতি পাইবার জন্য পাঠাইবার 
রীতি বাদ দেওয়। উচিত। 
বলতন্ত্রী মেহতা কমিটির এই সকল সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৫৮ সালের 
এপ্রিল মাসে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার সংশোধিত কার্ধস্থচী কেন্দ্রীয় কমিটি 
ভাজা ন হা করে! জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা, প্রগাঢ় সমাজোন্নয়ন, 
পরিকল্পন! এবং প্রগাঢ়োত্তর সমাজোন্নয়ন-_এইব্প বর্তমানের 
ত্রিস্তর ব্যবস্থা তুলিয়! দিয়! উহার স্থলে & বৎসরের 
ঘুইটি স্তর রাখা হইল। এখন হইতে থাগ্োৎপাদন বৃদ্ধির উপর 
অধিকতর গুরুত্ব আরোপ কর! হইল। যাহাতে সমরূপ দৃষ্টিভদী গড়িয়া 
উঠে এই উদ্দেশ্রে রক স্তরের কমীদের একটি কেন্দ্রে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা 
করা! হইবে । পঞ্চায়েতের হাতে অধিকতর ক্ষমতা আরোপ কর! হইল, 
এবং ব্লক উন্নয়ন কার্যস্থচীর বিকেন্দ্রীকরণের সুপারিশ গৃহীত হইল। সমগ্র 
দেশকে এই পরিকল্পনার অস্তভূক্ত করার সীমারেখ। ১৯৬১ সালের এপ্রিল 
হইতে সরাইয়! ১৯৬২ সালেব অক্টোবর ধার্য কর! হইল। 
২ বিশ্বভারতী ক.যি অথ'নীতি গবেষণা কেন্রোর অনুসন্ধান রিপোর্টেও দেখা যায়, যে অঞ্চলে বর্ণগত 


ব| অর্থগত সমতা বেশি,সেই অঞ্চলে এই পরিকল্তন| কিছুট! সফল হহঁয়াছে। কিন্ত এইরূপ পাথক্য 
থাকিলেই স্রমাঙ্গোন্য়ন পরিকক্কনান্তে উচ্চ শ্রেণ বা ধনী শ্রেণী আঁধকতর সুবিধা জাভ করিজাছে। 


একবিংশ পরিচ্ছেন 


থা্য 


প্রসারণশীল অর্থ নৈতিক কাঠামোতে খাগ্ের গুরুত্ব 
(50090191009 06 000 81) 20. চ5:10901110 9002.0105) 


খদ্য উত্পাদনের গতিবেগ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতির সহিত 
ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইতিহান পর্যালোচন৷ 
করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, মাথাপিছু খাগ্যোৎ্পাদন ও খাগ্ধতোগের 
পরিমাণে বৃদ্ধি মাথাপিছু প্রকুত আয় বৃদ্ধির বা! অর্থনৈতিক উন্নয়নের অংশ 
বিশেষ । বস্ততঃ, অপুর্ণোন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি পরিমাপ 
করার জন্ত অনেক ধনবিজ্ঞানী দেশের খাগ্য-ভারসাম্যের পরিবর্তনকেই মানদণ্ড 
হিসাবে গ্ুৃহপ করেন। 


শুধু তাহাই নহে। খান্ধের উৎপাদন বৃদ্ধি শিল্পোৎপাদন বাড়াইবার 
সর্তম্বরূপ ; যে গতিতে খাগ্যোতপাদন বৃদ্ধি পায়ঃ অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার তত 
দ্রুত বাড়িতে পারে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রথয যুগে শিল্প প্রপার সুরু হয়, 
তখন শিল্পে ও সহরাঞ্চলে বিভিন্ন কাজকর্মে নিযুক্ত লোকসংখ্য। বাড়িতে থাকে । 
খান্ধের উত্পাদন যত বাড়িতে থাকিবে, গ্রামাঞ্চলে ভোগবৃপ্ধি কম হইলে, 
উহা ততই শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকদের কাজে সাহায্য করিবে, শি্নপ্রসার ও 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের বেগ দ্রততর হইবে । তাহা ছাড়।, খাগ্যশন্তই অঙ্থুন্ন ত দেশে 
প্রধান কবিজ দ্রব্য, ইছার উৎপাদন ও বিক্রয় বাড়িলে চাষীর আয় বৃদ্ধি হয়, 
শিল্পপ্রদারের উপযোগী আত্যন্তরীণ বাজার বিস্তৃত হইতে পাবে । খাছ্যের 
উৎপাদন বাড়িলে তাই আয়, সঞ্চয় ব! উদ্বত্তের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়, শ্রম-প্রগাঢ 
পদ্ধতিতে চাষ করিলে চাষীর ও মাটির উৎপ!দন ক্ষমত1 বাড়ে, খাগ্যোখ্পাদন- 
ক্ষেত্র হইতে লোক সরাইয়! মূলধন-গঠনের কার্ষে নিয়োগ করা চলে । খাদ্যের 
রপ্তানি করিয়৷ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ব৷ শিল্পদ্রব্য আনিতে পার! যায়, খাদ 
রপ্তানি অর্থ নৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করে। তোগ্যদ্রব্যের দামস্তর নীচু 
থাক1ও উন্নয়নকে সাহায্য করে, কারণ মজুরি কম দিতে হয়, ব্যবসায়ী ও 


খাছ্য ৩১৬: 


মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভোগ ব্যয় কম হয়, উদ্ধত্ত ও মূলধন-গঠনের হার বেশি হইতে 
পারে। অপুরণ্ণোন্নত দেশে বিভিন্ন তোগ্যদ্রব্যের পারম্পরিক দামের কাঠামোর 
ভর-কেন্্র হইল খাদ্যের দামস্তর, প্রধানতঃ ইহাই তোগদ্রব্যের দ্ামস্তরের 
উঠানামার গতি ও প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। 


ভারতের অথ্থনৈতিক উন্নয়নের হার বাড়াইতে খাগ্ের ভূমিকা তাই বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ । ভারতের ন্যায় দেশে এই গুরুত্ব আরও বেশি, কারণ জনসংখ্যা 
বৃদ্ধির হার যাহাই হউক ন! কেন, বাৎসরিক মোট জনবৃদ্ধির পরিমাণ খুবই 
বেশি। ভারতীয়দের তোগ-কাথাীমোতে খাছ্যশস্তের অন্থপাত বেশি থাকায় 
এই গুরুত্ব আরও বাড়িয়া! গিয়াছে । ভারতীয়গণ মোট যেক্যালোরি গ্রহণ 
করেন, তাহার ৭৫ ভাগই খাছযশস্যের ভোগ হইতে সমষ্টি হয়, অন্যান্য স্বাস্থা- 
সম্মত খাদ্য ও অধিক ক্যালোরি-প্রদানকারী খাছ্যের অতাব আছে। যে উন্নত 
জীবনযাত্রার মানে জনবৃদ্ধির হার হ্রাস পায়, সেই স্তরে পৌছাইতে হইলে 
খাগ্যোৎপাদন আরও বাড়ান দরকার । জর্বোপরি, মনে রাখ! দরকার, 
অথনৈতিক উন্নয়নের গতিবৃদ্ধি হয় শ্রমিকের উৎপাদনীশক্তি ক্রমাগত বাড়াইয়! 
এবং ইহারই জন্য অধিক খাদ্য ও উন্নততর খাছ দরকার কমখাছ্ ব্যবহারের দরুণ 
বর্তমান শ্রমিক শ্রেণীর উৎপাদন ক্ষমতা যেমন বৃদ্ধি পাইতেছে নাঃ ভবিষ্যতের 
জনশক্তি তেমন কম দেহশক্কি ও বুদ্ধি-ক্ষমতা! লইয় জন্মগ্রহণ করিতেছে। বর্তমান 
শমিক শ্রেণীর কম খান্য গ্রহণ ও শরীরের অপরিপুষ্টি ভবিষ্যতের সুস্থ সবল 
তেজী শ্রমিক শ্রেণী স্যষ্টি হওয়ার প্রধান অন্তরায়, ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
হার অধিক হওয়ার মুল প্রতিবন্ধক, এই কথাও মনে রাখা! দরকার । সত্যকথ। 
বলিতে গেলে, তারতবর্ষ এইক্ধপ ক্রমক্ষীয়মাণ মানবিক মুলধনের উপরই 
তবিষ্যতের শিল্প কাঠামো গড়িয়া তুলিতে চাহিতেছে। 


ভারতের খান্ভসমন্যা (170919%2) £10০৫0 ১2:01015700) 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তার্‌তের কৃষি ও থাগ্যোথ্পাদনকে বিপুলভাবে নাড়। দিয়াছিল । 
যুদ্ধের প্রথম দিকে ভারতের বাণিজ্যিক শস্যের রপ্তানি কমিয়া যাওয়ায় উহাদের 
ভীত, সি হঠাৎ হাস পায়; এদিকে ব্রহ্মদেশ হইতে চাউলের 
হইতে দমস্যার বৃদ্ধি আমদানি বন্ধ হওয়ায় চাউলের দাম খুব বাড়িতে থাকে । 
দেশের যুদ্ধকালীন নগদ টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়াতেও 
থাগ্ের ঘাটতি দেখ! যায়। হ্বল্পনকালীন সমস্য! মিটাইবার জন্য দামনিয়্রণ ও 
রেশনিং প্রথা প্রবতিত “হইল, দীর্ঘকালীন সমস্যা সমাধানের জন্য অধিক 


৩১৬ ভারতের অর্থনীত 


খাদ্য ফলাও আন্দোলন সুরু হইল। যুদ্ধকালীন আত্যন্তরীণ শিল্প বিস্তার 
হওয়ায় অন্যান্য কাচাঁমালের দাম ক্রমে বাড়িতে থাকে এবং ফলে কোন কোন 
কাচামালের দামের উধ-সীম! নির্দিষ্ট করিতে হইয়াছিল । কিন্তু খাদ্যের নিয়ন্ত্র 
বা! কণ্টেশল পূর্ণ সফল হইল ন|। 

প্রথম পরিকল্পন! স্বুরুর সময়ে খাদ্যের উৎপাদন দেশের প্রয়োজন মিটাইবার 
পক্ষে প্রচুর ছিল না। জনসংখ্যার প্রয়োজনের তুলনায় ১৯৫৩ সালে খাদ্যের 
ঘাটতি ছিল ৩০ লক্ষ টন, তাই দেশে খাদ্যের ঘাটুতি ছিল খুব বেশি এবং 
খাদ্যের দাম খুব বাড়িয়া গিয়াছিল। সরকারী মুত হইতে বাজারে খাদ্য 
ছাড়িয়! দেওয়া, ভাল মরন্থমের সম্ভাবন| এবং কঠিনতর(127) আধিক নীতির 
ফলে উহার পরবতাঁ ছুইবৎসরে দামস্তর অনেকখানি হ্রাস পায়। বন্য ভারত 
সরকার ১৯৪১ সালে ২১৬ কোটি টাক! ব্যয় করিয়! ৪৭ লক্ষ টন খাদ্যশস্য 
'আমদাশি করিয়াছিল। এই সময়ে ভারত সরকার খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতার 
একটি নূতন পরিকল্পনা ঘোষণ! করেন, উহাতে ৰল! হয় যে, সক্কটকাল ব্যতীত 
১৯৬২ স'লের ৩১শে মার্চের পর হইতে আর খাদ্য আমদানি করা হইবে না। 
প্রথম পরিকল্পনায় ১৪% বা ৭৬ লক্ষ টন খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য লক্ষ্য ধার্য 


করা হইল |* 
এই পরিকল্পনার কার্ষস্চীর সঙ্গে ১৯৫২ সালের অধিক-খাদ্য-কফলাও 


মঙ্গসদ্ধান কমিটির সুপারিশ যোগ করা হুইল। স্থির কর! হইল যে, (ক) 
১৯৬১ সালের পর খাদ্য আমদানি সম্পূর্ণ বন্ধ কর!র নীতি অনুযায়ী রাজ্য 
সরকারসমূহ খাদ্যোৎ্পাদন পরিকল্পনা ও খাদ্যশপ্য সংগ্রহের (০৮910 
09007510617) নীতি গ্রহণ করিবে; (খ) সারাবৎসর জল পায় এইরূপ 
জমিতে প্রগাঢ-ঢাষের সাহায্যে খাদ্যশস্য উৎপাদন করিতে হইবে । (গ) 
ট্রাক্টরের সাহায্য ৮ লক্ষ একর পতিত জমি উদ্ধার করিতে হইবে ; (ঘ) টিউবওয়েল 
বসাইতে হইবে ; ($) জলসিঞ্চিত ধান্যোৎ্পাদনের এলাকার জন্য বিশেষ 
ধরণের সার আমদানি করিতে হইবে, এবং চে) উদ্ত্ত কৃষিদ্রব্যের চাষ হইতে 
কিছু অমি খাদ্যশস্যোৎপাদনে অপসারণ করিতে হইবে। প্রাকৃতিক 
শক্তির সহায়তায় নির্দি্৯ই জলসিঞ্িত ও ভাল মাটির এলাকায় ঞগাঢ়-চাষ 
নীতির ফলে ১৯৫৩-৫৪ সালে খাদ্যোৎপাদন “অভূতপূর্ব বৃদ্ধি হইল। 
আমদানির প্রয়োজনীয়তা হাস পাইল, ১৫৫৩ সালে মাত্র ২০ লক্ষ টন খাদ্য 
আমদানি করিয়া ভারতবর্ষ ৩০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা বাচাইতে 
সক্ষম হইল । 


খাছ) ৩১৭ 


খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির ফলে খাদ্য শস্যের দাম এত কমিয়! যায় যে তারত' 
সরকার ১৯৫৪ সালে সকল প্রকার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তৃলিয়৷ দেন। ১৯৫৪ সালের 
সারা বৎসর ধরিয়া খাদ্যশস্যের দাম খুব কম চলিতে থাকে, পরবর্তী বৎসরে 
দামের এই হ্রাস আরও বিস্তৃত হইতে থাকে । ১৯৫৭ সালের খাদ্যশস) 
অনুসন্ধান কমিটির মতে দাম-হ্াসে এত বিস্তৃতির কারণ হইল উৎপাদন বৃদ্ধির 
তুলনায় বিক্রয়যোগ্য উদ্ধত্তের পরিমাণে বৃদ্ধি। দাম-হ্াস রোধ করার জন্য ভারত 
সরকার কিছু কিছু ব্যবস্থ! অবলম্বন করিলেন; উহার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হইল 
কিছু পরিমাণে রপ্তানি করিবার অন্ুয়তি দেওয়। এবং সীমাবদ্ধ ভাবে দাম-ঠেকা 
দেওয়ার শীতি (21102 991)0010 00110169) গ্রহণ করা। ১৯৫৫ সালের 
অক্টোবর মাসে যবের উৎপাদন কমিয়া যাওয়ায় উহার দাম একটু বাড়িবার 
ঝোঁক সুরু হইলে সমগ্র ধারার পরিবর্তন দেখ! যায়। সমগ্র ১৯৪৬ 
সাল ধরিয়! খাদ্যশস্যের দাম বাড়িতে থাকে । ১৯৪৬-৮৭ সালে উৎপাদন বৃদ্ধি 
সত্বেও দায়-বৃদ্ধি ঘটিতে থাকে, বিভিন্ন দ্রব্যের দামে বিভিন্ন অঞ্চলে ও সময়ে 
বিভিন্ন হারে এই বুদ্ধি হইতে থাকে । 


খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটির মতে (১৯৫৭) চাহিদা ও যোগান উভয় 
দিকের বিভিন্ন শক্তির প্রতিক্রিয়াতেই বর্তমানের এইরূপ দাম- বুদ্ধি 
ঘটিয়াছে। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া সরকারী ও বেসরকাণী খাতে, 
ঘাটতি ব্যয় ও ঝণ প্রসারের সাহাধ্যে বিপুল বিনিরোগ ব্যয় করা 
হইয়াছে; এই অর্থ জনসাধারণের হাতে আয় হিসাবে পৌ ছিয়াছে, অথচ 
থাদ্যোৎ্পাদন বাড়িতেছে না। খান্যের বাজারে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়াছে, 
আয়বৃদ্ধির ফলে খাদ্যতোগের পরিমাণে ও ধরণে পরিবর্তন হইতেছে। 
১৯৫৬-৫৭ সালে খাদ্যের দান বাড়িবে এই আশায় বহু ব্যক্তি খাদ্যশস্য মজুত 
করিয়াছে, কেবল ব্যবপায়ীর! নয়, বৃহৎ ও মাঝারি চাষীরাও এই অবস্থায় খাদ্য 
গোলাজাত করিতে পারিয়াছে। 


থাদ্যশন্তের যোগানের দিক হইতেও দামবৃদ্ধির সম্ভাবন! স্যতটি হইয়াছে । 
১৯৫৬-৫৬ সালে যবের উৎপাদন (৩০ লক্ষ টন) কম হওয়ায় দামবৃদ্ধি সুরু 
হইয়াছিল, ১৯৫৬-৫৭ সালে সেই দামবৃদ্ধি না কমিয়! উত্তরোত্তর বাড়িয়! 
চলিয়াছে, চাল ও গমের উপর চাহিদার চাপ এইক্সপ অবস্থার স্থষ্টি করিয়াছে 
উৎপাদনের সহিত দামের যোগ অপুর্ণোন্নত দেশে কচ দামের যোগ হইল মেই 
উৎপাদন হইতে বিক্রয়যোগ্য যোগানের সহিত। দাম বাড়িয়া! যাওয়ায় 


৩১৮ ভারতের অর্থনীতি 


চাবীরা কম বিক্রয় সুরু করিয়াছিল ও উন্নত জীবনযাত্রার মানে পৌঁছান-র জন্য 
তোগের পরিমাণ কিছুট। বাড়াইয়। দিয়াছিল, বৃহৎ ও মাঝারি চাষীরা "মজুত ও 
কাট্কাদারী সুরু করিয়াছিল । 


ভবিষ্যৎ সম্ভ।বনার ধার! ও কর্মপন্থ। (2:0809063 107 06 জা ট09 £ 
[)17900101) & 9:'078,2010658) 


খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটির মতে ভবিষ্যৎ চাহিদা, যোগধন, দামে পরিবর্তনের 
পরিমাণ ও গতি সম্পর্কে নিদিষ্টভাবে কোন কিছু বল! খুবই অসুবিধাজনক, 
আরও বিশেষতঃ; যখন দেশে বিদেশে অর্থনৈতিক শক্তিদমূহ এত বেশি গতিশীল! 
থাদ্য দ্রব্যের তবিষ্যৎ চাহিদার পরিমাণ নির্ভর করিবে (ক) জনসংখা। বুদ্ধির 
হার, (খ) দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উন্নয়নমূলক ব্যয়ের দরুণ আত্ববৃদ্ধির পরিমাণ, 
(গ) জনসাধারণের ভোগ-প্রবণভায়, ও (ঘ) মজুত-প্রবণতাযর় পরিবর্তন প্রভৃতির 
উপর। কমিট হিনাব করিয়! দ্রেখাইয়াছেন যে, দেশে জনসংখ্য| বৃদ্ধির 
দরুণ দ্বিতীয় পরিকল্পন! কালে খাদ্যশস্যের চাহিদ! ১০% বাড়িবে। আয়বৃদ্ধির 
দরুণ অতিরিক্ত 8% হইতে ৪'৮% চাহিদ| বৃদ্ধি পাইবে । উভয় হিসাব মিলিয়া 
দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে মোট ১৪'৪% হইতে ১৫% খাদ্যশস্যের চাহিদা বাড়িৰে 
বলির। হিসাব কর! হইয়াছে । এই হিসাবে হ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ১৯৬*-৬১, 
সালে ৭ কোট ৯০ লক্ষ টন খাদ্যদ্রব্য দরকার হইবে। 


যোগানের দ্রিকে হিসাব করিয়। কমিটি দেখাইতেছেন যে, ১৯৬১ সালে মোট 
খাদ্যশস্যের যোগান ৭ কোটি ৭৫ লক্ষ টন হইবে অর্ধাৎ চাহিদার তুলনায় ১৫ 
লক্ষ টন কম হইবে । বিদেশ হইতে খাদ্য পাইবার সম্ভাবন! আলোচন! করিয়া 
কমিটি বলিয়াছেন যে, বর্তমানের হিসাবে মোট ১০ লক্ষ টন খাদ্য আমদানি 
কর! যাইতে পারিবে। ূ 
কমিটির মতে উন্নয়নমূলক অর্বনৈতিক কাঠামোতে "খাদ্যের দায অস্থির 
(ক কি অবস্থা অবলম্বন থাকার সম্ভাবনাই বেশি, সুতরাং মোটামুটি যুক্তি সঙ্গত 
কর| দরকার সীমার মধ্যে রাখিতে হইলে রাষ্ট্রের কিছু কিছু ব্যবস্থা কর! 
দরকার। গত কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতায় অবাধ 
ব্যবসার বহু ক্রটি দেখা গিয়াছে, সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণেরও বহু আথিক ও শাসননৈতিক 
। (502751556590155) অন্ুবিধা আছে। তাই মধ্যপন্থার নুবর্ণরেখা অবলম্বন 
কর! দরকার। বর্তমানে সরকারের উচিত, (ক) নিয়মিতভাবে খোল৷ 
বাজারে খাদ্যশস্যের কেনাবেচ। *নুরু করা, (৭) পাইকারী ব্যবসার কিছুট! 


খাগ্য ৩১৯ 


অংশ রাষ্্রীয়ভ্ত করা, (গ) অপর অংশে বেসরকারী ব্যবসাদারদের উপর 
লাইসেন্স প্রস্তুতির মাধ্যমে কিছুট! নিয়ন্ত্রণ রাখা, (ঘ) গম ও চালের উপযুক্ত 
পরিমাণ মজত হাতে রাখা, এবং (ড) নিয়মিত আমদানির ব্যবস্থা কর! 
(চ) এই কল ব্যবস্থার পাশাপাশি উপযুক্ত ধরণের শুন্কমম্পকীয়, আধিক ও 
খণনীতি গড়িয়া! তোলা দরকার। (ছ) প্রয়োজন হইলে কোন বিশেষ দ্রব্য 
বা শস্যের ক্ষেত্রে কিছুটা কণ্টেশাল ব্যবস্থা আরোপ কর! দরকার। 

কমিটি স্রপারিশ করিয়াছেন যে, সকল নীতি তৈয়ারী কর! ও কার্যকরী 
করার কাজ সুসংহত করার জন্য একটি সংগঠন গড়িয়া তোল! প্রয়োজন । 
দামসম্পকীয় নীতি ও উহার প্রয়োগ পদ্ধতি সম্বন্ধে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি 
(ক কি সংগঠন গড়ি দ্াম-স্থিরতা সাধনকারী বোর্ড (77105 5191)1115911011 

তোলা দরকার 17308:0) প্রতিষ্ঠার কথা! বল! হইয়াছে । ইহার সহিত 

একটি খাদ্যশস্যের শ্থিরতাসাধনকারী সংগঠন (০০৫ 

৪18105 562101115901010 015810159,1101 ) থাকিবে যে বেচাকেনার কাজ 
চালাইয়! যাইবে । দাম কমিবার বৌক দেখা দিলে একসঙ্গে প্রচুর ক্রয় ; দাম 
বাড়িবার ঝৌক দেখ! দিলে একসঙ্গে প্রচুর বিক্রয়__এইতাবেই দামে উঠানামা 
বন্ধ রাখ! স্ভব হইবে। ইহা ব্যতীত কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্যদপ্তর ও 
দাম স্থিরত! সাধনকারী বোর্ডকে সাহায্য করার জন্য, (ক) বেসরকারী কেন্দ্রীয় 
খাদ্য উপদেষ্ট। কাউন্সিল (0০610092] 19০90 4051501% ০01111011) এবং, (খ) 
প্রয়োজনীয় তথ্যাহ্নসন্ধানের জন্য একটি দাম অন্ুপদ্ধানী বোর্ড স্থাপনের কথ! 
বল! হইয়াছে । দাম স্থিরত! সাধনকারী বোর্ড (2, 5. ৪.) এই ছুইটির_-অর্থাৎ 
কেন্দ্রীয় খাদ্য উপদেষ্টা কাউন্সিল ও দামঅুসন্ধান। বোর্ডের সহায়তায় শুধু 
'খার্য নয় সকল দ্রব্যের দামের উপরই নজর রাখিবে এবং প্রয়োজনীত্ঘ নীতি ও 
পদ্ধতি সুপারিশ করিবে | 

এই সকল ব্যবস্থা ছাড়াও থাদ্যশস্যের বণ্টন ও ব্যবস! নিয়ন্ত্রণ করার জন্ত 
কয়েকটি স্বল্পকালীন ব্যবস্থ' অবলম্বন করার সুপারিশ কমিটি করিয়াছেন। 
ইহার মতে খাদ্য বণ্টন হওয়া উচিত প্রধানতঃ ন্যাধ্যমূল্যের দোকান (0211 
11106 51101) সমবায় সমিতি বা মালিক সমিতির মাধ্যমে । বড় সহরের 
চাহিদা গ্রামাঞ্চলে অধিক চাপ স্যপ্টি করিতে থাকিলে সহুরকে ঘেরাটোপে 
রাখার বা কর্ডন করিবার ব্যবস্থা কর! দরকার । দীর্ঘকালীন]ুভিত্তিতে “অঞ্চল' 
ব। “এলাকা” (2026) এমনভাবে তাগ করিতে হইবে যে, ঘাটতি অঞ্চল ও 
বাড়তি অঞ্চলে সামঞ্জস্য থাকে, যাহাতে সরকারী মুতের উপর রিশেষ চাপ 


৩২০ তারতের অর্থনীতি 


ন| পড়ে এবং একই অঞ্চলের মধ্য দিয়া একাধিক অঞ্চলের জন্য খান্যশস্যের 
চলাচল (0:959 17055109716 ০৫ 0০9০0. £12115) না! ঘটে। ভূমি সংস্কারের 
কাজ দ্রুত সম্পর করা দরকার, এই বিবয়ে প্রয়োজনীয় আইন পাশ কপিয়। 
উহা! প্ররুততাবে কার্যকরী করিয়া! তোলাও প্রয়োজন । সর্বশেষে খাদ্য উৎপাদন 
বৃদ্ধি ছাড়াও জনসংখ্য। হাসের প্রচেই্| দৃঢ় তাবে চালাইয়! যাওয়ার কথ! কমিট' 
বলিয়াছেন। 


খাদ্যশন্তের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য (86889 গু80206 2 
"000 07:8109 ) £ 

অর্থনৈতিক উন্নয়ন সফল করিতে হইলে কৃষি-উতৎপাদন বাড়াইবার জন্ 
কৃষককে ফসলের উপযুক্ত দাম দিতে হয়। বধিত দাম পাইয়া চাষী যে 
উৎপাদন বুদ্ধি করে তাহার সবট! বা বেশীর ভাগ চাষীর হাত হইতে লইয়! 
আসিয়! ক্রমবর্ধমান শিল্পে নিযুক্ত ব)ক্িদের নিকট সন্ত! দামে পৌছাইতে হয় । 
খানের উপযুক্ত দামের উপর তাই শিল্পদ্রব্য:বিক্রয়ের উপযোগী আভ্যন্তরীণ বাজার 
এবং শিল্পক্ষেত্রে মজুরি ও কাচামালের খাতে উতপাদন-ব্যয় নির্ভর করে। চাবীরু 
নিকট হুইতে ফসল কিনিয়! ক্রেতাদের নিকটে বিক্রয়ের এই কাজ এতদ্দিন 
বেসরকারী বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা করিতেছিলেন। কিন্তু তাহাতে চাষা 
উপযুক্ত দাম পায় নাই, এই বিভিন্ন স্তরের ব্যবসারীর! অনেক সময় মজুত করিয়! 
কৃত্রিম ঘাটতি স্থট্টি করিয়াছে, ফলে সর্বশেষ স্তরের 
ক্রেতাকে বেশী দাম দিয় ক্রয় করিতে হইয়াছে । ফসলের 
দামে তীব্র উঠানামা! এবং আঞ্চলিক ও মরন্ত্রমী দামের 
পার্থক্য রোধ করার উদ্দেস্তে খাগ্যশস্তের বাণিজ্য ক্ষেত্রকে মুনাফামু*্ট বেসর- 
কারী ব্যবদায়ীগণ কর্তৃক [নয়স্ত্রত অবাধ বাজারের ঘাত প্রতিঘাত হইতে রক্ষা 
করার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে । তাই সম্প্রতি ভারত সরকার ঘেবণা করিয়াছেন 
যে, দেশের অত্যন্তরে খাছ্ভশস্তের বাজারে রাস্থীয় বাণিজ্য করপোরেশনের 
(9206 18105 00100156192) মাধ্যমে তাহারা খাছাশস্ত ক্রয় ও বিক্রয় 
কার্য সুর করিবেন । 

তারত সরকার বলিতেছেন যে, খাছ্যশস্তের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের প্রাথমিক 
উদ্দেশ্য হইল ভোগকারী ও উৎপাদক উতয়ের পক্ষে ন্াষ্য 
দামস্তর রক্ষা কর! এবং উৎপাদক যে দাম পায় ও ক্রেতা 
ষেদ্রাম দেয় এই দুই-এর মধ্যে পার্থক্য যথাসম্ভব হান কর! । 


কেন ইহার প্রয়োজনীন্ন 
দেখ! দিয়াছে 


প্রাথমক লক্ষ্য 


খাছ্য ৩২১ 


প্রথম হইতেই পূ্ণমাত্রায় রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য দুরু করার বহু অন্গুবিধা সম্পর্কে 
ভারত সরকার সচেতন আছেন। যেমন, উপযুক্ত শাসন- 
১ নৈতিক সংগঠনের অভাব, মজুত করিয়া রাখার মত 
গুদামের অভাব এবং পরিমাণমত প্রাথমিক মজুতের অভাৰ। 
তাই এই পরিকল্পনাটিকে ছুইভাগে ভাগ করা হইয়াছে ; (১) চুড়ান্ত ধরণ 
(0101529 0905100) এবং (২) মধ্যবর্তী পরিকল্পনা (10651700 90112106) 
যাহা পুর্ণমাত্রায় রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সুরু করা পর্যস্ত গড়িয়া! উঠিবে। 
খাছ্যশস্তের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের চুড়ান্ত ধরণে এমন ব্যবস্থা! থাকিবে, যাহাতে 
রাষ্ট্র সেবাসমবায়ের (5০106 ০০-০13:9.075€9) মাধ্যমে কৃবিক্ষেত্রের উদ্ত্ত 
তুলিয়৷ আনিয়া! উহাকে বিক্রয় সমবায় সমিতির মধ্য দিয়! খুচর1 বিক্রেতা বা 
ভোগকারীর সমবায় সমিতির সাহায্যে ক্রেতাদের নিকটে 
চা পৌছাইয়া দিবে । তোগকারীর সমবায় সমিতি গড়িয়। 
| তোলার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থ! অবলম্বন করা হইবে। 
তারত সরকার সিদ্ধাত্ত করিয়াছেন ষে, চূড়ান্ত ধরণে পৌছিবার প্রচেষ্ট! যত দ্রুত 
সফল হয় ততই তাল এবং মধ্যবর্তাকালীন কার্ষস্থচীর মধ্যে ক্রমশ অধিক 
পরিমাণ খাছ্শগ্তের পাইকারী ব্যবসাকে সমবায় সমিতির নিজেদের হাতে 
তুলিয়া! লইতে থাকিবে । 
মধ্যবর্তাকালীন পরিকল্পনাতে রাষ্ট্র প্রথম হুইতেই চাষীর বিক্রয় যোগ্য 
উদ্বত্তের সমস্তটা লইয়া ব্যবসা সুরু করিবে না, কারণ তাছা হইলে এখনই 
রাষ্ট্রের উপর শিল্পাঞ্চলের ও আধা-শিল্পাঞ্চলের অধিবাসীদের খাদ্যসংস্থানের 
পূর্ণ দায়িত্ব আসিয়! পড়ে। তাই বর্তমানের পাইকারী ব্যবগাদারদের সম্পূর্ণ 
সরাইয়! দেওয়! হইবে না। তাহাদের সরকার লাইসেন্স 
(কল? প. দিবে এবং সরকার-নির্দি্ট দামে চাষীদের নিকট হইতে 
তাহার! খান্তশন্ত ক্রয় করিবে। খুচরা বিক্রেতাদের 
নিকট অল্প কিছু বেশি দামে তাহার! বিক্রয় করিবে । এই ছুই দামের পার্থক্য 
সরকার স্থির করিয়া দিবে এমনতাবে, যাহাতে লাইসেন্সধারী ব্যবসায়ীর নিযুক্ত 
মূলধন হইতে ন্যাষ্য লাত, মালচলাচলের দরুণ তাহার বিভিন্ প্রকার ব্যয় 
সবট। পোষাইয়! যায়। নিয়মিত দামে কোন লাইসেন্সধারী ব্যবসারীর সকল 
মজুত দরকার মনে করিলে রাষ্ট্র কিনিয়া লইতে পারে। তাহাদের ক্রয়- 
বিক্রয়ের ও মুতের সকল হিসাব রাখিতে হইবে এবং রাজ্য সরকারকে 
নি্দি সময় অন্তর অন্তর উহা! দাখিল করিতে হইবে। 


৩২২ ভারতের অর্থনীতি 


সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, (ক) প্রাথমিক স্তরে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য 
কেবল মাত্র ছুইটি শস্তে, ধান ও গমের ক্ষেত্রেই সুরু হইবে। উৎপাদকের! 
যাহাতে ন্যায্য দাম পায় এই উদ্দেস্তে সরকার নিজে একটি ক্রয় করার এজেন্সী 
স্থাপন করিবেন এবং যাহার! সরাসরি সরকারের নিকট তাহাদের উদ্ধত্ত ফসল 
বিক্রয় করিতে চায় তাহার! সেই সরকারী ক্রয় এজেন্সীর কাছে ফসল বিক্রয় 
করিবে । (খ) সামগ্রিকভাবে ক্রয়-বিক্রয় কার্য চলিবে এমনভাবে যাহাতে 
কোন ক্ষতি বা লাভ কিছুই না হইতে পারে । (গ) একটি রাজ্যের জন্য বা 
একটি অঞ্চলের জন্ত সমান ক্রয়-দাম স্থির করা হইবে । কোন কোন রাজ্যে 
এমন অনেক অহুন্নত অঞ্চল আছে, যেখানে রেলের দ্বার! পৌছান যায় না। 
পাইকারী বাজার এবং ধানকল গুলি প্রায়ই রেলষ্টেশনের কাছাকাছি থাকে 
বলিয়া! অঞ্চলের আত্যন্তরীণ দাম এই রেলষ্টেশনের দামের দ্বারাই মোটামুটি 
নিদি্ হইয়া থাকে । এই সকল অনুন্নত অঞ্চলগুলিতে বিতিন্ন দাম নির্ধারণ 
করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে । তাহ! ছাড়া, দেশে এমনিতেই কতকগুলি 
এমন ঘাট্তি অঞ্চল আছে যেখানে দ্বাম বাড়তি অঞ্চলের তুলনায় সর্বদাই বেশি 
থাকে । এই সকল অঞ্চলের জন্য বিভিন্ন ক্রয়মূল্য স্থির করা যাইতে পারে । 
ঠিক সেইরূপ একটি রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের লাইমেন্সধারী পাইকারী 
ব্যবসাদারদের নিয়ন্ত্রিত দামেও পার্থক্য থাকিতে পারিবে । (ঘ) খুচরা 
ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে দাম নিয়ন্ত্রণ কর! বর্তমান অবস্থায় সম্ভব হইবে না বলিয়া 
স্থির হইয়াছে । ভ্াধ্য মূল্যের দোকান প্রতিষ্ঠা করিয়! ও ত্রুত ভোগকারীর 
সমবায় সমিতি স্থাপন করিয়া খুচর! দামের উপর প্রতাব বিস্তারের চেষ্টা করা 
হইবে। কোন রাজ্য সরকার রাজ্যের কোন কোন অঞ্চলের জন্ত খুচর! দাম 
নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে, তবে সেইব্সপ অবস্থায় তাহাদের নিশ্চিত হওয়া 
দরকার যে, যোগান-ধারায় হঠাৎ কোন বিপর্যয় না আসিয়া! এইরূপ নিয়ন্ত্রিত 
দাম কার্যকরী রাখ! ইহার পক্ষে সম্ভবপর । 

পরীক্ষামূলক ভাবে কোন একটি বিশেষ অঞ্চলের খাছশস্যের বিক্রয়যোগ্য 
উদ্বস্ত সম্পূর্ণই রাষ্ট্র কিনিয়া লইবে কি না তাহা রাজ্য সরকারের সহিত 
আলোচনার দ্বার! স্থির হইবে। এইরূপ কোন অঞ্চলের সকল উদ্ধত ক্রয় 
করিয়া লইলে সেই অঞ্চলের বা অন্ত যে অঞ্চলের ক্রেতার! এই খাছ্শস্যের 
উপর নির্ভর করিত- সকলকে খাছ্য যোগান দিবার দায়িত্ব সঙ্গে সঙ্গে 
রাষ্ট্রের উপর আসিয়া পড়ে। এইক্ধপ পরীক্ষামূলক ব্যবস্থার ফলে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় 


খাছ্য ৩২৩ 


বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কি কি অন্ুবিধা দেখা দিতে পারে তাহা বোঝ! যাইবে এবং 


এই সকল অসুবিধা দূর করিতে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার তাহাও 
জানা যাইবে । 


নীতিগত দিক হইতে খাদ্শস্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যনীতি বিশেষ অভিনম্বন- 
যোগ্য, কারণ সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সফল হইতে হহলে 
খাছের যোগান ব্যকিক্ষেত্রের হাতে কিছুতেই রাখা চলে না।১ তাহ! ছাড়া, 
চাষী উপযুক্ত দাম পাইবে, শিল্পাঞ্চলের ক্রেতা! উপযুক্ত দামে খাগ্ভ পাইবে, 
মধ্যস্তরের অহুতৎপাদক শ্রেণীর ব্যক্তিদের লাত অবলুপ্ত হইবে । দামে উঠানামার 
ব্যপ্তি ও তীব্রতা কমিয়৷ আসিবে, কৃষক তাহার নিজন্ব উৎপাদনের পরিকল্পন! 
ও রাষ্ট্র বা ব্যবসায়ীর! তাহাদের নিজন্ব উৎপাদনের পরিকল্পনা__-সবই সঠিক 
'ভাবে করিতে পারিবে, মধ্যপথে উহার! বান্চাল হইয়! যাইবে না। দালাল, ফড়িয়! 
পাইকার অধ্যুষিত অমংগঠিত কৃষি-বাজার সুসংগঠিত হইয়া উঠিবে, এবং 
কৃষিবিক্রুয় সংগঠনের অন্যতম শুন্স্থান (1900109০) পূরণ হইবে । 


কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই নীতি বেশি দূর কার্যকরী হইবে বলিয়া মনে হয় না। 
ভারতের স্তায় দেশে সম্পূর্ণ নিখুত কোন তাল পরিকল্পনাও কার্যকরী হওয়ার 
সময়ে সরকারী কর্মচারীদের দৃষ্টিতংগীর অভাবে এবং গ্রামাঞ্চলের ধনীচাষীদের 
বিরোধিতায় বা অত্যন্ত অধিক “পহযোগিতার়” সম্পূর্ণ বিফল হইয়া যায় 
_ এইব্ূপ আমর! বহু দেখিয়াছি। সব পরিকল্পনার স্যার এই পরিকল্পনার 
মধ্যেও এমন ফাক, রাখা হইয়াছে, যাহাতে অবস্থা! কিছুমাত্র উন্নত ন! 
হওয়ার সম্ভাবনাই খুব বেশি । পাইকার শ্রেণীকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়াই রাষ্ট্রের 
নিজন্ব বাণিজ্য সংগঠন গড়িয়'তোল! দরকার ছিল। পুরাণে! পাইকার শ্রেণীকেই 
লাইসেন্স দেওয়ার কথ। বল! হইয়াছে, এবং সরকার উহাদের উপরেই খাদ্যশস্য 
সংগ্রহের তার দিয়াছেন। ইহাতে চাষীদের ক্রোধের হাত হইতে ইহাদের 
রক্ষা করা হইতেছে এবং ইহাদের নিকট শস্য বেচিতে চাষীদের আইনত: 
বাধ্য কর! হইতেছে । মনে রাখ! দরকার গ্রামাঞ্চলে জমিদার, জোতদার ,ও 
ধনী চাষীরাই খাদ্যশস্যের পাইকার। উহার! চাবীকে পূর্বে দাদন দিয়! 
সরকার-নিদিষ্ট দা অপেক্ষা কম দামই দিবে। ইহাদের নিযুক্ত দালাল ও 





সে পট 


১ কথ! হইল যে খাতের উৎপাদনও ব্যকিগত চাষীর হাতে: রাখ! চলে না, কিন্ত এখানে সেই 
প্রশ্ন অবাস্তর। নীতি হিসাবে ইহা যে অভিনন্দনঘোগ্য তাহা আরও বোবা যায়, যখন 
পশ্চিমবঙ্গ ব্যবসায়ী সম্মেলন ইহাকে 005৩8] ও 1525) বলেন। 


1৩২৪ ভারতের অর্থনীতি 


ফড়িয়ারা চাষীর নিকট হইতে কম দামেই ক্রয় করিবে-_তাহা! রোধ করার 
কোন ব্যবস্থা এই পরিকল্পনায় নাই। দ্বিতীয়তঃ, খুচরা বিক্রেতারা কি দামে 
ক্রেতাদের নিকটে বিক্রয় করিবে তাহা! কোনরূপ বাধ! হইবে না, পরিকল্পনায় ইহা 
বল! হইয়াছে । এই পাইকাররাই শ্বনামে ব! বেনামে খুচরা বিক্রেতা সাজিয়া 
বসিবে, বর্তমানের থুচর] বিক্রেতাদের মাল না দিয়া নিজেদের খুচরা বিক্রয় 
সংগঠনকেই মাল যোগান দিবে এবং বেশি দাম না পাইলে খাদ্যশস্যের 
বিক্রয় করিবে না, অর্থাৎ খাদ্যশস্যের কালোবাজার স্যছি হইবে । চাষীর 
নিকট হইতে কম দামে চাল কিনিয়। উহার খুব অল্লাংশ রাষ্ট্রেরে হাতে 
বিক্রয় করিবে এবং অধিকাংশই নিজেদের নৃতন “থুচরা”' বিক্রয় কেন্দ্রে 
পাঠাইবে। বর্তমানের বা পুরাতন খুচর! বিক্রেতারা মার। পড়িবে, ক্রেতাদের 
বেশি দামই "দিতে হইবে । তৃতীয়তঃ, এখন গ্রামাঞ্চলে বহু ছোটখাট 
পাইকার কাজ করিতেছে, অনেক গরীব চাষী বা কৃষিনজ.রও খুব অল্পমূলধনে 
চাষীদের নিকট হইতে ধান কিনিয়! সহরে আসিয়া বিক্রয় করিতেছে । 
ইহারা লাইসেন্স পাইবে বলিয়! মনে হয় না, ফলে ইহাদের আয়ের পথ 
বুগ্ত হইবে, অথব! ইহারা পাইকারের দালালে পরিণত হওয়ায় আয় সংকুচিত 
হইবে। বাজারে অধিক সংখ্যক প্রতিযোগী থাকিবে ন1, কিছুটা! রাষ্ট্-স্বীকৃত 
ও আধা-নিয়ন্ত্রত অলিগোপলীয় বাজার গড়িয়া উঠিবে। সর্বোপরি, মনে রাখা 
দরকার যে, কেবল খাণ্যশস্যের উপর রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য নীতি গৃহীত হওয়াতে 
সমস্যার অধেকের দিকে নজর-পাত হইয়াছে' বাকী অধেক বাকি থাকিয়াই 
গিয়াছে । খাদ্যশস্য ও শিল্পদ্রব্য উভয়ের দামের অন্গপাত সমান বা নিদিষ্ট ন! 
রাখিয়া সমাজতাস্ত্রিক পরিকল্পনা সফল হয় না_কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে 

ংঘর্ষ দেখ! দেয়। শিল্পাঞ্চলে উচিত মুল্যে খাদ্য দেওয়ার নীতি নিশ্চয় ঠিক, 
কিন্ত উহার সঙ্গে একই বাণিজ্যনীতি ও কাঠামোর মধ্যে গ্রামাঞ্চলে উচিত মূল্যে 


(শল্পদ্রেব্য যোগানের ব্যবস্থা! থাকাও বাঞ্ছনীয় । 
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